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বর্তমান প্রকাশকের নিবেদন 





আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সিপাহি বিদ্রোহের শত- 
বাধিকী (১৮৫৭-১৯৫৭ খ্রী) উপলক্ষে প্রমোদ সেনগুপ্ত রচিত ক্চারতীয় 
মহাবিদ্রোছ বইখানি বিস্যোদয় লাইব্রেরি কতৃক প্রথম প্রকাশিত হস (১৯৫৭ 
আগস্ট )। অতঃপর সুদীর্ঘ ২২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রথম 
সংস্করণের বই নিঃশেষিত ও ছুত্্রাপা । নিষ্ঠাবান লেখক দ্বিতীয় সংস্করণের 
জন্যে তার পরিমার্জিত পাগুলিপি প্রস্তত করেছিলেন । কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
কপি প্রেসে ধাবার অনেক আগেই লেখক পরলোকগমন করেন । 

প্রসঙ্গ কলমে ম্মরণীয়, বইখানি প্রথম গুকাশকালে পাঠকসমাজে এক নতুন 
চিন্তাভাবনার প্রেরণ! ষোগায় এবং যোগ্য সমার্দর লাভ করে। তার অন্যতম 
কারণ, ইতিহাস লেখক প্রমোদ সেনগুপ্ত মশায় দীর্ঘকাল যাবত তার 
অভীষ্ট বিষয়ে একান্ত নিষ্ঠা! সহকারে লেখাপড়া করেছেন । ভারত ইতিহাসের 
সন্ধানী পাঠক হিসেবে ৩০ বছরেরও বেশি সময় যাবত তিনি বস্তনিষ্ঠ অনুশীলন 
করেছেন বিপ্লবী চিন্তাধারার সাহাযো। এ বিষয়ে তিনি 11 '[008১-র 
লেখক প্রখ্যাত রজনীপাম দত্তের সহকারী হিসেবে কাজ করার সময় এবং 
প্যারিসের সরবন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের রুষি অবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে 
গবেষণাকালে বিশেষ অভিজ্ঞতালাভের স্থষোগ পান। 

গভীর পাগ্ডিত্য ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ প্রমোদবাবু জীবনে বেশিদিন 
কোথাও শাস্ত ও স্থির থাকতে পারেন নি। মাতৃভূমি থেকে তার বিচ্ছেদ প্রায় 
২* বছারর। জেল থেকে গ্রাজুয়েট হবার পর তিনি অকৃমকোর্ডে যান আই-সি- 
এস হতে । কিন্ত ব্রিটিশ সরকারের আপত্তিতে তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নি। 
মত:ংপর ১৯২৯ সনে তিনি বালিনে যান। ওই সময় তিনি নলিনী গুপ্ত, 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানবেজ্্র রায়, সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রবাসী 
বিপ্রবী বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসেন। বালিন থেকে ফেরবার পথেই তিনি 
আগ্নেয়ান্বসহ ধর! পড়েন ফরাসি সরকারের নিরাপত্তা পুলিশের হাতে । পরে 
দেখান থেকে মুক্ত হয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে শুরু করেন সাংবাদিকের জীবন। এবং 
এই সময়েই রু্ষমেনন, রজনীপাম দত্ত, সকলতওয়াল! প্রমুখের সঙ্গে তিনিও 
ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সনে তিনি স্পেন 
ও ফ্রান্দে যান সেখানকার “পপুলার ফ্রণ্ট'-এর অভিজ্ঞতা লাভের জন্তে । তারপর 
থেকে ফ্রান্সেই তিনি অবস্থান করেন এবং সেখানকার একটা স্কলারশিপ নিয়ে 
উকটবেটের জন্তে আবার লেখাপড়। শুর করেন সরবন্‌ বিশ্ববিষ্ভালয়ে। কিন্ত 
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স্পেনের যুদ্ধে তার মন আবার অশাস্ত হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান ও প্যারিস 
পতনের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। এই সময়ে তাকে কয়েকমাসের জন্যে পেতা 
সরকারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে থাকতে হয়। ১৯৪২ সনে প্যারিসে তার 
সাক্ষাৎ ঘটে নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের সঙ্গে, এবং এখান থেকেই তার যোগশুত্ত 
স্থাপিত হয় “আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর সঙ্গে। তারপর তিনি জার্মানিতে এসে 
“আজাদ হিন্দ, পত্রিকা সম্পাদন ও রেডিও পরিচালনার গুরুদায়িত্ব লাভ 
করেন। এতসব কাজের মধ্যেই লেখ “হিন্দু-মুসলমান সমস্যা” তার উল্লেখযোগ্য 
রচনা । এই সময়ে বালিন পতনেরও তিনি অন্ততর সাক্ষী । অতংপর ইওিয়ান 
মিলিটারি মিশনের হাতে ধরা পড়ে তাকে ১০ মাস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে 
ব্রিটিশ অফিসারদের হাতে নির্যাতন সহ করতে হয়। 

অবশেষে দীর্ঘ ২* বছর পরে তিনি অন্থমতি পান মাতৃভূমিতে ফেরবার। 
কমিউনিজম গণতন্ত্র ফ্যাসিজম-এর সঙ্গে সঙ্গে ও ধ্বংসের মধ্যে দুনিয়ার সাধারণ 
মান্থষের আস্তরিক আকাংক্ষা ও আবেগের পরিচয় নিয়ে তিনি ন্বর্দেশে ফিরে 
আসেন, এবং আশ্চর্যের বিষয় এখানেও তার অশাস্ত জীবন তাকে স্থির থাকতে 
দেয়নি । অর্থাৎ স্বদেশের নান! গণ-আন্দোলন ও কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি যুক্ত 
হয়ে পড়েন। ফলে ১৯৫০ সনে স্বর্দেশীজেলের হাত থেকেও তিনি রেহাই পাননি । 
তার এহেন বিচিত্র কর্মজীবনের দীর্ঘ পরিশ্রম, বাস্বব অভিজ্ঞতা ও সচেতন 
দেশাত্মবোধের ফসল এই গ্রন্থথানি তাই অসাধারণ বৈশিষ্ট্পূর্ণ। এবং আমর! 
তার ছিতীয় সংস্করণ পাঠকসমাজে পৌছে দিতে পেরে, লেখকের বিয়োগজনিত 
দুঃখের মধ্যেও স্বভাবতই আনন্দিত। ইতি- 
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প্রায় ছু'বছর হয়ে গেল। কলকাতায় ইতিহাসের এক নামকরা! অধ্যাপকের 
বাড়িতে আমর! কষ্জন কয়েকবার জড়ো হয়েছিলাম । উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত 
সাধু। ১৮৫৭ সনের অদ্যুতথান্নের শতবাধিকী উপলক্ষে যাতে সেই বিরাট 
ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সবাই মিলে লহযোগিতা, করে একট। ভালো বই 
খাড়া কর। যায়-এই ছিল আমার্দের ইচ্ছাঁ। একটা খসড়া ছক তৈরি করা 
হয়েছিল, লেখকদের মধ্যে অনেকের নামও স্থির হয়ে গেল) উপস্থিতদের মধ্যে 
প্রায় সকলেই এক একটা অধ্যায়ের ভার নেবেন বলে ঠিক হল। আর দু- 
একজন ঠেকে-শিখে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছাড়া আমরা! সবাই বেশ উৎফুল্ল হলাম 
এই ভেবে যে এবার একটা কাজের মতো কাজ বোধহয় করা যাবে। 

ফলে কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের ভবিদ্যৎ দৃষ্টি নিভূ্ল প্রমাপ হল। লেখা সম্বন্ধে 
প্রায় কোনো প্রতিশ্রুতিই রক্ষিত হল ন1। এবং যার! প্রকাশ করবেন বলে 
আন্দাজ কর! গিয়েছিল, তাদের একদিকে একাস্ত ওদামীন্ত, আর অন্যদিকে 
উন্নামিক অস্থিরমতিত্ব _ এই পরিকল্পনাকে একেবারে ব্যর্থ করে দিল । 

আমার বন্ধু প্রমোদ সেনগুপ্ত আন্তরিক উৎসাহ নিয়ে ওই আলোচনায় যোগ 
দিয়েছিলেন । যখন সবই অসার মনে করে তথ্যাঙ্গসন্ধানের পরিশ্রম থেকে রেহাই 
নেওয়। তীঁর পক্ষে অন্তান্ত সহযোগীর মতোই সহজ ছিল, তখন কিন্তু তিনি তা৷ 
করলেন না। রোজ নিয়মিত ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে (জাতীয় গ্রন্থাগারে ) গিয়ে 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট! খাটতে লাগলেন, বিস্তর মালমশল। জড়ে! করলেন, বাংলা আর 
ইংরেজিতে ১৮৫৭ সম্বন্ধে বুকথ। লিখে কাগজ ভরালেন, আর নান। বাধা 
কাটিয়ে “আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশ 
করলেন। ইংরেজিতেও একখানি মোটা বই বের করার মতো। লেখ তার প্রস্তত 
হলো৷। সেটা কবে ছাপা হবে, কিংব। আমাদের দেশের প্রকাশকর্দের কল্যাণে 
আদৌ বেরোবে কিনা, আমার জানা নেই। এখন বাংলায় যে তার পুরো৷ বই 
প্রকাশ হচ্ছে, এতে আমি খুবই খুশি । 

প্রমোদবাবু প্রায় ২* বছর ইয়োরোপে কাটিয়েছেন। ইয়োরোপের অস্তত 
ওটি বড় দেশের সামাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল । 
সাংবাদিকতাই ছিল তাঁর একরকম পেশা, তাই দেখা ও শেখার সুযোগ তিনি 
কম পাননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুক্ের সময় তাঁর ঘে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, তার 
বিবরণ তিনি লেখেন নি-যদি লেখেন তো! বেশ হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত 
বিষ্যায়তন “দরবন্*-এ যে থিসিস তিনি লিখেছিলেন, যুদ্ধের গণ্ডগোলে তার 


১২/ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


পাঙুলিপি পর্বস্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । জার্মানিতে স্ুভাষচন্দ্রের সাহচর্ষে “আজাদ 
হিন্দ; সংগঠনে তার অভিজ্ঞতারও অনেক দাম আছে। কিন্ত তার কথ প্রায়, 
কেউ এখনে! শুনতে পাননি । যুদ্ধশেষের সময় তিনি ছিলেন বালিনে - ইংরেজ. 
বাহিনীর ভারতীয় চাকুরিয়াদের (যাদের মধ্যে অন্তত একজন স্বাধীন ভারতে, 
প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন । ) হাতে যে নিগ্রহ তাকে ভোগ করতে হয়েছিল 
আর তাদের চরিত্রের ষে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, তাও হচ্ছে শোনবার মতো।, 
জিনিস | ধাই হোক, দেশে ফিরে “আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ সত্বেও দেখা! গেল যে, কর্তৃপক্ষীয়ের৷ প্রমোদবাবুর ওপর অগপ্রসন্ন। 
যেসব কাগজ ইয়োরোপ থেকে তার পাঠানে। লেখা! বহুবার ছাপিয়েছে, তারাই 
পরে তার সাম্যবাদী দুর্ণাম আছে বলে দরজা বন্ধ করে দ্িল। তাই বোধহয়, 
আজ এদেশে যে পরিচিতি ও খ্যাতি প্রমোদ্বাবুর পক্ষে একাস্ত সংগতভাবেই 
প্রাপ্য ছিল, তা তিনি এখনো! পাননি । 

কিন্তু এ-বই লিখে তিনি আবার নতুন করে আমার্দের সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন: 
হয়েছেন। বাংলা লিখতে তিনি অভ্যন্ত নন, কিন্তু লিখতে তিনি একটুও, 
পেছপাও হুননি ৷ বিশ বছর প্রবাসী থেকে, আর দেশে ফিরে নান। বাধা বিপত্তির 
সম্মুখীন হয়ে তার কাজে যে ঘাটতি পড়ে গিয়েছিল, তা এবার তিনি পুষিয়ে 
দিতে চলেছেন্‌। 

১৮৫৭ সনের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে আমি একজন বিশেষজ্ঞ নই । কিস্তু সম্প্রতি 
শতবাধিকী উপলক্ষে যেসব কাণ্ড হচ্ছে, তা দেখে আমি স্তভিত। কর্তৃপক্ষীয়ের। 
এক সময় শতবাধিকী অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন । কিন্তু সে 
উৎসাহ রীতিমতো! ঝিমিয়ে এসেছে। পণ্ডিতদের মধ্যে ধারা কেউ কেটা, 
তার] গভীরভাবে এমন কথ] বলে যাচ্ছেন তাতে ধারণা হয় যে, ১৮৫৭ সনের 
ঘটনাগুলো! শুধুই একট। “সিপাহি-বিদ্রোহ”, জাতীয় জীবনে তাঁর বিশেষ ছাপ 
পড়েনি, স্বাধীনত] সংগ্রামের সঙ্গে তার কোনোই যোগাযোগ ছিল না, ইত্যাদি: 
ইত্যার্দি। সবচেয়ে মারাত্মক কথা! এই যে, ধাদ্দের আমর। ঘোর প্রগতিবাদী 
বলে জানি, তাদেরই কেউ-কেউ “কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রোহের” নিন্দাবাদ আর্ত 
করেছেন। স্থবিখ্যাত “পরিচয়' মাসিকপজের চৈত্র ১৩৬৩ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোপাল 
হালদার এ বিষয়ে “আজি হতে শতবর্ষ পূর্বে বলে যে নিবন্ধ লেখেন তা.আমাকে 
বিশ্মিত করেছে । গোপালবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি। তার মতের মুল্য দিতে 
আমি সংকুচিত নই, তার আস্তরিকত1 সম্বন্ধে আমার লেশমাত্র সংশয় নেই। 
কিন্তু ১৯৫৭ সনে “পরিচয়” পত্রিকায় তাঁর এই নিবন্ধ কেমন করে প্রকাশ 
হতে পারল তা আমার ধারণার অতীত । গোপাঁলবাবুর লেখার সমালোচন। 
এই মুখবন্ধের উদ্দেশ্য নয়-তার উল্লেখ করলাম শুধু এই কারণে যে, 
প্রমোদবাবুর বই থেকে এমন বহু তথ্য মিলবে যা আজ ১৮৫৭ সনের বিরাট 


ভূমিকা / ১৩ 


গণ-অভ্যুতথানকে, ছোট করে দেখার ঝৌক থেকে আমানের মুক্তি দিতে 
পারবে । 

ইংরেজ রাজত্ব ধারদ্দের মনোষত হয়েছিল, ধার! বলতে দ্বিধা করেন নি যে, 
বিধাতার মঙ্গলময় বিধানেই ইংরেজ এদেশের রাজ হয়েছে, ইংরেজ দয়া করে 
আমাদের টেনে ন৷ তুললে আমরা চিরকাল অন্ধকারাতেই বাস করতাম বলে 
ধাদের বিশ্বাস, তাঁদের যত গুণই থাকুক, স্বাধীনতা সংগ্রান্নের পুরোধা বলে 
তাদের কথ। ভাবা ঘায় না । “সামস্ত প্রতিক্রিয়া বলে “মিপাহি বিক্োহ'কে 
ঘতই উড়িয়ে দেওয়া হোক না! কেন, দেশের মান্ষের মনে ১৮৫৭ যে দাগ 
কেটেছিল তাকে স্বাধীনতার অভিযানের সঙ্গে একান্তভাবে সংযুক্ত না করার 
তো এতিহাসিক অন্তায় আর নেই। 

স্যার চার্লস্‌ মেটকাফের যতে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ১৮১৪ এবং ১৮২৪ সনে 
লিখেছিলেন যে, সার1 ভারতবর্ষ ইংরেজের পতনের জন্যে উদ্মুখ হয়ে রয়েছে, 
আর ইংরেজের ধ্বংস ঘটলে ভারতবাসী সবাই উৎফুল্প হয়ে উঠবে। বড়লাট 
হয়ে এদেশে আসার ঠিক আগে খোদ লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন : “আমি চাই 
আমার কাজের ময় যেন দেশে শাস্তি থাকে । কিন্ত আমি ভূতে পারি না 
ঘে, ভারতবর্ষের আকাশ এখন নির্যল হলেও একটা ছোট্ট মেঘ সেখানে দেখ! 
দিতে পারে, ঘা বেড়ে উঠে ঝড় তুলে আমাদের ধ্বংস ঘটাতে পারে।” কথাটা 
যে তিনি অকারণে বলেন নি, তা তো৷ ইতিহানই প্রমাণ করেছিল। এই 
ক্যানিং সাছেবই পরে বিদ্রোহের সময় বলেছিলেন যে, সিদ্ধিয়। মিপাহিদের 
সঙ্গে যোগ দিলে “আমায় কালই পাতভাড়ি গুটোতে হবে” ( 4] 80911 198৩ 
€0 0801 0৫ (0230110৬ ) | এডওয়ার্ড টম্সন সাহেব বহুপরে লিখেছিলেন 
যে, কোনে। বিদেশী বিজেতার বিরুদ্ধে এত ব্যাপক বিদ্রোহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
কখনো ঘটেনি । সেদিন এক নামজাদা বাঙালি এঁতিহামিক বলেছেন ষে, 
১৮৭ সনের বিদ্রোহ ষখন দেশের এক-চতুর্থাংশ অঞ্চলে মান হয়েছিল, তখন 
তাকে সার! দেশের অভ্যর্খখন বলা যায় কেমন করে? একে যদি ফরামি 
বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব .. ষে ছুটে বিপ্লব ইতিহাসে সবচেয়ে বড়) ফ্রান্স ও 
কুশিয়্ার কতটা আয়তনে গ্রথমে ঘটেছিল, তার মাপজোধের কাজে পাঠানো 
যায় তে মন্দ হয় না! 

'সামস্ত প্রতিক্রিয়।” সম্বন্ধে গালভর। কথ। যখন খুবই শুনছি, তখন জিজ্ঞাস। 
করতে ইচ্ছে হয়: ষে পোল্যাণ্ডে জাতীয়তার জন্ম বলে বছ পণ্ডিত প্রচার 
করেছেন, যেখানে জাতীয় আন্দোলনের সুত্রপাত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে 
সেখানকার 8৫৪), ( ফিউভাল ) চরিত্র ঘুচতে কতদিন লেগেছিল ? ১৮৪৮ 
সনের হাঙ্গেরি, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটা তীর্থস্থান বিশেষ; 
কিন্ত সেখামে “ফিউডাল' ব্যাপায়ের ছড়াছড়ি কি সেদিন পর্বত ছিল না? 


১৪/ভারতীয় মহাবিজ্বোহ 


মাৎসিনি গ্রমৃখ ধারা জাতীয়তামন্ত্রের উদ্‌্গাঁতা বলে কীতিত, তাঁদের ইতালিতে 
“ফিউডাল' ধারার কি অভাব ছিল? “ফিউডাল” ছোয়াচ লেগেছে কি অমনি' 
আন্দোলনের জাতীয় চরিত্র নষ্ট হয়েছে, এমন ছু'ত্মার্গা মনোভাব কি অন্যায় 
নয়? কেউ বলবে না ষে, “সিপাহি বিজ্রোছে' জাতীয় সংগ্রামের স্ুপরিণত 
মৃতি দেখা যায় - তা অসম্ভব। কিন্তু তাই বলে দেশের একট! বিরাট এলাকা 
জুড়ে, আর সারাদেশের মন মাতিয়ে একট বিপুল ঘটনা ঘটলো, ইংরেজশাসন 
বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবন। ম্পষ্ট হয়ে উঠলো, সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুরতা মরীয়া 
হয়ে একেবারে নারকীয় রূপে দেখা দিল--আর সেই অভূতপূর্ব ঘটনার কণর্থ 
করব, জাতির মনে তার যে স্মৃতি জল্জল করছে -তাকে মলিন করার চেষ্টায় 
নামব, “সামস্ত প্রতিক্রিয়া? প্রত্ভৃভি বুলি আউড়ে তথ্যান্বেষীকে বিভ্রান্ত করে 
দেবো, এটা কি ধরনের ইতিহাসবোধ, কি ধরনের দেশপ্রেম ? 

তাই আজ দেখতে হচ্ছে, ব্যারাকপুরে বীর মঙ্গল পাণ্ডের অদ্ভূত আত্মাহুতি- 
কেও দেশ সন্মান দেয় না। শুনতে হচ্ছে-_বাহাছুর শাহ আর ঝান্সির রাণী 
ইংয়েজকে তাড়াতে চাননি (ধারা একথা বলেন তারাই আবার সেইসব 
মহারথীকে শ্বাধীনতার ধ্বজাধারী বলে থাকেন -ধারা ইংরেজ শাসনকে “বিধির 
সদয় বিধান” বলে অভ্যর্থনা করেছেন ) ! স্থৃভাষচন্দ্র বস্থু যখন বর্মায় বাহাদুর 
শাহেয় কবরের পাশে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন, আর “চলে। দিলি” আওয়াজ 
বেছে নিয়েছিলেন তাঁর অভিযানের মন্ত্র হিসেবে, তখন তার মধ্যে ঢের বেশি 
ইতিহাসবোধ ছিল আজকের ইতিহাসবিদ আর বিদগ্ধ মহলের তুলনায় । 

প্রমোদবাবুর লেখা থেকে অনেক দামী খবর আমর] পাবো । আর তার 
এলাকায় অনধিকার প্রবেশ আমার পক্ষে অন্ুচিত। তবে একটা কথা না বলে 
পারছি ন|। প্রায়ই শোন! ঘায় যে, বাঙালির! বিদ্রোহটাকে অপছন্দ করেছিল, 
আর লেখকরা তো বটেই | কথাটা পুরো মানতে রাজী হতে পারি না। 
প্রমোদবাবু দেখিয়েছেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে (১৮৫৭ খী.) খন বহরমপুরে 
সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহ হয়, তখন মুশিদাবাদে জনসাধারণ হাজারে হাজারে 
বিদ্রোহে নেতৃত্বের আশায় নবাবের দিকে চেয়ে ছিল, কিন্তু তার মিরজাফরী 
মুখ থেকে কথা বেরোয় নি। ইংরেজর] ষে সেখানে দারু" একটা কিছু ঘটবার 
মতো অবস্থা ছিল জেনে আতঙ্কগ্রস্ত, তা তাদেরই সাক্ষ্যে প্রমাণ কর যায়। 
বহরমপুরে এবং পরে ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের খবর পেয়ে নদীয়া চব্বিশ-পরগনা, 
বর্ধন, যশোর, বাকুড়া, বীরভূম ও অন্যান্য জেলায় বাঙালি জনসাধারণ যে 
চঞ্চল হুয়ে উঠেছিল, তার অনেক পরিচয় ইংরেজদের তরফ থেকেই পাওয়া 
যায়| ব্যারাকপুরে যখন সিপাহিদদের শায়েস্তা কর! হচ্ছিল, তখনি কঙগকাত। 
শহরে ইংরেজ আর ফিরিঙগিদের মধ্যে যে নিদারুণ আতঙ্ক দেখ! দিয়েছিল, সে 
খটনার নিশ্চয়ই একটা। অর্থ আছে। বাস্তবিকই চট্টগ্রাম থেকে মযুরভগ্ক পর্যন্ত 


ভূমিকা / ১৫ 


১৮৫৭ সনে ইংরেজের ঘে বিপদ দেখ! দিয়েছিল, তা কাটলে! প্রধানত বর্ধমানের 
মহারাজ! প্রভৃতি বিভীষণের সহায়তায় । লাট কর্নওয়ালিস বৃথাই “চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত' করে যাননি ! 

আর বাঙালি লেখকদের কথ1? হাজার অন্থৃবিধা! সত্বেও মিভীঁক হরিশ্চ্দর 
মুখোপাধ্যায় ১৮৫৭ সম্বন্ধে ধা লিখেছিলেন, দেদিকে নজর যায় না কেন? 
অক্ষয়কুমার দত্তের লেখ! কি নগণ্য? ঈশ্বর গুপ্তের কতকগুলি গ্লেধাতুক 
কবিতায় কি 7৫৭ সনের ছাপ নেই ? কয়েক বছর বাদে যুবক কালীপ্রসন্ন সিংহ 
যখন লিখছেন, তখন তাতে কি +৫৭* সন সম্বন্ধে অনেক কিছু খবর পাওয়া যায় 
না--য1 ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশন প্রসৃতির চাপে ধামাচাঁপ। পড়ে যায়নি? 
“ফিউডা'ল' বলে “সিপাহি বিজ্রোহ'ই অশুদ্ধ হয়ে গেল, আর জমিদারদের আচল- 
ধরা বাক্যবাগীশের] “বুর্জোয়া জাতীয়তার” নেতা বনে গেলেন, এই অন্তত 
যুক্তিই আজ যেন চল্‌ হয়ে এসেছে । 

১৮৫৭ সনের স্মৃতির প্রতি আমার্দের একটা কর্তব্য আছে । সে কর্তব্য-পালনে 
কর্তৃপক্ষীয়েরা এবং বিদগ্ধ সমাজ ( প্রগতিবাদীরাও অনেকে এর অস্তভুক্তি ) 
যদি পরাজ্ুখ হন তো৷ অত্যন্ত পরিতাপের কথা । প্রমোদবাবুর রচনা ও সিদ্ধান্ত 
একেবারেই তরকাতীত নয়, কিন্তু ষে উত্তট ধারা এসে উপস্থিত হয়ে *৫*৭ সনের 
ইতিহাসকে বিকৃত করেছে, তাকে খানিকট। প্রতিরোধ করতে এ-বই সাহাধ্য 
করৰে বলেই এর প্রনৃত প্রচার কামনা করি। 


কলকাত। | 
১লা আগস্ট ১৯৫৭ 


মুখবন্ধ 


১৮৫৭-৫৯ সনের ভারতীপ মহাবিপ্রোহ সম্বন্ধে নতুন করে অনুসন্ধান ও 
আলোচনা করা যে বিশেষ প্রয়োঞ্জন হয়ে পড়েছে, তা বলাই বাহুল্য । এই 
বিরাট এঁতিহাপিক ঘটনা সম্বন্ধে ঘা কিছু ইতিহাস ইত্যাদি এ পর্যস্ত নেখ! 
হয়েছে, ত। প্রায় সবই ইংরেঞ্জের সান্রাজ্যবাধী দৃঙিভঙ্গি নিয়েই লেখা । ভারভীয় 
জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এতিহাসিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে এই মহাবিদ্রোহের 
পুনবিচারের সময় এসেছে। বিদ্রোহের শতবাধিকী উপলক্ষে এ কাজের 
স্থচন। হয়েছে। 

এই পুনবিচারের সময় বিদ্রোহের মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে যেসব মতভেদ 
ন্নেখ। দিয়েছে, তা খুবই স্বাভাবিক। এর ফলে অবশ্ঠ অনেকেই বিম্মিত ও 
বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্ত জগতে এমন কোন বিজ্বোহ ব! বিপ্লব ঘটেছে, যার মূল্য- 
বিচারে সকলেই একমত হতে পেরেছেন ? ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ সম্বপ্ধে অনেক 
মতভেদ রয়েছে - এটাই প্রধান ছুঃখের বিষয় নয় । দুঃখের বিষয় হল এই ষে, 
এক্‌ শ্রেণীর ভারতীয় নিরপেক্ষতার আবরণে এই বিদ্রোহের প্রাথমিক তথাগুলিকে 
উপেক্ষা ও বিরৃত করে তাদের মতবাদ প্রচার করছেন। দৃষ্টান্তম্বরূপ, ১৩৬১ 
সালের আযাঢ় মাসের “প্রবাসী” পত্রিকার (পূ. ২৫৮) সম্পাদকীয় মস্তব্যটি 
উদ্লেখষোগ্য : 

“পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশত বৎস্র পরে, ১৮৫৭-৫৮ সনে যে সিপাহী বিদ্রোহ 
হয়, তাহাকে কেহ কেহ ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার সমর বলিয়া উল্লেখ 
করিয়া! থাকেন। ইহা যে জরাজীর্ণ শত বিচ্ছিন্ন দিল্লীর বাদশাহী তক্তকে পুনরায় 
পূর্বগৌরবে বসাইবার জন্তই একটি মধাযুগীয় প্রচেষ্টা, যাহার সঙ্গে জনসাধারণের 
যোগ ছিল না বলিলেই চলে, নেকথ! নিরপেক্ষ তথ্যদশখ এঁতিহাসিক মাঞ্জই 
স্বীকার করিবেন।*"*শুধু ভাবালুভার বশবতী হইয়। সিপাহী বিদ্রোহকে প্রথম 
স্বাধীনতার সমর আখ্য। দিয়! আমরা যেন এতিহাসিক সত্য ও তথ্যকে স্ষুপ্ন ও 
বিরত্ব না করি।” 

সহজ ভাষায়, 'প্রবানী' সম্পাদকের মতে : ক, ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ 
জাতীয় অভ্যুত্থান নয়, পিপাহিদেেরই একট! বিদ্রোহ মানস ) খ. এট! মরণোন্থুখ 
বাদশাহীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মা; গ. কোনোরূপ প্রগতি-চেতনাশৃক্ত 
এট] একট! মধ্যযুগীয় বর্বরতার অন্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়; ঘ. এই 
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বিজ্রোছের সঙ্গে জনসাধারণের কোনো৷ যোগাযোগ ছিল না। ভ. রমেশচন্জ 
মজুমদার এবং আরে! অনেকে এই একই মত ব্যক্ত করেছেন। 

মহাবিদ্রোহ প্রসঙ্গে এইসব প্রশ্নগুলিই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ । কিন্ত উপরিউক্ত 
লেখকদের এইসব সিদ্ান্ত গুলি গ্রহণযোগ্য কিনা, “শুধু ভাবালুতার বশবর্তী, 
না হয়ে ও 'এতিহাদিক তথ্যকে ক্ষুপ্ত ও বিরত” না করে এবং বিশেষ করে পূর্ব 
পরিকল্পিত কুসংস্কারগ্রস্ত শ্রেণী-চিন্তার বশবত! ন! হয়ে, বরং তথ্যপ্রমাণ 
বিশ্লেষণের ছার! মহাবিপ্রোহের চরিন্ত্র নির্ধারণ করাই বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্ট 

'প্রবাসী” সম্পাদক মহাশয় এই প্রসঙ্গে 'এতিহাসিক সত্য+, “নিরপেক্ষতা, 
ইত্যাদি কথাও তুলেছেন। মুখবদ্ধে তার বিস্তৃত আলোচন। সম্ভব নয়। সংক্ষেপে 
'এইটুকুই বল! চলে ষে, “ইতিহাস” পত্রিকার ১৩৬২ অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যায় 
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এইসব বিষয়ে ষে আলোচনা করেছিলেন, তার ষথোপ- 


যুক্ত উত্তর অধ্যাপক স্থশোভন সরকার মহাশয় ওই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় 
দিয়েছেন। 


ইতিহাসে কল্পিত ঘটনার আমদানি কর] চলে না। প্রাথমিক তথ্যের স্তরকে 
অগ্রাহ্য করে ইতিহাস রচন। নিশ্চয়হ কাল্পনিক হতে বাধ্য । তাই ইতিহাসজ্ঞের 
প্রথম কতব্য - প্রাথমিক সত্য ব। “ফ্যাক্ট? নির্ণয় করা, 'শিরপ্ক্ষেভাবে' ষার সত্য 
নির্ধারণ কর। খুব কঠিন কাজ নয় ; এই কতব্যের আর একটি দিক হল, বিভিন্ন 
ঘটনার মধ্যে যোগস্থত্র ও কার্ধকারণ সম্বন্ধের সন্ধান করা ও ঘটনার ফলাফল 
নির্ণয় করা। ঘটনার মৃল্য-বিচার, ইতিহাস-বিচারের দ্বিতীয় স্তর এবং এই 
মূল্য-বিচার কালেই বিভিন্ন ও বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়ে থাকে - থেমন, 
আম্রান্যবাদী, জাতীয়তাবাধী, সাম্প্রধায়িক, ভায়ালেকটিক্যাল বস্তবাদী ইত্যাদি। 
তার পরেই আসে যুক্তি ও বিশ্লেষণের সাহায্যে নান। দৃষ্টিভির বিচার, 
আপেক্ষিক সত্যামত্োর বিচার ইত্যা্দি। 

প্রকৃত বিজ্ঞানীর মতে। ইতিহাসবিদ অখণ্ড সত্য নির্ধারণের দাবি করেন ন।, 
আপেক্ষিক সত্যাসত্য নির্ধারণ করেন মাত্র । কোনে। ইতিহাসবিদই আজ পর্যস্ত 
সমাজ-নিরপেক্ষ অথগ্ড সত্য দাবি করতে পারেন নি। বুধ! বিভক্ত সমাজে, 
বিশেষ করে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। সম্বন্ধে -যেমন, ইয়োরোপের রিফর্মেশন, 
ফরামি বিপ্লব, রাশিয়ার বলশেভিক বিদ্রোহ, চীন বিপ্লব, কমিউনিস্ট আন্দোলন 
ইত্যাহি যাতে অসংখ্য মাহ্ছষের অগণিত দৈনন্দিন ও স্থদূরপ্রসারী স্থার্থ 
জড়িত _দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ অনিবাধ । মহাগ্রতিভাশালী ই তিহাসবিদও দৃষ্টিভঙ্গির 
হাত থেকে রেহাই পাননি, পেতে পারেন না; কারণ ইতিহাসবিদও একজন 
সামাজিক জীব মাস্র। 


১৮/ভারতীয় মহাবিত্রোহ্‌ 


১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের ইতিহাস লেখার একটা মস্ত বড় অন্থুবিধ। 
হচ্ছে, এ সম্বন্ধে যা কিছু লেখ হয়েছে তা সবই ইংরেজ পক্ষের সাম্রাজ্যবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা । ভারতীয় পক্ষে ধার] বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, তার! কোনে! 
ইতিহাস বা স্বতিকথ। রেখে যাননি । ভারতীয় পক্ষের এই নীরবতা, ছুনিয়ার 
ইতিহামে একটা আশ্চর্য রকমের ব্যতিক্রম ৷ তার ফলে, বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে 
যুদ্ধ ও নতুন শাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্তে কি রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, 
বিদ্রোহীদের দৈনন্দিন জীবনযাজায় কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল, বিদ্রোহীদের ও. 
নেতাদের চিস্তাধারা, আশা1-আকাংক্ষা কিরূপ ছিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে 
জানা খুবই কঠিন। স্তরাং প্রাথমিক তথ্যের জন্তে বর্তমান গ্রস্থকারকে ইংরেজ 
পক্ষের লেখার ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। 


বিদ্রোহের পরাজয়ের পরে, বিদ্রোহী ও ইংরেজ উভয় পক্ষই যে অনেক 
যূল্যবান দলিলপত্র ধবংস করে ফেলেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । অবশিষ্ট 
দূলিলপত্রগুলি _যাদ্দের এঁতিহাসিক মুল্যও কম নয় দিল্লি, সিমলা, কলকাতা! 
ইত্যাদি স্থানে ম্তাশনাল আরকাইভে (50101781 4১1০11%৩) সংরক্ষিত রয়েছে । 
বন্তত ম্তাশনাল আরকাইভ (জাতীয় মহাঁফেজখান। ) হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দলিলের 
এক রত্বাগারবিশেষ | সেখান থেকে প্রচুর যুল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া 
খুবই সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণ লোকের পক্ষে _কিংবা ধারা এ 
বিষষ্ে কাজ করতে চান,- এই সব স্থানে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়! 
এক রকম অসম্ভব বললেই চলে । কেবল সাধারণের পক্ষেই নয়, ড. রমেশচন্ত্র 
মজুমদারের মতে! একজন ইতিহাসবিদকেও তার গ্রন্থের ভূমিকায় জাতীয় 
মহাফেজখান। সম্বন্ধে অভিযোগ করতে হয়েছে: “এই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম- 
কানুন, তার ডিরেকটরের সহানুভূতি ও সহযোগিতার অভাবে বিরক্তিকর 
রীতিনীতির জন্য সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা কার্যত অসম্ভব 
অথব। বনু সময়সাপেক্ষ। এইরূপ শোচনীয় অবস্থার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বারবার বার্থ হসে, আমি এইসব কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, দোষ 
ধরবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, বরং এই আশ নিয়ে ষে, এর সত্যকার উন্নতির জন্ক 
জনসাধারণের মধ্যে একট] প্রবল আন্দোলন স্ষ্টি হবে ।” (520) 11415 
2772 812 15001 07 1957, ০0০, 1১0-১৫) 


ছি 
বিষ্টোদ্য় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রীদদীনেশচন্জ্র চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ 
না পেলে এই বই এত তাড়াতাড়ি শেষ করা ও ছাপানো সম্ভব হতো না। 
শ্রীমনোমোহন মুধোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ন্ুশীল জান। আগ্রহসহুকারে পাওুলিপি 
পড়ে নান! বিষয়ে উপদেশাদি দিয়ে সম্পাদনার কাজে খুবই সাহাধ্য করেছেন। 


মুখবন্ধ/ ১৯ 


্রন্বগ্রকাশ রায়, শ্রীসরোজ দ্ধ, প্রীমহাদেব সরকার এবং আরে! নানাজনে এই 
বই লিখতে নানাভাবে সাহাষ্য করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন । এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রস্থাগারিক শ্রীশিবদাঁস চৌধুরি এৰং 
স্তাশনাল লাইব্রেরির কর্মীবৃন্ন প্রয়োজন মতো পুনস্তকার্দি সরবরাহ করে আমাকে 
বিশেষ ভাবে সাহাধ্য করেছেন। সকলকেই আমি এজন্যে আস্তরিক ধন্যবাছ 
জানাচ্ছি। 


২১৪!১।৫ লোয়ার সাকুলার রোড 
কলিকাতা-১৭ 
১৫ই আগস্ট ১৯৫৭ 


গ্রস্থকার 


মহাবিদ্রোহের পটভূমি 
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৮” 07800 13850 


১৮৫৭ সনের মহাবিপ্রোহ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী ভারত- 
বাসীর প্রথম সশস্ত্র জাতীয় গণ-অত্যর্থান। এর পূর্বে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে 
ইংরেজ শাসনাধীনে একশত বৎসর ধরে বহুবার সিপাহির্দের ও জনসাধারণের 
পৃথক পৃথক ভাবে বিদ্রোহ ঘটেছিল, কিন্তু তা কখনে| আঞ্চলিক সীম] ছাড়িয়ে 
বৃহত্তর জাতীয় আকার ধারণ করেনি । ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যস্ত একশ" বছরের 
মধ্যে জনসাধারণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৫৪ বার ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করেছিল।১ আর এই সময়ের মধ্যে সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল 
৫ বার । ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহই জাতীয় বিদ্রোহে প্রথম রূপান্তরিত হল। 

একথা সত্য যে, বর্তমান যুগের জাতীয়তাবোধ এর অনেক আগেই রাম- 
মোহন রায়ের সময় থেকে ভারতে বিস্তার লাভ করছিল। কিন্তু তা তখনে। 
জনসাধারণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে একট! জনজাগরণে পরিণত হতে পারেনি । 
একথ। জোর দিয়েই .বলা যায়, ৫৭-র বিদ্রোহ বর্তমান ভারতের জনজাগরণের 
প্রথম সুত্রপাত ও জনগণের রাজনৈতিক জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ। 
অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার “ইপ্ডিয়! স্ট্রাগল্ম ফর ফ্রীভম” গ্রন্থে এই 
বিদ্রোহের চরিজ্র সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন_ এ ছিল ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রথম অপক্ক অভিব্যক্তি, । কিন্তু অপরিণত, অপরিপন্ক ও অনেক 
বিষয়ে সামস্ততাস্ত্রিক ভাবধারায় ছুর্বোধা হলেও এটাই ষে সর্বভারতীয় জনগণের 


১. এই প্রসঙ্গে ৪. 9৪, 07890017879 গ্রণীত 0252) 1085/%78211065 
10%14762 51981572876 €₹ 17442 জষ্টুব্য। 


২২/ভারভীয় ষহাবিদ্রোহ 


জাতীয় চেতনার প্রথম শক্তিশালী তেজন্বী আত্মপ্রকাশ, সে বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই। 

১৮৫৭ সনের জাতীয় অত্যতান আকম্মিকও নয়, অথবা কেবলমাত্র 
'সিপাহিদদেরই একটা সামরিক বিদ্রোহও নয়। সিপাহির্দের দ্বার! শ্রু 
হলেও সকল শ্রেণীর লোকই এতে যোগ দিয়েছিল। এই বিক্রোহ ঘটেছিল 
কতকগুলি গভীর ও সুদূরপ্রসারী জাতীয় কারণবশত। এই বিদ্রোহ 
অনেকগুলি এ্তিহাসিক ঘটনারই পুণ্তীভৃত ফল। মিরাট ও দিল্লিতে বিদ্রোহের 
প্রথম বিস্ফোরণের মাত্র কয়েকদিন পরেই সমকালীন সত্যন্বশী সাংবাদিক 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিদ্রোহের রূপ ও কারণ বিশ্লেষণে ষে দ্ধর্থহীন মত 
ব্যক্ত করেছিলেন ভা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সকলের অনুধাবনযোগ্য : 

“এই বিদ্রোহ এখন আর সিপাহীদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা এখন ব্যাপক 
বিদ্রোহে পরিণত হয়েছে । সিপাহীর] তাদের জীবনের সর্ব স্বার্থ এতে উৎসর্গ করেছে 
এবং দেশবাসীরাও তাদের মহান জাতীয় আদর্শরূপ পবিজ্রব্রতে উৎসর্গীরুতপ্রাণ 
শহীদরূপে গণ্য করেছে ।-*-ভারতবাসীদের মধ্যে এমন কেউই নেই,পরাধীনতার 
ক্ষোভ ও তাঁর পীড়ন ষে সম্যক অন্থভব ন। করে, সে ক্ষোভের একমাত্র কারণই 
হচ্ছে ভারতে বৃটিশ শাসনের অস্তিত্ব এবং সে ক্ষোভ বিদেশী শাসনের আধিপত্যের 
সঙ্গে একেবারে অবিচ্ছেদ্য । ভারতীয় শিক্ষিতদের মধ্যে এমন একজনও নেই 
যিনি চিস্তা করেন ন1 যে, তাঁর ভবিষ্তুৎ উন্নতির আঁশ! ও তাঁর উচ্চাকাজ্ষা এই 
বিদেশীদের আধিপত্যের ফলে খর্ব হচ্ছে না1”২ ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের অব্যবহিত 
পরেই হরিশ্চন্দ্র ই এপ্রিল “হিন্দু পেট্রিয়টে' আবার লিখেছিলেন যে, সাধারণ 
রাজনৈতিক সংস্কারের ছ্বার। সিপাহিদের মনকে আর এবার ঠাণ্ডা কর! যাবে ন! : 
“সব টোটাগুলি ষদি সিপাহীর্দের চোখের সামনে পুড়িয়েও ফেলে দেওয়। হয়, তা 
হলেও তাদের অসন্ত্টি দূর হবে না। তার্দের অসন্তোষের কারণ স্দূরগ্রসারী 
এবং তা এই সব উপায়ে দূর হবার নয়।"..এইরূপ মনোভাব তার্দের একদিনে 
জন্মায় নি এবং তা একদিনে দূর হবারও নয়। সকলেই আজ ম্বীকার করতে 
বাধ্য হচ্ছেন যে সিপাহীদ্দের মনে এক স্থায়ী পরিবর্তন ঘটেছে।” মোদ্দা কথা 
হচ্ছে, এই সময়টাতে কি সিপাহি, কি জনসাধারণ, সকলের মধ্যেই একটা 
নবচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল এবং সকলেই একটা মৌলিক পরিবর্তনের জন্তে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। 

(এক্‌শ" বছর ধরে ইংরেজ্ের অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের প্রতিক্রিয়ার ফলেই 
এই মহাবি্রোহ ঘটে । রাজা, নবাব, জমিদার ব্যবসায়ী, কৃষক শিল্পজীবী, 
সিপাহি, জাতিধর্ম নিবিশেষে সকলকেই ব্রিটিশের সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল নিবৃতির জন্তে 


২. 17672% 27606) 21185 1857 


মহাবিভ্রোহছের পটতুমি/ ২৩ 


উপকরণ যোগাতে হয়েছিল। এই গুপনিবেশিক লুণ্ঠনের অর্থ ও এম্বর্ষের দ্বার! 
ইংরেজ যেমন একদিকে তাদের দেশের নতৃন-পুরনে। সকল শিল্পকে বড় করে 
গড়ে তুলতে লাগল, অন্যদিকে তেমনি এই নতুন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে ভারতের 
সমৃদ্ধিশালী শিল্প, বাণিঙ্জ ও কৃমি ধংস করে ভারতের শিল্পজীবী, ব্যবসায়ী ও 
কৃষকদের সর্বস্বাস্ত করে দিতে লাগল। 

এইখানেই ইংরেজের সঙ্গে অন্যান্য বিদেশী বিজেতাদের প্রভেদ।(ইংরেজের 
পূর্বে যত বিদেশী ভারতে এসেছিল, তার৷ ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর 
মধ্যে মিশে ধেত এবং ক্রমে ক্রমে নিজেরাও ভারতীয় হয়ে যেত, যার ফলে 
ভারতের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ কোনে। বিপর্যয় ঘটত না । 
কিম্ত/ইংরেজরাই প্রথম ধার৷ ভারতের পুরনো৷ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠা- 
মোটাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। কৃষি ও শিল্পের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনই ছিল 
ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল 
ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সংস্থাগুলি ( ৬111985 [981105 ) এবং এই কৃষি- 
শিল্পের যোগস্ত্রের ওপরই নির্ভর করত তার সমাজ-কাঠামোর অস্তিত্ব / 

ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতের সামাজিক ক্রমবিকাশ ধনতস্ত্রের পথেই 
অগ্রসর হচ্ছিল। ধনতন্ত্ের পূর্ণ বিকাশের জন্যে প্রয়োজন যুলধনের সঞ্চয় 
€ 8০00010120100 ০1 ০৪010] ), বন্ধনহীন শ্রম (56; 19001) অর্থাৎ যে- 
শ্রম রুধিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে না, ব্যবসায়ী-যূলধনের হন্তরশিল্প-মূলধনে উত্তরণ 
ইত্যাদি । প্রাক-ব্রিটিশ যুগে ভারতে যূলধনের সঞ্চয় যথেষ্টই ঘটেছিল, কিন্ত 
কতকগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক 
বিকাশ ভারতে ব্যাহত হয়েছিল, এবং ভারত গৃহশিল্পের স্তর (180010720 
৪628০) থেকে কেন্দ্রীভূত শিল্লোৎ্পারদন স্তরে (1080060691108 80386) 
পৌছতে পারেনি ( ঘা ঘটেছিল পশ্চিম ইয়োরোপে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে শিল্প- 
বিপ্রবের মাধ্যমে ), যদিও সেদ্দিকে অগ্রসর হবার কিছু কিছু লক্ষণও দেখা 
ঘাচ্ছিল। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বহিরাগত প্রবলতর শক্তির 
হস্তক্ষেপ না হলে কালক্রমে নিজের শক্তিতেই লময়োপযোগী একটা নতুন উন্নত- 
তর সমাজব্যবস্থা' ভারতীয়র1 নিজেরাই গড়ে তুলতে পারত। 

একথ অবশ্ঠই স্বীকার করতে হবে যে, আকবরের সময় থেকে পলাশির যুদ্ধ 
পর্যস্ত ভারতবর্ষ শিল্পক্ষেত্রে ইয়োরোপের চেয়ে কোনো অংশে পশ্চাৎপদ তো 
ছিলই না, বরং অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসরই ছিল ।৩ এই কারণেই ইয়োরোপের বণিক 


৩, “01100 60 31050 191৩ [0181 6০010010010 ৫5ড৩1019100617% 
9০0০৫ 61] 00 (19৩ 10161010620 1106 0110 5091৩. (১ 2. 7091: 
17282210229) 1947. 0. 21) 


২৪/ডারতীয় মহ্যবিদ্বোহ 


সম্খ্রদায় অত্যধিক আগ্রহান্বিত হয়ে ভারতের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করবার জঙ্কে 
এতখানি লালায়িত হয়ে উঠেছিল । দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের রক্ষণশীল 
পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই ভারতের ইতিহাসের এই তাৎপর্যপূর্ণ সত্যটিকে ভূলে 
যান এবং এতিহাসিক ক্রমবিকাশ থেকে তার ম্বাভাবিক বৈপ্লবিক সম্ভাব্যতাকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষ। করেন । ভারতে ইংরেজ শাসন স্থাপিত না হলে ভারত প্রগতির 
পথে অগ্রসর হতে পারত ন1, কিংবা ১৮৫৭ সনে বিদ্রোহীরা বিজয়ী হলে 
ভারতবানীকে আবার মধাযুগীয় বর্বরতার যুগে ফিরে যেতে হতো, এই ধরনের 
চিস্তাধারা-য। এখনো একশ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে বর্তমান -তা আত্ম- 
বিশ্বানহীনত। ও দাসহ্থলভ মনোভাবেরই পরিচায়ক । 

১৭০৭ সনে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ভারতের ভ্রুত অধঃপতন শুরু 


1172601 172%511121 00171968301, 1২০০? এই বলে শুরু হয়েছে 
যে “405 01105 9/0610 005 জা6৪. 091 8010195, (1) 0170-018০5 01 
[090611) 11700151114) 550500) 5/8$ 10019801060 0) 01708111250 010৩৪, 
[0015 89 (9000109 101 1176 9/69101) 01 1961 10165 800 101 (10৩ 10181) 
91015010 810111 01 1061 01960181050, 4100 90 8 200101) 18061 [061190, 
1,৩10 016100900 80%50001615 [00 005 65৫ 2080৩ 01১01 18 
80068172106 17) [1)019১ 6175 17100511181 ৫6৬61090706116 01 01015 ০০007 
৪9 ৪ 80 18215 17000 1006110171০ 008 01 0196 17016 9091)06৫ 
201০0796217 0861009.১, (0.6) কার্পাস ও রেশমের বস্শিল্প এবং নান। 
প্রকারের বিলাসদ্ব্য ছাড়াও ধাতুশিল্পেও_য! ব্তমান যুগে শিল্লোশ্নতির 
ভিতিম্বরূপ বলে গণা করা হয় -তারও যথেষ্ট অগ্রগতি ভারতবর্ষে হয়েছিল : 
“06 01812 00911 ০1005 0801৬৩-17)500 11010) 60৩ 6811$ 8700108- 
(101 01 076 710053965 1007 21701010960 2) 20100500116 102120- 
800016 0111181৮-01993 86619, 811 01) 81019610 7010900065 1) ০0161 
210 01999 88৬০ [17019 9 016 (11075 ৪ 01017)1186106 099161010 11) (0৩ 
070665110181021 90110.” (1. হয, 71011910276 11576721 2০০৪7 
069 07 17212) 1908 ; 0800966৫059 8. 7. 708৮7 1622, 0. 24), 
ভার্তীয় শহরগুলির এই্বর্য দেখে ইয়োরোপীয় বণিক ও পর্যটকর] মুগ্ধ হয়ে 
ফেতেন। ক্লাইভ ১৭৫৭ সনে প্রথম মুশিদাবাদ দেখে বলেছিলেন . “7108 
0165 15 83 6716113155 9৪ 00৪ 01 01 1,0100010) 1101 0018 ৫0106161006 
01056 0151৩ 5615 10৫11008215 10 12)5 0156 10995988118 110ঠ016৩15 
8159161 10109059116) 0080 10 005 1956 ০0169. (1777515 1702%55142) 
50770588607 1:6077, 1, 249 ). 


মহাবিদ্রোহের পটভূমি / ২৫ 


হয়, এবং এই অধঃপতন ছিল সর্বব্যাপী - রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সমাজ- 
জীবনে ও ধর্ষাচরণে। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালির মতোই ভারতবর্ষ ও বিশ্বাস- 
ঘাতকদের একটি ব্বর্গরাঁজ্যে পরিণত হয়েছিল। শাসকশ্রেণীর মধ্য থেকে 
মন্ত্ত্ব ও নীতিবোধ একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ? যেটুকু কর্তব্যবোধ, 
নিষ্ঠা, বিশ্বস্তত1, আন্গত্য সাধারণ চোর-ডাকাতদ্দের মধ্যেও দেখ! যায়-_ 
তাও ভার্দের মধ্যে ছিল না। ভারতের মহাছুর্তাগ্য যে, এই পচা-গল। সামস্ত- 
তান্ত্রিক সমাজকে ধ্বংস করার মতে ভারতে কোনে। ধনতান্ত্রিক সমাজ শক্তি- 
শালী শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠেনি । এই এঁতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদিত হলে! 
বিদেশী ইংরেজ ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর দ্বারা। ভারতের এই পুরনো৷ অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক কাঠামোটাকে ভেঙে দেওয়া একট ভয়ানক ক্ষতিকর 
ব্যাপার নাও হতে পারত, ষর্দি তার জায়গায় নতুন একটা উন্নত ব্যবস্থা সঙ্গে 
সঙ্গে গড়ে উঠত, ঘ। বর্তমান যুগে অনেক দেশেই ঘটেছে : যার ফলে মেসব দেশ 
প্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পেরেছে । ভারতে এসে ইংরেজর! 
পুরন কাঠামোটা তো ভাঙ্লই, ভারতের নিজন্ব শক্তিতে যে নতুন সমাজ- 
ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সম্ভাবন। দেখা গিয়েছিল সেটাকেও একেবারে অঙ্কুরে ধ্বংস 
করে দিল । ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮, এই একশো বছরের ইংরেজ-ভারতের ইতিহাস 
হচ্ছে একট] ধ্বংস ও মৃত্যুর ইতিহাস ; সুস্থ সবল একট। বনিয়া্দ গড়ে তোলার 
ইতিহাস নয়। এই ঘটনাটিই হলো ইংরেজ-শাসিত ভারতের যুল ট্র্যাজেভি। 

নবাবি শাসনের শেষ বৎসর ১৭৬৪-৬৫ সনে বাংলার রাজন্ব আদায় হয়েছিল 
৮১ লক্ষ টাকার কিছু কম। পরের বছরে অর্থাৎ ইংরেজ শামনের প্রথম বছরেই 
ত৷ প্রায় দ্বিগুণ করে বাড়িয়ে ১৭৪ লক্ষ টাকায় তোল হলে। 1৪ ইংরেজের এই 
দানবীয় নির্মম শোষণ প্রতি বছর নিষ্ঠুরভাবে বেড়েই চলল । 

১৭৭০ »১ সনে (বাংলা ১১৭৬ সাল) বাংলায় ষে দুভিক্ষ দেখ! দিল, ষ৷ 
ছিয়াতরের মন্বস্তর বলে সব বাঙালির কাছেই পরিচিত, তার প্রধান কারণই 
হলে! বিদেশী বণিকদের অমান্ষিক শোষণ । এই মন্স্তরের ফলে বাংলার এক- 
তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারালেও এবং স্থজলা-স্থফলা বাংলাদেশ একেবারে শ্মশানে 
পরিণত হলেও, ইংরেজ কিন্তু কৃষকদের এক পয়সাও খাজনা মকুব করেনি । বরং 
সেটাকে আরে! বাড়িয়ে পরের বছর ( ১*৭১-৭২ শ্রী.) ২৩৫ লক্ষ টাকার রাজস্ব 
আদায় করল। ১৭৯৩ সনে কর্নওয়ালিস বাংলায় “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” প্রথা 
প্রবর্তন করবার সময় বাংলার রাজন্ব ৩৪০ লক্ষ টাক। ধার্য করলেন এবং সেই 
সঙ্গে পোষ্য জমিদারদের জন্তে আরো ১০-১২ কোটি টাক প্রজাসাধারণের কাছ 
থেকে আদায় করবার কায়েমি বন্দোবস্ত করে দিলেন। মোট কথা, ইংরেজ 
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শাসনের প্রথম ৩০ বছরের মধ্যে বাংলা দেশে তার ভূমি-রাজন্ব খাতে আদার 
বেড়ে গেল চারগুণেরও বেশি । বাংল। দেশে য। ঘটেছিল ইংরেজ-শাসিত অন্যান্য 
প্র্দেশেও তার কোনোরকম ব্যতিক্রম হয়নি । 

ভারতের শিল্পক্ষেত্রেও এই একই গীড়াদ্ায়ক ইতিহাঁস। উনিশ শতকের 
প্রথম থেকে ইংরেজ ভারতের শির্পগুলিকে ধ্বংস করতে থাকে । ১৮১৫ সনে 
ভারত থেকে ইঞ়্োরোপে বস্ত্র রপ্তানি হয়েছিল ১৩০ লক্ষ টাকার । এই রপ্তানি 
কমতে কমতে ১৮৩২ সনে এসে দাড়াল মাত্র ১০ লক্ষ টাকার এবং তার কয়েক 
বছর পরেই তা একেবারে শৃন্তে বিলীন হয়ে গেল। আবার অন্যদিকে, ইংল্যাণ্ 
থেকে ভারতে বস্ত্রের আমদানি _ ১৮০ সনে যার কোনো অন্ডিত্বই ছিল ন।- 
বাড়তে বাড়তে ১৮৩২ সনে এসে পৌছল ৪০ লক্ষ টাকায়। যে ভারতবর্ষ এক 
সময় নিজের চাহিদ। মিটিয়ে গ্ররতি বছর এক কোটি থেকে দেড় কোটি টাকার 
বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করত, ১৮৫* সনের মধ্যে তাকে হতে হলো ইংরেজের ওপর 

ভরশীল। তার নিজের চাহিদার মাত্র তিন-চতুর্থাংশ সে নিজে তৈরি করতে 
লাগল, আর বাকি এক-চতুর্থাশ ইংল্যাণ্ড থেকে আসতে লাগল। এইভাবে 
ভারতের বস্তশিল্পই শুধু নয় _তার রেশম, পশম, লোহা, কাঁচ, কাগজ, ধাতু 
ইত্যাদি শিল্পগুলিও ইংরেজ ধ্বংস করে দ্বিল। তাই মার্ক ১৮৫৩ সনে ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনের স্বূপ আলোচনা করে বলেছিলেন : এতে কোনে সন্দেহ নেই 
যে ইংরেজ ভারতবাসীর ওপর যে ছুঃখ-দৈন্ত চাঁপিয়েছে তা হচ্ছে পূর্বেকার 
তুলনায় যুলত পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র” 55556700811) 01067010 
2170 11011010515 00015 11709105155 10170 61181) 57117005101) 1320 09 
80066106101. ৫ 

এই রকম শিল্প ধ্বংসের ফলে লক্ষ-লক্ষ ভারতীয় শিল্পজীবীর কি দুরবস্থা 
হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় । ১৮৪* অনে স্যার চার্সস ট্রিভেলিয়ান এক 
পার্লাষেণ্টারি কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদ্দান কালে বলেছিলেন : “ঢাঁক। শহরের 
লোকসংখ্যা ১,৫০*০০ থেকে ৩০ হাঁজারে কমে গিয়েছে । এই বধিষুট শহর, যা 
ভারতের ম্যানচেস্টার ছিল, তা আজ অত্যন্ত গরিব ও খর্ব হয়ে গিয়েছে, জঙ্গল 
ও ম্যালেরিয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং তার দুর্শার সাম! নেই।” 
স্যার হেনরি কটন ১৮৯০ সনে লিখেছিলেন : “মাত্র একশে। বছর আগেও ঢাকা 
শহরে ২ লক্ষ লোক বাস করত এবং তাঁর বাৎসরিক ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল 
এক কোটি টাকার ওপর | ১৭৮৭ সনে ঢাক। থেকে ৩০ লক্ষ টাকার মসলিন 
কাপড় বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল। ১৮১৭ সনে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। 
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এই অধঃপতন কেবলমাত্র ঢাকাতেই নয়, সব জেলাতেই হয়েছে ।” ঢাকার মতো 
মুশি্দাবাদ, হথরাট, কালিকট ইত্যাদি অন্যান্য শিল্পপ্রধান শহরগুলিরও এই 
একই রকমের শোচনীয় পরিণতি হলো, য। ইতিহাসবিদ মণ্টগোমারি মার্টিনের 
কথায় _ বর্ণনা! কর। বেদনাদায়ক? । 
আলেকজাগারের “ইস্ট ইপ্ডিয়া আও কলোনিয়াল ম্যাগাজিনে” (৯ম খণ্ড, ৫৪ 
নং, ১৮৩৬) লেখা হয়েছিল যে-*১৮২০ সনে ঢাকার একজন অধিবাসী চীন 
থেকে বিশেষ অর্ডার পেয়ে ১০ গঞ্জ লম্বা। ও ১ গঞ্জ চণড়। ছু'খণ্ড মসলিন দুশে। 
টাকায় কিনেছিলেন । মসলিনের ওজন ছিল সাড়ে দশ তোলা । ১৮২২ সনে 
ওই লোকই অনুরূপ দ্বিতীয় অর্ডার পান । যার! প্রথমবার মসলিন দিয়েছিল এর 
মধ্যে তাদের মৃত্যু হয়েছে, এবং আর কোথাও সেরূপ মঘলিন না পাওয়ায় 
চীনের অর্ভারও বাতিল হয়ে গেল। এই দৃষ্টান্ত থেকে দেখ! যাবে যে, মসলিন 
তৈরির কুশলতা ব্রিটিশ শাসনের অসাধু ও অত্যাচারী বাণিজ্য-নীতির ফলে 
লোপ পেয়ে গেছে ।?? 
বাংল! দেশের দেওয়ানি পাবার পর ক্লাইভ কোম্পানির ভিরেক্টরর্দের লিখে 
পাঠালেন (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৭৬৫ ) যে, বাংলার বাংমরিক মোট রাজস্ব এখন 
২৫০ লক্ষ টাকা হবে । সামরিক ও বেসামরিক বিভাগ ছুটির জন্তে খরচ হবে ৬* 
লক্ষ টাকা, আর নবাবকে ভাত! দিতে হবে ৪২ লক্ষ টাক ও মোগল সম্রাটকে 
কর দিতে হবে ২৬ লক্ষ টাকা; কোম্পানির উদ্বত্ত থাকবে মোট ১২২ লক্ষ 
টাক1; এই টাকাট। কোম্পানির "পরিক্ষার লাভ” । প্রতি বছর কোম্পানির এই 
পরিফার লাভের” অংশ বেড়ে যেতে লাগল এবং ৬-৭ বৎসরে তার পরিমাণ 
দাড়ালো ৪ কোটি টাকারও বেশি । বল। বাহুল্য, ৫স টাকাটা প্রতি বছর 
ইংল্যাণ্ডে চলে যেতে লাগল । 
কোম্পানির নিজের এই লুন ছাড়াও, কোম্পানির ছোট বড় কর্মচ*রিদের 
ব্যক্তিগত লুনের পরিমাণ এর চেয়ে অনেক বেশি ছিল। যে র্লাইভ নিঃস্ব 
অবস্থায় ভারতে এসেছিলেন, তিনি যখন ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন তখন তার 
সম্পত্তির মূল্য ধার্য করা .হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা তাছাড়া, তিনি তার 
ব্যক্তিগত ভারতীয় সম্পত্তি থেকেও বছরে আয় করতেন আড়াই লক্ষ টাকারও 
'বেশি। অন্যান্ত বড় বড় ইংরেজ কর্মচারিরাও এরকম বিরাট এখবরের মালিক 
হয়ে দেশে ফিরতেন । তা ছাড়াও তারা ভারতের রাজন্ব থেকে মোট পেন্সন 
ভোগ করতেন। লর্ড কর্নওয়ালিস পেতেন প্রতি বছর ৫* হাজার টাকা। 
ওয়ারেন হেহিংস পেতেন ৪* হাজার টাক1| ওয়েলেস্লি থেকে ভালহাউসি পর্যস্ত 
সকল গভর্নর জেনারেলকে একসঙ্গে ৬ লক্ষ টাকা করে দিয়ে দেওয়। হতে।। 
অহাবিদ্রোহ শুরু হওয়ার সময় ভারতের কমাগার-ইন-চিফ জেনারেল আনসন 
পেতেন মানিক বেতন বাবদ এক লক্ষ টাকা, তাছাড়া বড়লাটের কাউন্সিলের 
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স্দশ্যপদের জন্তে পেতেন প্রতি মাসে ৬* হাজার টাক।, যদিও তিনি কদাচিৎ এই 
কাউন্সিলের সভায় যোগ দিতেন,এবং বেশির ভাগ সময় কাটাতেন সিমলাতে ।৬ 
ছোট কর্মচারিরাঁও এই প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হতে না । একজন সাধারণ কেরানিও, 
১৫-২০ ব্ছর ভারতে কোম্পানির কাজ করে ৪৫ বছর বয়সে অনায়াসে ৩ লক্ষ 
টাকার মালিক হয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে পারত এবং সেখানে নবাবের মতে? 
বাস করতে পারত ; লোকে তার্দের নবাবই বলত। 

একটার পর একটা প্রদেশ দখল করে এত লুঠন, এত শোষণ করেও 
ইংরেজের ক্ষধার নিবৃত্তি হলে! ন1। বিখ্যাত ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী হারবার্ট 
স্পেনসার তার “সোম্তাল স্ট্যাটিন্তিকুস” নামক বইতে ১৮৫১ সনে ইংরেজ 
বণিকর্দের সাম্রাজ্যবিস্তারের কৌশল ও তাদের শোষণ-নীতি আলোচনা করতে 
গিয়ে লিখেছিলেন ষে - “একটা! নির্মম বিশ্বাঘাতকতাই হলে ভারতে ইংরেজ 
শাসকদের স্থায়ী নীতি। রাজাদের ফুসলিয়ে একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে নামানে। হয়েছে, তারপর একজন রাজা যখন আর একজনকে হারিয়ে 
দিয়েছে তখন এই জয়ী রাজাকেও কোনো-না-কোনে! ছুতো৷ করে সিংহাসনচ্যুত 
কর] হয়েছে। ছুতে। হিসেবে সরকারি নেকড়ে বাঘগুলির জন্তে ঘোলাজলের নদী 
সব সময়েই হাতের কাছে প্রস্তত আছে । আকাংক্ষিত রাজের রাজাদের নিকট 
থেকে করের পর কর আদায় করে চুড়াস্তভাবে শোষণ করে নিঃশেষ করে 
দেওয়ার পর যখন তার। আমাদের অফুরস্ত দাবি পূরণ করতে আর সমর্থ হন না» 
তখন তাদের রাজ্প্রোহের অপরাধে রাজ্যচ্যুত করে চরম শান্তি দেওয়া হয়।-.. 
বর্তমানেও আমার্দের চোখের সামনেই কত না অত্যাচার, কত ন৷ শোষণ চলছে। 
আমার্দের চোখের সামনেই তো৷ দেখতে পাচ্ছি ষে অতি ক্ষতিকর 'একচেটিয়। 
লবণের ব্যবসায় মারফত, আর নির্দয়ভাবে করের ওপর করের বোঝ! চাপিয়ে 
গরিব কৃষকদের কাছ থেকে তাদের অর্ধেক ফসল আমর! শুষে নিচ্ছি । আমাদের 
চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, কী শয়তানি উপায়ে ভারতীয় রাজ্য জয় 
করবার জন্যে এবং তাদের দাবিয়ে রাখার জন্যে ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহার করছি, 


৬. 7/101006900619 12100 : 12295671 177425 11১ 1838. 0. 139. 
১৮৩৮ সনে মার্টিন লিখেছিলেন : “অর্ধশতাবদী ধরে প্রতি বৎসর ২ থেকে ৩ 
কোটি ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ৪ কোটি টাক। করে ভারতবর্ষকে ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে 
হচ্ছে;ঃএইভাবে আমরা তাকে “ড্রেইন? (শোষণ) করে আসছি-যে টাকার 
কোনে প্রকার প্রতিদান ভারত আমাদের কাছ থেকে পায় না।” মার্টিন 
তারপর হিসেব করে দেখিয়েছেন ষে, গত ৫* বছরে ৮,৪০০ কোটি টাকা ভারত 
থেকে ইংল্যাণ্ড শুষে নিয়েছে । (এ, ভূমিকা )। এই প্রসঙ্গে রামরুষ্ মুখাজির 
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মহাবিদ্রোছেরপটতূমি/ ২৯ 


আবার এই সৈম্যদেরই, যখন তার! কিছুদিন পূর্বে উপযুক্ত পৌোশীকের অভাবে 
মার্চ করতে অস্বীকার করেছিল, তখন তাদের একটা গোটা রেজিমেপ্টকেই হত্যা 
করেছি। আমাদের চোঁখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি যে, পুলিশরা ধনী লোকদের 
সঙ্গে জোট বেঁধে প্রতিঠিত আইন-আদালতকে নিজেদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের 
কাজে লাগাচ্ছে । আমাদের চোখের সামনে আরে! দেখতে পাই যে, তথাকথিত 
গণামান্থ ব্যক্তির। হাতি চড়ে কৃষকর্দের ফসলক্ষেতের উপর দিয়ে ষদিচ্ছা ঘুরে 
বেড়ান এবং কোঁনে। রকম মূল্য না দিয়েই কৃষকদের কাছ থেকে নিজেদের রসদ 
সংগ্রহ করেন ।” 
সামস্ততন্ত্র ভাঙনের যুগে ইংরেজ ভারত জয় করেছিল প্রধানত ভারতীয় 
সিপাহিদের সাহায্যে । তারা প্রধানত অযোধ্যা ও বিহারের সিপাহিদের 
সাহায্যে এক এক করে মারাঠা, পাঠান, গুর্থা, শিখদের পরাজিত করে । তারপর 
যখন এইসব হিন্দস্থানি সিপাহির] বিদ্রোহ করল, তখন তাদের পরাজিত করার 
জন্যে ইংরেজর1 সেইসব শিখ, শুর্থ| ও পাঠানদেরই ব্যবহার করল। 
বাহুবল ছাড়াও কূটনীতি, ছলচাতুরী, জালিয়াতির সাহাষা ইংরেজরা কম নেয় 
নি। প্রথম দিকে ইংরেজদের নীতি ছিল একজন রাজাকে ব্যবহার করে আর 
একজনকে জয় করা । অষ্টাদশ শতকের শেষভাঁগে ওয়েলেললি একটি নতুন 
কায়দ। বার করলেন ও তার নাম দিলেন 50051018175 4111210০৩-_ সাহাষ্য- 
কারী সন্ধি। যে রাজ। এই চুক্তিতে আবদ্ধ হতে! তাকে নিজের খরচে একদল 
ই-রেজ সৈন্য তার রাজ্যে রাখতে হতে। এবং অন্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যের সম্বন্ধ 
ইংরেজ সরকার নিয়ন্ত্রিত করত। এর পরিবর্তে ইংরেজ সরকার সেই রাজাকে 
এই গ্যারাট্টি দ্রিত থে তার রাঁজোর সীমানা অক্ষত থাকবে ও তার রাজ্যের. 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজরা কোমোরকম হস্তক্ষেপ করবে না। হায়দ্রাবাদের 
নিজাম সর্বপ্রথম এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দ্রিলেন ? তারপর পেশোয়া, বরোদার গাই- 
কোয়্াড়, অযোধ্যার নবাব। এইভাবে পলাখি যুদ্ধের ৫০ বছরের মধ্যেই 
ভারতের একট। বিরাট অংশে ইংরেজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো । তৃতীয় 
মারাঠা যুদ্ধের (১৮১৭-১৯ শী, ) গর অবশিষ্ট স্বাধীন মারাঠা রাজাদেরও- 
নাগপুরের ভেোসলা, গোয়ালিয়রের সি্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার - একই 
শোচনীর পরিণতি হলো৷। রাজপুত রাজার্দেরও এই অবস্থা । এ এক অদ্ভুত 
অবস্থা । সার্বভৌম ক্ষমত| থাকল ইংরেজের হাতে, আর শাসন-কাজের দায়িত্ব 
থাকল রাজার্দের হাতে । ভালোভাবে রাজ্য পরিচালন] করে রাজার! জনপ্রিয় 
হয়ে ওঠে অথব। শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এটা ইংরেজের কাম্য নয়। এই অবস্থায় 
শাসনভার মন্ত্রীর্দের ওপর ছেড়ে দিয়ে রাজার পক্ষে আমোদ-গ্রমোদ ও 
ব্যভিচারে নিমগ্ন হয়ে থাকাই বেশি নিরাপদ হতো ।৭ এই অবস্থায় দেশীয় 
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৩*/ভারতীয় মহাঁবিদ্রোহ 


রাজ্যগুলিতে বিশৃংখলা ও সামস্ততান্ত্রিক নির্যাতন ও শোষণ যে চূড়ান্ত সীমায় 
পৌছবে ও জনসাধারণের অসস্তোষ যে উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাবে, তাতে আর 
আশ্চর্য কি!” 

ইংরেজের সাআজ্যবিস্তারের অসাধুনীতির একটি দৃষ্টাস্ত হচ্ছে সিন্ধু। সিন্কুর 
আমিরদের সঙ্গে ইংরেজ সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সন্ধি উপেক্ষ৷ করে 
ইংরেজর! সিন্ধু দখল করল। ১৮৪৩ সনে জেনারেল চার্লস নেপিয়ার তার 
ডায়েরিতে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে-“সিদ্ধু দেশ দখল করার আমাদের কোনে! 
অধিকার নেই ; দখল করা হবে মস্ত বড় একটা শয়তানি । কিন্তু শয়তানি, 
জেনেও আমর! সিন্ধু দেশ দখল করব, কারণ ত। হবে আমাদের পক্ষে খুবই 
লাভজনক ।” 

এই একই রকম শয়তানি উপায়ে ভারতে ডালহাউসির ৮ বছর রাজত্বকালে 
( ১৮৪৮-৫৬ শ্রী) আরে] ৮টি ভারতীয় “মিত্র রাজ্য” ইংরেজর1 অধিকার করে। 
ডালহাউনি ভারত ত্যাগ করবার পূর্বে তাঁর শেষ রিপোর্টে কোম্পানির 
ভিরেক্টরদের নিকট গর্ব করে লিখেছিলেন : তিনি পাঞ্জাব, পেগ, নাগপুর, 
অযোধ্যা, সাতাঁরা, ঝান্সি ও নিজাম রাজ্যের একটা অংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের 
অন্ততূক্তি করেছেন -_ সেসব রাজ্য অধিকার করার ফলে ইংরেজ সরকারের 
বাৎসরিক আয় ৪ কোটি টাক! বেড়ে যাঁবে। 

এত গ্রাস করার পরও কিন্ত ইংরেজের শয়তানি ও ছলচাতুরীর শেষ হলো না। 
ভারতের রীতিনীতি গুলিকে সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করে, অন্যান্য অবশিষ্ট দেশীয় 
রাঁজাগুলিকে গ্রাস করবার উদ্দেশ্টে ডালহাউমি একটা “ডকৃট্রিন অব ল্যাপস" 
ঘোষণা করলেন। এই নীতির দ্বার ইংরেজ সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হলো যে, 
কোনে। দেশীয় মুত রাজার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী ন। থাকলে, তার কোনে। 
দত্তকের সিংহাসনে আরোহণ করার দাঁবি গ্রাহ্য কর! হবে ন। এবং ওই রাজ্য 
আপন। থেকেই ব্রিটিশ সাত্রাঙ্ের অস্ততুক্তি হয়ে যাবে । ডালহাউপির এই দ্ার্ভিক 
নীতিও ইংরেজ শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল। কয়েক বৎসর পূর্বেও ইংরেজ 
শাসকবর্গ শান্ত্রসম্মত ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন মেনে নিয়েছিল । ১৮২৫ সনে 
কোটার রাঙ্জার মৃত্যুর পর তার দত্তককে তার প্ররুত উত্তরাধিকারী রাজ1 বলে 
স্বীকার করে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ লিখেছিলেন - “অন্যান্য হিন্দুদের মতো 
কোটার রাজারও দত্তক ও উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার ক্ষমত। আছে ।”৯ 


৮, ভারতীয় রাজ্যগুলির এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে মার্ক বলেছিলেন -.. 
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তারপর ১৮৩৭ সনে যখন অরছার রাজ! দত্তক উত্তরাধিকারী নির্বাচন করলেন, 
তখনো কোম্পানির ডিরেক্টররা পুনরায় তা স্বীকার করে লিখলেন যে, 
“শ্বগোত্রভৃত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে অন্য যাকেই হোক দত্তক উত্তরাধিকারী 
নির্বাচন করার অধিকার হিন্দু রাজাদের আছে। কেবলমাত্র দেখতে হবে যে, 
এই দত্তক নির্বাচন যেন ঠিকভাকে হিন্দু শান্ত্রঙ্গত হয় ।”১০ এইভাবে ১৮৪৮ সন 
পর্যস্ত অনেক ছোট ছোট রাজাদের দত্তককে প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে বিন। 
দ্বিধায় আইনসঙ্গত বলেই ইংরেজ সরকার মেনে নিয়েছিলেন । কিন্তু ডালহাউসি 
ভারতে এসেই হিন্দুশীস্ত্, আইন ও রীতিনীতি উপেক্ষা করে, “ডকৃট্রিন অব 
ল্যাপস'-এর সাহায্যে সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর ও ঝান্সির রাজ্য গুলিকে 
স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর অভাবের অজুহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তভূক্তি করে 
নিলেন এবং এই একই অজুহাতে নানা সাহেবের পেন্সনও বন্ধ করে দেওয়া হলে! । 
যেরূপ বিন৷ কারণে, নির্লজ্জভাবে ও অন্যায়ভাবে ডালহাউসি মিত্র-রাজ্য অযোঁধ্য। 
দখল করে নিলেন তাতে সার! ভারতে সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড 
বিক্ষোভের স্ষ্টি হয়েছিল। ম্যালিসন বলেছেন যে, অযোধ্যা! দখলের ফলে এমন 
কি ভারতীয় রাজারাঁও আমাদের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়লেন ; তার! দেখলেন যে 
তার! তই ইংরেজের অনুগত হোন না কেন, ইংরেজের বিপদের সময় তাদের 
যতই লাহায্য করুন না কেন, তাদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে তাদের রেহাই নেই। 
“এক কথায় বল! যায় যে, যে-অযোধ্য। ব্রিটিশের প্রতি রাজভক্তিতে দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ ছিল, সেই দেশই বিক্ষোভে পূর্ণ হয়ে উঠল ও চক্রান্তের কেন্দ্রস্থল হয়ে 
দাড়াল ।”৯১ 

এই সম্বন্ধে হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন : “এই সব ছুষ্ার্ষের দ্বার! 
ইংরেজ যে কেবলমাত্র তার্দের পবিভ্র প্রতিজ্ঞাগুলিকেই ভঙ্গ করেছিল তাই নয়, 
তার! যুগ-যুগান্তরের পবিত্র অধিকারগুলিকে, ধার থেকে মান্য কোনো রাজ- 
শক্তির দ্বারাই বঞ্চিত হতে পারে না,-পদর্দলিত করে অবিষৃস্যকারিতাঁর পরিচয় 
দিয়েছে । এই লব রাজ্যগুলি দখল করার ফলে ধার! সব থেকে বেশি ক্ষতি গরন্ত 
হয়েছিলেন, তাদের কাঁধাবলী পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যতই 
শক্রতাপূণণ হোক ন। কেন, তা৷ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত,এবং সেইজন্যে তার সমস্ত সভ্য- 
জগতের সহান্ভূতি পেতে বাধ্য ।” নাগপুর রাজ্য দখল সন্বন্ধেও হরিশ্চন্দ্র যুখো- 
পাধ্যায় লিখেছিলেন -“ডালহাউসি যতগুলি রাজ্য দখল করে বাহব। পেয়েছেন 
তার মধ্যে নাগপুর রাজ্য অধিকার ও নাগপুর রাজ-পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি 
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লু্ন ঘব থেকে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসাপূর্ণ ও বিচার-বজিত।৯২ কিন্ত 
হরিশ্চন্দ্র ও অন্যান্য ভারতীয়রা ডালহাউসির এই সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতির 
যতই নিন্দা করুন ন। কেন, অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ সেন ভালহাউপির এই নীতিকে 
গ্যায়সঙ্গত' (168100916) ও “সদাশয় সাম্রাজাবাদ* বলে ব্যাখ্যা করেছেন। 
এ কথাটাও স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে, যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতের 
8101908610-এর জন্যে কৃতিত্ব দেয়৷ হয়, তারাই আবার তাদের প্রয়োজনে 
ভারতবিভাগ (081060010) করেছিল |১৩ 

“ডালহাউনি ভকট্রিন'-এর ফল হলে! এই যে, অন্যান্য সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর 
স্তায় রাজা, মহারাজ। ও নবাবের পর্যস্ত সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন : 
এইবার বুঝি ইংরেজ আর ভারতের কোনো। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে দেবে 
ন1। ইংরেজের এইসব শয়তানি ও ধূর্তামির জন্তে ডালহাউপির রাজত্বকাল 
থেকেই সকল ভারতবাসীর মনেই ইংরেজদের প্রতি একটা ঘ্বণা ও ভয়, 
সন্দেহ ও ক্রোধ ঘনীভূত হতে থাকে। ১৮৫৭-র ১*-১৫ বছর আগে থেকেই, 
বস্তত সিন্কুজয়ের সময় থেকে, এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের বীজ বপন হতে 
শুরু হয়। বছরের পর বছর ধরে তার দেখছিল যে, ভগবানের নাম 
করে ইংরেজরা নিজেরাই যেসব পবিত্র সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিল, 
সেগুলি ভাঙতে তাদের এক মুহ্র্তও বিলম্ব হয় না, তাদের বিবেকেও 
এতটুকু বাধে না । মহাবিক্রোহের কারণ সন্ধান করতে গিয়ে ইংরেজের এই 
সব কপট আচরণের বিচার-বিশ্লেষণ করে একজন ঝান্ু ইংরেজ জেনারেল 
বিদ্রোহের সময় লিখেছিলেন : “ভারতবাসীরা। অনেকদিন ধরে যে পীড়ন 
অনুভব করছিল ও যে রকম অত্যধিক ঘ্বণা' পোষণ করছিল, যার 
ফলে তাদের মনের মধ্যে বিদ্রোহের আকাংক্ষা ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, 
সেই মনোভাঁবই বিনা প্রস্ততিতে ও ঠিক সময় আসবার আগেই বিপ্লবের 
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মহাবিজ্োহের পটভূমি / ৩৩ 


আকারে হঠাৎ ফেটে পড়ল ।'*'এই ভারতীয় বিদ্রোহকে কেবলমাত্র একটা 
দিপাহিদের বিদ্রোহ বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করার মানে হচ্ছে- 
ব্রিটিশ রাজত্বের অনেক বৎসরের কুশাসন ও দুঃশাসনের ওপর পর্দা টেনে 
দেওয়!। আসলে ইংরেজের এতদ্দিনকার ছুঃশাঁসনই তাদের এই জাতীয় 
সামাজিক বিদ্রোহের দ্দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ।”১৪ মহাবিদ্রোহের এই 
জাতীয় সংগ্রামের চরিক্্র ও বৈপ্লবিক রূপ কেবলমাত্র জেনারেল গাডিনারই 
নন,- কেই, ম্যালিসন, ফরেস্ট, রাসেল, জর্জ ক্যাম্পবেল, টমাস লোয়ী, 
আলেকজাগ্ডার ডাফ প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও লেখকরা প্রায় সকলেই 
স্বীকার করেছেন। কিন্ত কোনে! কোনো ভারতীয় লেখক মহাবিদ্রোহের 
এই প্রগতিশীল চরিত্রটাকে অস্বীকার করে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি 
করেছেন। 

ইংরেজ রাজত্বে ভারতবাসীর নান প্রকারের অপমান ও লাগ্নার সীম 
ছিল না। ১০১৬৮ সনে লর্ভ হাভিগ্ু লিখেছিলেন ; “বিদেশী বিজেতারা 
পরাজিত জাতির উপর নির্দয় ও হিংসাত্মক ব্যবহারই করে থাকে, কিন্ত 
আমরা যতখানি ঘ্বণার সঙ্গে তাদের প্রতি ব্যবহার করেছি তা কেউই 
করেনি) অবিশ্বাসযোগ্য, অসৎ এবং রাঁজকার্ষে অনুপযুক্ত বলে আমাদের 
মতে। আর কেউই ভারতীয়দের মনে করেনি ।” ১৮২* সনে হাডিগ ইংরেজ 
শাসকদের সাবধান করে দ্দিয়ে বলেছিলেন যে, এই ধরনের উগ্র" ও 
অসম্ভব মনোভাব সব থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেও কেউ দেখায়নি, এবং 
এর প্রতিক্রিয়া স্ববপ একদিন যখন অসন্তোষ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ফেটে 
পড়বে তখন “তা এত শক্তিশালী হবে যে তা দমন করা আমাদের 
পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে।”১৫ হাভিপ্রের এই ভবিত্তদ্‌ বাণীই ষে ৩* বছর 
পরে সফল হতে চলেছিল তা বলাই বাহুল্য । 

মাত্রাজের গভনর স্তার টমাদ্‌ মূনরোও এইরকম সাবধান বাণী উচ্চারণ 
করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: প্যাক্স ব্রিটানিকার ফলে ভারতে আইন 
ও শৃংখলার প্রবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু শান্তি স্থাপিত হয়েছে ভারতীয় 
জাতীয় সত্বা-যে জাতীয় সভা! মানুষকে সন্মানিত করে-তাকে বিনষ্ট 
করে; ভারতবাশীর্দের পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়ে আমরা শাস্তি স্থাপন করেছি। 
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মূনরে। আরো। বলেছিলেন: “আমাদের রাজত্বের প্রধান দোষ হলো এই যে, 
আমর ভারতীয়দের সব থেকে নিম়ন্তরে দাবিয়ে রেখেছি ।.. প্রত্যেকটি বিশ্বস্ত 
ও বড় চাকুরি থেকে আমর। তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছি ।.**আমর! তাদের 
নিকৃষ্ট জাতি বলে গণ্য করি। যেসব লোক, আমরা না থাকলে ভারতীয় রাজত্বে 
প্রথম স্থানগুলি সম্মানের সঙ্গে অধিকার করতে পারতেন, ধার! গভর্নরের পদে 
বসতে পারতেন, তাদের আমর] বাসার চাকরের মতে! গণ্য করি, এবং অনেক 
সময় আমরা তীর্দের ভূত্যের মতোই বেতন দিই, এবং আমাদের উপস্থিতিতে 
তাদ্দের আমরা চেয়ারে বসতে পর্বস্ত দ্রিই।না।-""ভারতে মুসলমান রাজত্বেও 
সরকারের নর্বোচ্চ আসনগুলিতে হিন্দুরা অধিকারী ছিলেন, এবং প্রায়ই তার! 
তাদের বিজেতাদদের থেকে এই সব চাকুরিতে বেশি অংশ পেতেন ।” 

ভারতীয় সিপাহিদের সন্বদ্ধে মুনরে| লিখেছিলেন : একজন ভারতীয় স্থবা- 
দারের চেয়ে বড় অফিসার হবার আশ! করতে পারে না, এবং এই স্থবা্ার 
হচ্ছে একজন সর্বনিয় ইংরেজ অফিসার, এন্সাইনেরও নিচে ; অর্থাৎ একজন 
এন্সাইন কমাগডার-ইন-চিফের যতট! নিচে, স্থবাদারও এন্সাইনের ততটা 
নিচে।৯৬ একজন স্থুবাদারের উচ্চতম বেতন ছিল মাসিক ১৭৪ টাকা, 
কিন্ধ একজন অতি নিয়শ্রেণীর ইংরেজ সৈন্যের বেতন প্রায় ততথানি। এরকম 
দুঃসহ জাতীয় অবমাননার অবসান ঘটাবার জন্যে মহাবিদ্রোহের সমগ্র যেসব 
মহাপ্রাণ ভারতীয় নরনারী অস্ত্রধারণ করেছিলেন - তার। যত “ফিউডাল, যত 
ধর্মান্ধ” ও “কুসংস্কারাচ্ছন্ন' ই হোন না কেন-সকল স্বাধীনতাকামী ভারত- 
বাসীর নিকট তার চিরকালের জন্যে কৃতজ্ঞভাঁজন হয়ে থাকবেন। 

ইংরেজরণ সাধারণত ভারতবাসীদের কতখানি ঘ্বণার চক্ষে দেখত তা এই 
উদাহরণটি থেকে বেশ বোবা যায়। জর্জ বোরে। নামক একজন লেখক 
“রোমানী রাই নামে একটি উপন্যাস লেখেন। এই উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে 
নায়কের সঙ্গে কোম্পানির একজন রিক্রুটিং সার্জেপ্টের পরিচয় হলো।-যে তাঁকে 
কেম্পানির চাকুরিতে প্রবেশ করবার জন্যে আহ্বান করল। এই চাকুরিতে 
কি কি সুবিধা আছে -এই প্রশ্নের উত্তরে রিক্রুটিং সার্জেন্টটি উত্তর দ্রিলে : 
“ভারতবর্ষ হচ্ছে সব থেকে সুন্দর দেশ, যদ্দিও তার লোকগুলি হচ্ছে একদল 
বদমাশ (185০819 ) যাদের এতটুকু মূল্য নেই, এবং যারা একটা অবোধ্য 
ভাষায় কথা বলে।” কোম্পানি তার চাকুরিয়াদের কাছ থেকে কি কাজ আশ 
করে? “এই সব বদমাশগুলিকে লাথি মারা আর কেটে ফেলা, আর তাদের 
কাছ থেকে রজতমুন্রাগুলি কেড়ে নেওয়11” আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দৈব ঘটন! 
বশত “রোমানী রাই; প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৭ সনে-ঠিক ষে সনে এই 
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“নেটিভ রাস্কেল'গুলি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্তে মরীয়৷ হয়ে রুখে 
দাড়িয়েছিল। 

এই মনোভাবের গ্রতিক্রিয়। স্বপ্ূপ সাধারণ ভারতবাঁসীর মনে ইংরেজের প্রতি 
অবিশ্বাস ও ঘ্বণা এত শক্তভাবে শিকড় বিস্তার করেছিল যে, ১৮৫৮ সনে সম্াজ্জী 
ভিকৃটোরিয়ার ঘোষণাপত্রের প্রচারের পর হরিশ্চজ্জ মুখোপাধ্যায় “হিন্দু 
পেট্রিয়টে” লিখেছিলেন : “বারংবার বিশ্বাসভঙ্গের ফলে ইংরেজ সরকারের ইজ্জত 
এত কমে গিয়েছে যে, সততার বাস্তব প্রমাণ না দিলে এই ঘোষণাপত্র যাদের 
উদ্দেশ্তে প্রচার করা হয়েছে তার! সহজে এ বিশ্বাস করবে না। এমন কোনে 
নিশ্চয়তা নেই যে, আবার স্থষোগ বুঝে সরকার তার্দের এই পবিত্র প্রতিজ্ঞাগুলি 
ভঙ্গ করবে না। রাজাদের সঙ্গে যেসব সন্ধিগুলি প্রচলিত পন্থ! অনুসারে পবিত্র 
প্রতিশ্রুতির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেই সন্ধিগুলিই যখন বিন। দ্বিধায় ও. 
নি:সংকোচে যাদের দ্বারা ভঙ্গ হতে পেরেছিল, তারাই যে নতুন প্রতিশ্রুতিগুলি 
অনুসারে কাজ করবে, তার গ্যারার্টি কোথায়, -যর্দিও এই প্রতিশ্রতিগুলি 
মহিমান্বিত। সম্াজ্ঞীর মুখ থেকে বের হয়েছে ?” 

ভারতবাসীর মনে ইংরেজের শয়তানি ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে এই ধারণ 
বদ্ধমূল হবার আরে একট! গুরুতর কারণ ছিল। একটি একটি করে ভারতীয় 
প্রদেশগুলিকে দখল করে, লক্ষ-লক্ষ ভারতবাসীকে শোষণ করে, নিঃস্ব ও বেকার 
করেই ইংরেজ ক্ষান্ত হলো না, তার। ভারতীয় জনসাধারণকে বিধর্মী ও বিজাতীয় 
মনোভাবাপন্ন করে তুলবার জন্যে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে আসছিল। 
ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতিগুলিকে তার। ইচ্ছে করে যখন- 
তখন অবমাঁনন। ও লাঞ্চিত করতে লাগল এবং ইংরেজ শাসক ও পার্রিরা লোভ 
ও চাকুরির প্রলোভন দেখিয়ে এবং ছলচাতুরীর দ্বারা যে কোনে! উপায়ে 
ভারতীয়দের শ্রীস্টান করার জন্কে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। এই হীন 
প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমীর দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের ভারতীয় মনুষ্যত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠার 'সংগ্রাম এই 
প্রসঙ্গে সকল ভারতবামীরই স্মরণীয়। বস্তৃত, একদিকে ইংরেজ পাদরিদের 
বিরুদ্ধে তাদের অভিযান ও অন্যদিকে তাদের শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ সংস্কারের 
আন্দোলনের ফলেই ইংরেজদের এই শয়তানি চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছিল। 

১৮৩৩-এর নতুন সনদ পাদ্রিদ্বের ভারতে খ্রীন্টধর্ম প্রচার করার অবাধ 
কুযোগ দেওয়। হয়েছিল। দেখতে দেখতে পার্দরিদের কার্যকলাপ চতুর্দিকে 
অসভব হড়িয়ে পড়ে । স্কুল, শিশুভবন, হাসপাতাল, জেলখানা, হাটবাজার 
প্রতিটি স্থানে কুসংস্কার দূর করার নাম করে ভারতীয়দের খ্রীস্টান করার কাজে 
তার] উঠে পড়ে লাগল। হিন্দু-মুসলমানর1 তাদের নিজেদের গৃহে, মন্দিরে” 
মসজিদে তাদের ধর্মালোচন] সীমাবদ্ধ রাখত, কিন্তু পার্দরির। প্রকাশ্ত স্থানে 
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এসে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মকে আক্রমণ ও নিন্দা করতে লাগল এবং বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে তারা শীলত। ও শালীনতার মাত্রাও ছাড়িয়ে ষেত। 

ভারতীয়দের খীস্টান করার অভিযাঁনে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এতই উৎসাহিত 
হয়ে উঠেছিল যে, ১৮৩৬ সনে ১২ই অকটোবর, মেকলে খুব আশা প্রকাশ 
করে তার মা'কে লিখেছিলেন, যে-নতুন শিক্ষাপ্রণালী ভারতে চালু কর! 
হচ্ছে তার ফলে “৩০ বৎসরের মধ্যে আর একটিমাঁজ্র পৌত্তলিকও বাংল! দেশে 
থাঁকবে না।” আইন-আদাীলতও ্রীস্টধর্ম প্রচারে নানা প্রকার স্থবিধা! করে দিতে 
লাগল। একটা আইনে (০ 21 ০1 1850) বল! হলো! যে শ্রীস্টধর্ষে দীক্ষিতর! 
পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে। “তিনটি প্রেসিডেন্সি আদালত 
অপ্রাপ্তবয়স্ক নব্য-হবীস্টধর্ম গ্রহণকারীদেের তার্দের অভিভাঁবকর্দের অভিভাবকত্ব 
স্বীকার না করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মিশনারিদের হাতে সন্ত্রীক তাদের 
সমর্পণ করত। এরকম একট। বিচারের রায়ের সময় জনসাধারণ আদালত 
ঘেরাও করে জজকে ইটপাটকেল ছু'ড়েছিল ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্তে 
মিলিটারি ডাকতে হয়েছিল 1১? 

কোম্পানির একজন অভিজ্ঞ উচ্চ কর্মচারি, স্তার চাল"ন ট্রিভেলিয়ান ১৮৫৩ 
সনে হাউম অব লর্ড কমিটিতে সাক্ষ্য্দান কালে বলেছিলেন (প্রশ্ন : ৩৮।৮-৯) : 
“কলকাতা ত্যাগ করবার পূর্বে শিক্ষিত শ্রীস্টধর্ম গ্রহণকারীদের আমি একটা! 
তালিকা তৈরি করেছিলাম । তারা প্রায় সকলেই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন 
এবং আমি দেখলাম এই খ্রীস্টধর্ম গ্রহণকারীদের বেশির ভাগই চরিত্রে, শিক্ষায় 
ও মনের জোরে শ্রীন্টধর্মের প্রধান সহায়ক ।:*.আমাঁর মনে হয় যে, আমাদের 
পূর্বপুরুষদের ঘেভাবে ধর্মাস্তর ঘটেছিল, ভারতবর্ষ ঠিক সেইরূপে পাইকারি 
ভাবে অচিরেই দীক্ষিত হবে । সরাসরি মিশনারি প্রচারের দ্বারা ও পরোক্ষভাবে 
নানাপ্রকার বই-এর ভেতর দ্দিয়ে, আলোচনার ভেতর দিয়ে ও সর্বপ্রকার 
জ্ঞানপ্রচারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। 
তারপর যখন এইভাবে সমস্ত সমাজ এই শ্রীস্রীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে 
এবং খন জনমত এইদিকে ঘুরে দাড়াবে, তখন ভারতীয়রা হাজারে 
হাজারে খ্রীস্টান হয়ে যাবে ।৮১৮ 

ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা ও ব্রিটিশ শাসকগোঠীর একজন 
প্রধান দিকপাল ম্যাংগল্স মহাবিপ্রোহের কিছুকাল পূর্বে ইংল্যাণ্ডের পালণমেপ্টে 
সকলকে *মাহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন : “ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক 
প্রাস্ত পর্যস্ত যাতে ধিশ্তুত্বীষ্টের নিশান বিজয় গৌরবে উড়তে পারে, তারই জন্তে 
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ভগবান এই বিরাট রাজ্য আমাদের হাতে তুল দিয়েছেন । আমাদের সকলকে 
সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে, দমস্ত ভারতবাসীকে যাতে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী করে 
তোল যায়। এই মহৎ কাজে এতটুকু অবহেলা কর] চলবে না।” 

ভারত সরকারের সেক্রেটারি প্রভমণ্ডের একট! চিঠি ১৮৫৫ সনে উচ্চপদস্থ 
ইংরেজ কর্মচারিদের নিকট পাঠানে। হয়। তাতে বল। হয়েছিল যে, এখন সমস্ত 
ভারত একই সরকারের আজাবহ্‌, টেলিগ্রাফের দ্বার] সর্বত্র যোগাযোগ স্থাপন 
কর। হয়েছে ও রেলের ছ্বার। একত্রিত কর! হচ্ছে - স্থৃতরাং এখন সমগ্র ভারতের 
জন্তে একটিমাত্র ধর্মের প্রয়োজন, সকলকেই খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করতে হবে । এইসব 
কথ] পড়ে আজ হয়তে। অনেকেই হাসবেন, কিন্তু সেদিন এই ব্যাপার সকল 
শ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে একটা ভয়ংকর আতঙ্কের সটি করেছিল। এভমগ্ডের 
সমস্ত চিঠিট। উদ্ধৃত করে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান লিখেছিলেন : “এটা একে- 
বারেই অলংকারযুক্ত পক কথা নয় যে, এডমণ্ডের এই চিঠির কথা জানতে 
পেরে ভারতবাসীর। আশংকায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল ।”১৯ 

এই নীতি অবলম্বন করেই ভারতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে, 
প্রলোভন দেখিয়ে ও নানাপ্রকার ছল-চাতুরীর দ্বার! ভারতীয়দের যেমন শ্রষ্টধর্মে 
দীক্ষিত করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা হয়েছিল, তেমনই সিপাহিদ্দের মধ্যেও নান! 


১৯, 9১6৫ 4৯1)0060 117817 227%6 02/396৫ ০7 8716 17%7621 £২6০077১ 
00. 21-22. ড" রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঘিনি বিদ্রোহী সিপাহি ও জন- 
সাধারণকে 'ধর্মান্ধ”, “কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইত্যাদি নানারকম বিশেষণে বিভৃষিত 
করেছেন, তাকেও স্বীকার করতে হয়েছে: 44১050005 ৬1)0 ০91510119 
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ইতিহাসবিদ ভ" স্থরেন্দ্রনাথ লেন এই সম্বন্ধে এক অদ্ভূত মত ব্যক্ত করে তার 
'উদ্ারনৈতিকতা'র পরাকাষ্টা দেখিয়েছেন । তিনি বলেছেন : [106 1019810- 
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তাহলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের _ 
ধার] পার্দরিদের অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দীড়িয়েছিলেন -তারা কি নকলে 
গোৌঁড়। হিন্দু ছিলেন? 


৪৮/ ভারতীয় মহানিক্োহ 


ভাবে এই চেষ্টা চলছিল। পিপাহিন্দের লোভ দেখানো হতে। যে -তার। যদি 
্রীষ্টান হয়, তাহলে যে আজ সিপাহি আছে সে হয়ে যাবে হাবিলদার, আর 
হাবিলদার হয়ে যাবে স্থবাদার মেজর; তার্দের বেতন বেড়ে যাবে ও তার নানা 
রকম স্থযোগ-হথবিধা ভোগ করবে। ব্যারাকপুরের ৩৪-তম বাহিনীর অধিনায়ক 
হহুইলার নিজের বাঁংলোতে সিপাহিদ্দের ডেকে তাদের খ্রীষ্টান হতে বলতেন এবং 
এই উদ্দেস্টে নিজের নামে পুস্তিক। লিখেও সিপাহিদের মধ্যে বিতরণ করতেন। 
মঙ্গল পাণ্ডের বিচারের সময় সাক্ষ্যদ্নানকালে হুইলার বলেছিলেন যে,তিনি গত ২০ 
বছর ধরে সিপাহিদের খ্রীন্টান করার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করে আসছেন ।২০ 
আরো! অনেক অফিসার এই কাজ করতেন, যদ্দিও এট] ছিল তাদের পক্ষে 
সম্পুর্ণ বে-আইনি। কিন্তু এই বে-আইনি কাজের জন্তে তার্দের কোনে শাস্তি 
হতো। না। বরং ক্যানিং থেকে শুরু করে সকলের নিকটই তার। সহানুভূতি 
পেতেন। ক্যানিং পাদ্ররিদের তহবিলে প্রচুর অর্থ সাহাষ্য করতেন । 

্রীষ্টধর্মের প্রতি একান্ত অন্ুরক্তিবশেই কি ইংরেজ শাসকর। ভারতীয়দের 
্রীস্টধর্ষে দীক্ষিত করবার জন্যে এতখানি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল ? তা! মোটেই 
নয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, ইংরেজের এই ধর্ম গ্রচারের প্রচেষ্টার 
প্রধান কারণ ছিল ধর্মনৈতিক নয় রাজনৈতিক । তারা নিজেদের অভিজ্ঞত। 
থেকে দেখতে পেঘ়্েছিল, যেসব ভারতীয় গ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তার নিজেদের 
দেশীয় স্ত্ত। হারিয়ে বিজাতীয় মনৌভাবাপন্ন হয়ে ইংরেজদের প্রতি নির্ভরশীল 
হয়ে পড়েছিল । অজ্ঞ জনসাধারণকে রাজার ধর্ষে দীক্ষিত করে তাঁদের চিরকালের 
জন্তে ইংরেজ-রাজের অন্থগত গোীতে পরিণত করাই ছিল এই খ্রীন্টধর্ম প্রচারের 
প্রধান উদ্দেশ্য । “নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদ্রাও খ্রীস্টধর্ম প্রচারের রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যটা একেবারে উপেক্ষ। করতে পারেন নি।২৯ 

ভারতীয় ধর্ম ও রীতিনীতিগুলিকে ইংরেজরা কত ঘ্বণ। ও অবহেলার চোখে 
দেখত, তার একটি প্রমাণ হলে হায়দ্রাবাদের নিকট বোলারামের ঘটনা । ১৮৫৫ 
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মহাবিদ্রোহের পটতৃমি/ ৩৯ 


সনে ২০শে সেপ্টেম্বর মহরমের দিন ব্রিগেডিয়ার ম্যাকেঞ্জি এক হুকুম জারি করে 
মিছিল ও বাজন। নিষিদ্ধ করেছিল। আদেশ অমান্ধ করে সিপাহিরা জন- 
সাধারণের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহরমের মিছিল বের করেছিল এবং যে প্রধান 
রাস্তার ধারে ব্রিগেভিয়ারের বাংলো অবস্থিত ছিলঃ সেখান দিয়েই তারা 
যাচ্ছিল। সে সময় ব্রিগেডিয়ার আরে কয়েকজন অফিসার ও “লেডিজ নিয়ে 
পানাহার করছিল | এইসব অফিসারদের ধরে মিপাহির] বেশ প্রহার দিয়েছিল, 
এবং আমন্ত্রিত "লেডিভ্্'রাও সিপাহিদের ব্যবহারে খুব আনন্দ প্রকাশ করেনি ।২২ 

এই হীন প্রচেষ্টার ফলে ভারতবাীর1 ভাবতে শুরু করল ষে, ছলে-বলে- 
কৌশলে ইংরেজর1 যেভাবে ভারতের প্রদ্েশগুলিকে দখল করেছে, ঠিক সেই- 
ভাবেই ভারতবাসীদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করে তাদের ধর্ম, সভ্যত। ও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট 
করে দেবে। কতকগুলি কারণে ভারতবাসীর মনে, বিশেষ করে সিপাহিদের 
মনে, আরে! একট। সন্দেহ জাগল ষে, ভারতীয়দের ধর্ম নষ্ট করে ইংরেজর] 
তাদের বিদেশে পাঠাবে - ইংরেজদের স্বার্থে অন্যান্য দেশ জয় করবার জন্তে। 
এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিরাট বিজ্রোহের একদিন পূর্বে, 
৯ই মে তারিখে হেনরি লরেন্স লর্ড ক্যানিংকে লিখেছিলেন : একজন ৪০ বছর 
বয়সের পুরনো ও চরিত্রবান ভারতীয় সিপাহি অফিসার তাকে বলেছিলেন ষে, 
তিনি এবং অন্তান্ত সিপাহিরা সকলেই বিশ্বাস করেন -সরকার ছলে-বলে 
ভারতবাসীর ধর্মনাশ করবার জন্যে গত ১০ বছর থেকে চেষ্টা করে আসছে, ঠিক 
যেভাবে তার। ভারতবাপীর দেশ কেড়ে নিয়েছে । সিপাহি অফিসারটি আরো 
বলেছিলেন যে, তাদের ধর্ম নষ্ট করার পর তাদের সাগরপারের অন্যান্য দেশ- 
গুলিকে ইংরেজের জন্যে জয় করতে পাঠানে। হবে। সিপাহিদের এই ধরণের 
উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা! যায় ষে, যখন সেকালের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীলর্দের 
মধ্যেও এইরকম রাজনৈতিক বোধশক্তি জন্মায় নি, তখনো৷ এইসব “অন্ধ ও 
কুসংস্কারাচ্ছন্নঁ সিপাহিদের মধ্যে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞত1 থেকে কী 
দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতন] ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল। 

ইংরেজ ইতিহাসবিদ মীড তার “সিপয় রিভোপ্ট? গ্রন্থে লিখেছেন £ “আমাদের 
মনে রাখতে হবে ষে ক্রাই মিগ়াতে রুশরদ্দের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই হবার লময় 
আমাদের সংবা্দপত্রগুলিতে দাবি উঠেছিল, ভারতীয় মিপাহিদ্দের এই যুদ্ধে 
নিয়োগ করা হোক । অনেক সময় এই দাবিও কর! হয় যে, আমাদের উপনিবেশ- 
গুলিতে ইংরেজ সৈন্যদের স্থানে ভারতীয় সিপাহিদ্ের পাঠানে। হোক । ক্রমশ 
এই ধারণ] বদ্ধমূল হয়ে দাড়াল যে, ক্রাইমিয়াতে ভারতীয় সৈন্য যদি না 
পাঠানে। হয় তাহলে রুশরাই জয়ী হবে। কিন্ত সিপাহছিদের বিদেশে পাঠাতে 
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৪* /ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


হলে তার পূর্বে তাদের ধর্ম ও জাতি নষ্ট কর! প্রয়োজন। পারস্য ও চীনের যুদ্ধের 
সময় এই ধারণ] বিস্তার লাভ করল ঘে, এইসব বিদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ 
তাদের অত্যাবশ্ঠক মনে করে ও সেখানে গেলে হয় তাদের উপবাসে মরতে হবে, 
নতৃবা তাঁদের অখাছ্য খেতে হবে ।” 

সিপাহিদের এই সন্দেহ ষে অমূলক ছিল না৷ তার প্রমাণ হচ্ছে ভারত 
সরকারের ১৮৫৬ সনের ২৫শে জুলাই-এর “জেনারেল এনলিস্টমেণ্ট আযাক্ট?। 
১৮৫৬ সন পর্যস্ত সিপাহির1 যেখানে মার্চ করে যাওয়? সম্ভব সেখানেই তার 
যুদ্ধ করবে, এই বলে চাকুরির শর্তে সই করে দিত। এর ফলে সরকার 
সিপাহিণের সমুদ্রধাআ্সায় বাধ্য করতে পারত না। কিন্তু এই জেনারেল এনলিস্ট 
মেপ্ট আযাক্টের ছারা ঘোষণ। করা হলে। যে, এখন থেকে যে সব লোক সিপাহি 
রেজিমেণ্টে নাম লেখাবে তাদের যেখানেই সরকার হুকুম করবে সেখানেই যেতে 
হবে। 

ইংরেজ সাত্রাজ্যবাদীর1 তখন এশিয়া ও আফ্রিকার চতুর্দিকে তাদের সাম্রাজ্য 
বিস্তারে ব্যস্ত-_ একটার পর একটা দেশ তারা সরাসরিভাবে জয় করছে কিংবা! 
তাদের প্রভাবাধীনে আনছে। কিন্তু দেশ জয় করার জন্তে প্রচুর সংখ্যক সৈন্যের 
প্রয়োজন ইংরেজ সৈন্যের সংখ্য প্রথমত পর্যাপ্ত নয়, দ্বিতীয়ত গ্রী্ষপ্রধান দেশে 
তার! বিশেষ কাজের হয় না, তৃতীয়ত তার1 অত্যধিক ব্যয়সাধ্য ।২৩ পক্ষান্তরে 
ভারতীয় সৈন্তর। মোটেই ব্যয়সাধ্য নয়, তার। কষ্ট সা করতে পারে, আর 
কামানের খোরাক হিসেবে প্রচুর সংখ্যায় তাদের পাওয়াও যায় _ এই ছিল 
সেদিনকার অবস্থা ! ভারতীয় সিপাহিদের সাহায্যে ইংরেজ ভারত জয় করেছিল। 
ভারত জয়ের পর তার্দের প্রয়োজন ভারতীয় সিপাহির্দের সাহায্যে এশিয়া জয় 
করা । কিন্তু বেঙ্গল আমির বেশির ভাগ সিপাহিই ছিল ব্রাহ্মণ ও রাজপুত, এবং 
কালাপানি পার হওয়। তাদের ধর্ম ও রীতিনীতির বিরুদ্ধ। তাছাড়। বিদেশে 
বিভূ'ইয়ে গিয়ে কঠিন অবস্থার মধ্যে বিদ্বেশীদ্দের বিরুদ্ধে লড়াই করে 
ইংরেজের জন্যে অন্য দেশ জয় করতে তার! ব্বভাবতই খুব উৎসাহ বোধ 
করেনি । বেঙ্গল আমি ছু,বার বর্মায় যেতে অন্বীকার করে বিদ্রোহ করেছিল, 
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মহাবিদ্রোহের পটভভূমি/৪১ 


আর ১৮৪* সনে মান্রাজ আমি চীনের প্রথম আফিম যুদ্ধে যেতে অস্বীকার 
করেছিল। এইভাবে ভারতের চূড়াস্ত অবনতির দিনেও ভারতীয় সিপাহির! 
সময় লময় ভারতীয় মনুয্যত্থের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। 

জেনারেল এনলিস্টমেণ্ট আইন তৈরি করে গিয়েছিলেন ডাঁলহাউসি, আর 
ক্যানিং ভারতে আমার পরই এই 'আইন চালু করে কাজ শুরু করে দিলেন। এর 
ফলে পিপাহির্দের মনে বিক্ষোভ, সন্দেহ ও অবিশ্বাস দ্রুত বেড়ে গেল। ফরেস্ট 
বলেন : “একজন ভারতীয় রাজভক্ত অফিসার বিদ্রোহের কারণগুলি বিশ্লেষণ 
করে বলেছিলেন যে, যখন পুরনো! লিপাহির। এই জেনারেল এনলিস্টমেণ্টের কথা 
জানতে পারল তখন তার! বিক্ষুব্ধ ও ভীত হয়ে উঠল। তার! বলল, যেসব 
সিপাহির। আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের অনেককেই এখনো পর্যস্ত 
জাতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি; এখন এই আইনের বলে কেজানে ইংরেজ 


আমার্দের জোর করে কোথায় পাঠাবে ? এর পর হয়তে। তার। আমাদের লগ্ন 
পাঠিয়ে দেবে ।”২৪ 


ভারতবাসী ও সিপাহিদ্ের মন যখন এইসব এঁতিহাসিক কারণে খুবই বিক্ষুব্ধ 
অবস্থায়, ঠিক সেই সময় ভারতে শুয়োর-গোরুর চবি মিশ্রিত টোটার প্রশ্ন দেখা 
দিল। চবি মিশ্রিত টোঁটা চালু করবার প্রচেষ্টার মতো। এত বড় মূর্খতা বোধ 
হয় ইংরেজ শাসকবর্গ আর কোনে কালেই করেনি ।২৫ হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ 
স্ট্রি করার জন্যে তারা৷ এতদিন ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করে আসছিল; কিন্তু 
টোটার বিপদ এক মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের একতাকে সুদৃঢ় করে দিল। 
ভারতের চতুর্দিকে রাষ্ী হতে শুরু করল, এই টোটা দিয়েই ইংরেজর] হিন্দু- 
মুসলমান সকল মিপাহির জাত নষ্ট করবে এবং তাদের শ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করবে । 
ধর্ম নষ্ট হওয়ার ভয় যে কেবলমাত্র একট] কুসংস্কারের প্রশ্নই নয় তা ইংরেজ 


শীশিশীটা শীট পাশা শি শ্পপাশীশি শশী স্পা শষ 
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৪২ /ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


ইতিহাসবিদ লেকি বুঝতে পেরেছিলেন । তাই তিনি তার “ম্যাপ অব লাইফ*-এ 
লিখেছিলেন : “সিপাহিদ্দের টোটা ব্যবহার করতে বল! আর ১৭শ' খ্রীষ্টাবে 
ইংল্যাপ্ডের সৈন্বন্দের পরলোকের মুক্তির আশ ত্যাগ করতে বলা ও তাদের 
খ্রীস্টান ধর্মকে অপমান করতে বল। একই কথ।।” 

ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারিরা চবি মিশ্রিত 
টোটা চালু করার কথ অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সিপাহির! মিষ্টি 
কথায় ভুলতে রাজী হয়নি । এমনকি ভ* রমেশচন্জ্র মজুমদারের মতে সিপাহি- 
দের এত বড় একজন কঠোর সমালোচককেও বলতে হয়েছে যে, সিপাহির! 
টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়েছিল, তা স্ায়- 
সংগতই হয়েছিল ।২৬ 

টোটা। ব্যাবহারের প্রতিবাদে সিপাহিদের বিদ্রোহকে ইংরেজদের অনুকরণে 
তৎকালীন কোনো কোনে। বাঙালি অজ্ঞ, অন্ধ সিপাহিদের কুসংস্কারের ফল 
বলে মেনে নিয়েছিলেন। আবার, অন্দ্দিকে বিদ্রোহের সময় কলকাতার 
কতকগুলি ইংরেজি সংবাদপত্র বাঙালি শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে 
বলতে থাকে যে, “নেটিভ'দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষ। বিস্তার হওয়ার ফলেই এই 
বিদ্রোহ ঘটেছে। তার উত্তরে “মিউটিনিজ আযাণ্ড দ্দি পিপল' নামক বইয়ের 
হিন্দু, নামধারী শিক্ষিত লেখক তীব্র প্রতিবাদ করে নির্শজ্জভাবে লিখেছিলেন : 
“সিপাহিদের অজ্ঞত1ও কুংস্কারই এই বিদ্রোহ ঘটিয়েছে, ভারতীয় ভদ্রলোকর্দের 
শিক্ষা এর জন্যে দায়ী নয় |” তিনি আরে! বলেন যে, যদ্দি দিপাহির। ভদ্রলোকদের 
মতো৷ শিক্ষিত হতে। তাহলে চবি মিশ্রিত টোটার কথ] কিংবা খ্ীস্টধর্মে দীক্ষিত 
করার কথা৷ তার। মোটেই বিশ্বাস করত না। স্ৃতরাং “জনসাধারণকে শিক্ষা 
দাও, তাহলে দেখবে যে, জমিদার ও মহাজনদের মতে। সিপাহিরাও ইংরেজের 
অনুগত হবে এবং প্রতি গ্রামের কৃষকর। সিপাহিদের প্রতি সহান্ভূতিসম্পন্ন ন 
হয়ে ও তাদের সাহায্য না করে, তাদের ধ্বংস করবে ।”২৭ ছন্মনামধারী এই 
হিন্দু ভদ্রলোকটি ছিলেন তৎকালীন একজন বুদ্ধিজীবী 'প্রগতিশীল' বাঙালি। 

ভারতীয়দের জাতীয় আবেগকে সম্পুর্ণ উপেক্ষা করে ইংরেজ যে চবি মিশ্রিত 
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মহাবিদ্রোহের পটভূমি / ৪৩ 


টোট৷ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, সেই টোটাই ভারতের স্পীকৃত বারুদে 
স্ষলিঙ্গের কাজ করল। এ সম্বন্ধে হরিশ্চজ্র মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন : “এই 
গুরুতর তুল, ভারতের যে বিস্ফোরক সপ ইংরেজদের পূর্ববর্তী কুকার্ষের ফলে 
রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছিল, তাতে অগ্রিলংঘোগ করল । সিপাহিদের আবেগ ও 
মনোভাব একেবারে উপেক্ষা করে সামরিক বিভাগ তাদের মধ্যে টোটা চাল্র 
করতে পারবে, সামরিক বিভাগের এই অজ্ঞতা খুবই আশ্চর্যের বিষয় । অন্য 
সময়ে হয়তে। এই টোট। উপলক্ষ করে এত বড় গুরুতর ঘটন। নাও ঘটতে পারত, 
যদি না সিপাহিদের মন ইংরেজদের প্রতি সন্দিপ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকত।”২৮ 
ইতিহাসজ্জ জা্টিন ম্যাকাথিও ঠিকই বলেছেন : “এই টোটার প্রতিবা?ই ভারতীয় 
বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে আকম্মিক অগ্রিক্ষুলিক্ের স্পর্শ যোগাল। যদি এই 
স্কুলিঙ্গের দ্বার ইন্ধনের কাজ না হতো, তাহলে অন্ত কোনো বস্তু সেই ইন্ধন 
যোগাঁতি।” ১৮৫৭ সনে সিপাহি ও ভারতবামীর মন বিদ্রোহের জন্যে সম্পূর্ণ 
প্রস্তুত হয়েছিল, তা না হলে কেবলমাত্র টোটার পক্ষে এই বিস্ফোরণ ঘটানে 
কখনো সম্ভব হতো। না, এবং টোটার সমস্ত । সহজেই সমাধান হতে পারত। 

একজন ইংরেজ ইতিহাপবিদ এই প্রপঙ্গে লিখেছিলেন : “টোট। বিদ্রোহের 
প্রকৃত কারণ হতে পারে, ভিজরেইলি এমন কোনে! কথায় আমলই দিতেন না। 
সিপাঁহিরা ষে টোট। তাঁদের ধর্মনাশ করবে বলে ঘোষণা! করেছিল, সেই টোটাই 
আমাদের বিরুদ্ধে লড়বার সময় ব্যবহার করেছিল ।”২৯ বাহাছুর শাহের বিচারের 
সময় সরকারি পক্ষের উকিল বেশ জোর করেই বলেছিলেন যে, এই বিদ্রোহ 
মোটেই ধর্মনৈতিক কারণে ঘটেনি, ঘটেছিল প্রধানত রাজনৈতিক কারণে । অন্ত 
কোনে। গভীর কারণ ন। থাকলে, কেবলমাত্র টোট।র ব্যাপারটাই এত ব্যাপক ও 
এত সাংঘাতিক বিদ্রোহ ঘটাতে পারত না। টোটার প্রশ্ধ আসার আগেই 
ভারতীয়দের মন বিদ্রোহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ।৩০ 
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৪৪ /ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


বস্তত বিদেশী শাসকদের শোষণ, অত্যাচার ও অবমাননার ফলে যে আক্রোশ 
ভারতবাসী ও সিপাহির্দের মনে বহুদিন ধরে পুঞ্তীভৃত হয়েছিল, সেই আক্রোশই 
টোটার প্রশ্নে অকন্মাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ল। ভারতের এই 
পরিস্থিতি আলোচনা করতে গিয়ে পার্লামেণ্টে একজন সভ্য বলেছিলেন : ভারতে 
এত অসস্তোষ জমে উঠেছে যে, তা শুধুমাত্র একটা নয়, অস্তত ডজন খানেক 
বিদ্রোহ ঘটিয়ে দিতে পারে। ইটালিতে একটি প্রবাদবাকা আছে : “প্রতি- 
শোধের আকাংক্ষা অনেকদিন সুপ্ত থাকতে পারে, কিস্ত কখনে। তার মৃত্যু ঘটে 
ন11” উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারত সম্পর্কে একথ] খুবই প্রযোজ্য । নর্টন 
ঠিকই মস্তব্য করেছিলেন : “ছুরদিন আগেই হোক, আর ছুদিন পরেই হোক; 
কোনো স্থানে, কোনো উপায়ে, কোনো সময়ে, যদিও মানুষের পক্ষে খুব সঠিক 
স্থান, কাল, পাত্র নির্ণয় কর] সম্ভব নয়, মহাকাল অপরিহার্যভাবে এইসব 
অন্তায়ের প্রতিশোধ নেবেই ১ যে বিষবৃক্ষ আমরা রোপণ করেছি, তার বিষময় 
ফল আমাদের ভোগ করতে হবেই ।”৩৯ 

ভারত সরকারের সামরিক ইনটেলিজেন্স দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা উইলিয়াম 
মুইর বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন 
যে- “একট আত্মশক্তির চেতন সিপাহি বাহিনীতে জেগে উঠেছিল, যার স্ফুরণ 
কেবলমাত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সম্ভব ছিল। টোটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
বিদ্রোহের সেই স্প্ত শক্তিকে কার্যকরী করে তুলেছিল মাত্র ।”৩২ 
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মহাবিদ্রোহের পটভূমি] ৪৫ 


'ব্রটিশ সাত্রাজ্যের প্রসার বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল আমির শক্তিও বেড়ে 
যেতে লাগল। ১৮৫৭ সনে বিদ্রোহের পূর্বে ভারত সরকারের সৈন্যাসংখ্য। ছিল 
প্রায় ও লক্ষ ২৪ হাদ্রার ও কামানের সংখ্যা ছিল ৫১৬টি। এর মধ্যে ইংরেজ 
সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫* হাজার ; এই ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে প্রায় ৪৫ 
হাজার অবস্থান করত উত্তর-ভারতে । 

*গভারতের বাহিনী তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল -বেঙ্গল আগি, মাদ্রা্দ আমি ও 
বন্ধে আমি । এগুলির মধ্যে বেঙ্গল আমিই ছিল সব থেকে শক্তিশালী ও তার 
কর্মক্ষেত্র ছিল আপাম থেকে পেশোয়ার, আর সিমলা থেকে নর্মদী। বেঙ্গল 
আগির সিপাহিদের সংখ্যা ছিল পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ মিলিয়ে 
১ লক্ষ 9৪. হাগার। এর মধ্যে ভারতীয় গোলন্দাভর্দের স'খ্য। ছিল ২ হাজার । 
এই গোলন্দাজরাই যে দিপাহি বাহিনীর মেরুদণ্ড ছিল ও দিপাহিদের আত্ম- 
শক্তিকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বানবাঁন করে তুলেছিল তাতে কোনো অন্দেহ নেই। 

উপরের তথ্যগুলি থেকে একটা কথা স্পষ্টই বোবা যাচ্ছে যে, সংখ্যা ও 
সংগঠনের দিক থেকে সিপাহির! খুব নিকৃষ্ট অবস্থায় ছিল না, ষও তাদের 
মধ্যে সবথেকে বড় ছুর্বলতার কারণ ছিল শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর অফিসারের 
অভাব। এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, ১৮৫৭ সন পর্যন্ত 
ভারতীয় সিপাহিরা তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ অস্ম কামান ব্যবহার থেকে বঞ্চিত 
হয়নি এবং এটাও একটা উন্মেখষোগা কারণ, যার জন্যে তার! নিজেদের খুব 
অসহায় বোধ করেনি । 

সিপাহি বাহিনী সম্বন্ধে একজন ইংরেজ বিদ্রোহের সময় লিখেছিলেন : 
“বিদ্রোহের পূর্বে বেঙ্গল আমিতে শাসকজাতি অধীন জাতির লোকদের হাতে 
এতগুলি কামান কি করে ছেড়ে দিয়েছিল ত। ভেবে সকলেই আশ্চর্য হতেন। 
পাগ্চাব, অযোধ্যা ও গোয়ালিয়র কনটিনজেন্ট ইত্যাদি সাময়িক বাহিনীর কামান- 
গুলি ছাড়াও নিয়মিত গোলন্দাজ বাহিনীগুলির মধ্যে পাঁচ ভাগের ২ ভাগ কামান 
ছিল নেটিভরের হাতে ।” তারপর উপনংহারে এই ইংরেজ বীরপুরুষটি বলছেন : 
' “কামানগুলি রাখা উচিত কেবলমাত্র ইংবেজদের হাতে । নেটিভদের হাতে 
কোনো কামানই রাখা উচিত নয়। নেটিভরাঁ যাতে আমাদের ভয় ও সম্মান 


81001900096 .. 800 80061 [0101817108 005100010991:5 100 0061 19 
ড/21 010 86100110110 550203 (01386 21095150163 0010০96-.. 10) 
(160৩ ০:09 5118105 80 80908) 1৮ 80০0 ৫150 ৪. 20810191 ৫০90) 
800 ৪9 90০০৩৩৫8 ৮5 ৪ £581109 ০1 001:9093৩, 820 ৪ 76001693০01 
5৪০16. (90560090০18 8805106060001108 39198001 9102158 [1191 : 
750 12£3801/0 718219 8 1১6270১ 0. 396 ) 


৪৬/ ভারতীয় মহাবিজোহ 


করে, তার জন্তে তার। যাতে নিজেদের দুর্বল ও অসহায় মনে করে তা করতে 
হবে।”৩৩ 

বিদ্রোহের সময় সিপাহিরা কামানের ছার] ইংরেজ শিবিরে কি ভয়ংকর 
আতঙ্কের স্্টি করেছিল তা বিদেশী শাসকরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিল। 
তাই বিদ্রোহের পর, ভারতীয়দের হাতে আর কোনে কামান দেওয়। হবে না, 
এই সিদ্ধান্ত তার! গ্রহণ করেছিল। লর্ড এলেনবরে। এই সম্বন্ধে লিখেছিলেন : 
“কামান তৈরি করতে ও কামান চালনা করতে নেটিভদ্দের একটা গ্রত্তিভ। 
আছে + এবং এর স্থযোগ যাতে তার আর না পাক সেটা আমাদের দেখতেই 
হবে ।***নেটিভর] কামানের পাশে দাড়িয়ে দাড়িয়ে মরবে, তবু কামান ছেড়ে 
দেবে না। এই যুদ্ধে তাদের কৃতিত্ব খুব কম করে আমাদের সমানই ছিল ।”৩৪ 

লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন : “ভারতীয়র। অতি উৎকৃ্ট গোলন্দাজ, কিন্ত তাদের 
হাতে কামান দ্দিতে আর বিশ্বাস হয় না; তারা কামানকে ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে 

করে (৮৩৫ 

পাঞ্জাবের কমিশনাররাও এই একই মত ব্যক্ত করেছিলেন : “পৃথিবীর অন্য 
যে কোনে। দেশ থেকে কামানের মূল্য বোধ হয় এশিয়াতেই বেশি । ভারতীয়রা 
কামানকে অত্যধিক ভয় পায়, তার জন্যেই ভারতীয় গোলন্দাজদের কাছে 
কামান অন্থরাগ ও পুজার বস্ত হয়ে দীড়ায়। ইংরেজের একটি ছোট বাহিনীর 
হাতে শক্তিশালী কামান থাকলে তার ছুনিবার হয়ে উঠবে ; এবং কামান 
ছাড়া সিপাহিদের কোনে। বিদ্রোহে জয়ী হবার আশ। থাকবে না।”৩৬ 

বিদ্রোহের পর ১৯৩৫ সন পর্যন্ত ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী আর গঠন কর 
হয়নি । আর ১৯৩৫ সনেও মাত্র একটি গোলন্দাজ বাহিনীই গঠন করা হয়েছিল। 

বেঙ্গল আমির সিপাহিদ্দের আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হবার আরো একটি 
কারণ ছিল। বেঙ্গল আমি যেভাবে গঠিত হয়ে উঠেছিল, ত1 মিপাহিদের মধো 
একত। গড়ে উঠবার সহায়ক ছিল। প্রধানত অষোধ্যা ও পশ্চিম বিহারের ত্রাক্ধণ, 
রাজপুত ও মুসলমানদেরই এই বাহিনীতে নেওয়া হতে।। এই ধরনের সিপাহি 
সংগঠনকে বলা হতে “সাধারণ সংমিশ্রণ, প্রথা, অর্থাৎ জাতিধর্ম নিবিশেষে সব 
মিপাহিদের একই দলতৃক্ত কর1। বন্ধে ও মাদ্রাজের বাহিনীগুলিও এই প্রথাতেই 
সংগঠিত ছিল, তবে সেখানে নিম্ববর্ণের লোকদের ও শ্রীষস্টানদের সংখ্যা অনেক 
বেশি ছিল। 
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বেঙ্গল আমি স্বন্ধে ইতিহাসবিদ কেই লিখেছিলেন : “এই বেঙ্গল সিপাহি-"* 
সব থেকে উৎকৃষ্ট সৈনিক, দীর্ঘদেহী, স্থগঠিত ও মহত্বপূর্ণ, কিন্ত সে দক্ষিণী 
সিপাহিদ্দের মতে। নম্র ও সেবাপরায়ণ নয়। ভালে৷ মেজাজে থাকলে তার থেকে 
উৎকষ্ট সৈনিক পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, 
মে সব সময় ঠিক ভালো! মেজাজে থাকে না। সে প্রায়ই ঘে রকম খারাপ 
মেজাঁজের পরিচয় দেয়, ত৷ তার কমাগারদের কাছে খুবই কষ্টদায়ক এবং অনেক 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদজনক 1৮৩৭ 

কেই আরে! এক জায়গায় বলেছেন : “এই পিপাহিরা নিভাঁকভাবে মৃত্যুর 
সম্মুখীন হয়েছে এবং সর্বপ্রকারের বিপদ, অনাহার ও কষ্টের মধ্য দিয়ে তার্দের 
যেতে হয়েছে । যে অফিসারকে তার! বিশ্বা ও শ্রদ্ধা করে, তার দ্বারা চালিত 
হলে তার। এমন কিছু কষ্ট নেই যা সহা করবে না, আর এমন কিছু কাজ নেই যা 
করবে না। তার এমন দুর্গম স্থানে বাহিনীর পতাকা তুলে ধরেছে, যেখানে 
পৌছতে ইংরেজদের শক্তি ও অধ্যবসায় ব্যর্থ হয়েছে ।”৩৮ 

ভারতে ফরাসি ও ইংরেজদের মধ্যে যে কতকগুলি ওঁপনিবেশিক যুদ্ধ হয়েছিল 
তাতে ফরাসিরাই প্রথম তাদের বাহিনীতে ভারতীয় নিযুক্ত করে। তারা দেখতে 
পেয়েছিল যে, উপযুক্ত শিক্ষা ও নেতৃত্ব পেলে ও শৃংখলাবদ্ধ হলে, সিপাহিরা 
জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক হতে পারে। ফরাসিদের অন্থুকরণে ইংরেজরা ও 
পিপাহি বাহিনী গঠন করতে থাকে । এইভাবে পলাশি যুদ্ধের সময় ক্লাইভ বেঙ্গল 
আমি গঠন করেছিলেন। এই বেঙ্গল আমিই ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে একটার 
পর একটা প্রদেশ ইংরেজদের জন্যে জয় করেছিল । কিন্ত আবার এটাও ঠিক ষে, 
তার জন্ম থেকেই সে বারবার বিদ্রোহ করে তার গ্রতৃদের ভারতে অস্তিত্ব 
অনেকবার বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সিপাহিদ্নের চরিত্রের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন 
ধিকটাই ইংরেজ শাসকদের মনে তাদের রাজত্বের শেষ পর্যস্ত আতঙ্ক স্যঠি করে 
এসেছে। ৃ 

বেঙ্গল আমির প্রথম বিদ্রোহ ঘটে পলাশি যুদ্ধের ৭ বছর পর ১৭৬৪ সনে। 
কোর্ট মার্শালের বিচারে ৩ জন সিপাহিকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার হুকুম 
হয়। ভারতের সব থেকে এই্বর্শালী প্রদেশ বিদেশী প্রভূদের স্বার্থে জয় করার 
জন্তে সিপাহিদের এই প্রথম পুরস্কার । প্রথম ৪ জন সিপাহিকে যখন কামানের 
মুখে বাধ! হচ্ছে, তখন ৪ জন দীর্ঘাকৃতি সিপাহি এগিয়ে এসে বলল - তারাই 
হচ্ছে এই বাহিনীর নেতৃস্থানীয়, সুতরাং প্রথম মৃত্যুর সম্মান তাদেরই প্রাপ্য। 
ভারতের ৩ জন বীর সৈনিক এরকম নিভাঁকভাবেই জীবন দিয়েছিল। ইংরেজ 
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ইতিহাসবিদ কেই ভারতীয় সিপাহিদের এই বীরত্বের খুব প্রশংসা করেছেন। 
কিন্তু এই নিরর্৫থক বীরত্ব একটা ভারত্টুয় জাতীয় ট্রাজেভি মাত্র। 

স্তার টমাস মূনরে৷ যখন মাদ্রাজে গভর্নর ছিলেন, তখন সিপাহিদের নিকট 
থেকে তিনি একটি বেনামী চিঠি পান। এই চিঠিতে সিপাহিরা লিখেছিল : 
আমরা সিপাহিরা যদি তলোয়ারের জোরে কোনে। প্রদেশে জয় করি, কাপুরুষ 
ফিরিঙ্গি সম্ভতানের। সেই দেশ দখল করে সেখানে নবাব হয়ে বসে এবং অল্প 
সময়ের মধ্যে টাকা-পয়সায় তাদের বাক্স ভি করে ইয়োরোপে ফিরে যায়। 
কিন্ত একজন মিপাহি যদি সারাজীবন ধরেও খেটে মরে, তবু পাঁচটি কড়িও সে 
বেশি পায় না ।” 

এই চিঠিতে আবে! বলা হয়েছিল ষে মোগল রাজত্বে এই রকম অবস্থা ছিল 
না, কারণ যুদ্ধে জয়ী হলে তখন সৈনিকদের জায়গির দেওয়া হতো এবং অনেকেই 
উচ্চপদ লাভ করত ৩৯ এই চিঠির ওপর কেই মন্তব্য করেছিলেন যে, এ রকম 
আঁবেগপূর্ণ চিন্তাধারা! সিপাহিদের মধ্যে সব সময়ই বদ্ধমূল ছিল এবং অল্প 
চেষ্টাতেই তাকে বাস্তবরূপ দেয় কিছুই শক্ত কাজ ছিল না1।8০ জনসাধারণের 
এই চেতনাই তে। জাতীয়তাবাদের প্রথম বিকাশ ।৪১ 


৩৯. রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সামন্ততাস্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির লোক ছিলেন না৷ এবং তিনি 
কৰি হওয়া! সত্বেও তাঁর যে ইতিহাসবোধ ছিল তা] অনেক ইতিহাস-পগ্ডিতদের 
মধ্যেও দেখ। ঘায় না । তিনি লিখেছিলেন : “মুঘলমান সমাটের সময় দেশ- 
নারকতা-সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই ১.-'এক সময়ে ভারততৃমি 
অন্পূর্ণ। ছিল,আজ 'হাদে লক্ষী হইল লদ্দদীছাড়া, _ এক সময়ে ভারতে পৌরুষ রক্ষা 
করিবার অস্ত্র ছিল. আজ কেবল কেরানিগিরির কলম কাটিবার ছুরিটুকু আছে। 
ইংরেজ বলে, “ভোমরা কেবলই চাকুরির দিকে ঝুঁকিয়াছ, ব্যবসা কর না 
কেন? এদিকে দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় গাচশত কোটি টাক খাজনায় ও 
মহাজনের লাভে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে । মূলধন থাকে কোথায়? এই 
অবস্থায় ঈাড়াইয়াছি। তবু কি বিলাতি অত্যুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়। 
কেবলই দরখাস্ত জারি করিতে হইবে? হায়, ভিক্ষুকের অনস্ত ধৈর্য্য !” 
(“অত্যু্তি' প্রবন্ধ _ত্র" রবীন্দ্র-রচনাবলী, ধর্থ খণ্ড) 

৪০, 10956, 1 0. 264. 

৪$. এইসব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তথাগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ভ' মজুমদার 
প্রমুখ এই মত স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যে, সিপাহি ও জনসাধারণের মধ্যে 
কোনে। জাতীয় চেতনার ও দেশাত্মবোধের উন্মেষ হয়নি, বিদেশী শাসকদের 
অত্যাচার ও শোষণের ফলে জাতীয় অপমান-বোধ তাদের মধ্যে জাগেনি 
কেবলমান্ত্ শুয়োর-গোরুর চবিমিশ্রিত টোটার বিরুদ্ধেই তারা কুসংস্কার ও অন্ধ 
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গীড়নের একটা চাপের মধ্যে এই রকম জাতীয় চেতনার উন্মেষের ফলে 
বেঙ্গল আমির সিপাহিদের মধো সবত্র একটা সংগ্রামশীল এক্াযাবোধ জেগে 
উঠল। পরস্পরের মধ্যে অবাধ মেলামেশার ফলে তার্দের সামাজিক ও ধর্মীয় 
বৈষম্যগুলি ঘষামাঁজায় সমতল হয়ে গেল ও সিপাহির1 একটা নব আত্মশক্তিতে 
উদ্ধদ্ধ হয়ে উঠল। ১৮৫৭ সনে বেঙ্গল আমিতে কলকাতা থেকে পেশোয়ার 
পর্যস্ত বিদ্রোহ যে এত দ্রুত প্রসার লাভ করতে পেরেছিল, তার একট প্রধান 
কারণ হচ্ছে দিপাহিদের মধ্যে এই একাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ । 

ভারতবাসীদের মধ্যে এই নব চেতন ও এক্যবোঁধই যে বিদেশী সাম্রাজ্য- 
বাদের প্রধান শত্রু, ত। এই দেশের কয়েকঙন আলোকগ্রাপ্ত পণ্ডিতের! ন। 
বুঝলেও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তাই তার্দেরই 
একজন উচ্চ সামরিক অফিসার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন কোক ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছিলেন : “বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মাবলম্বীদের একটা বাহিনীর 
অন্তভূক্ত করলে তার] সংমি শ্রিত হয়ে একত্রিত হয়ে যায় ও একতাবদ্ধ হয়ে 
কাজ করে। কিন্তু তাদের ষ্দি বিভিন্ন বাহিনীতে রাখ! হয় তাহলে এরকম ফল 
হয় ন1। হিন্দু, মূলমান ও শিখেরা পরস্পরের স্বাভাবিক (!) শত্রু; কিন্তু তা 
সত্বেও তাদের এইরকম দলে রাখার ফলে তারা সকলেই সরকারের বিরুদ্ধে হাঁত 
মিলিয়েছিল ; শুধু তাই নয়, তার হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদেরও তাঁদের সঙ্গে 
যোগ দেবার জন্যে উত্তেজিত করেছিল, ঘা কর] কখনোই সন্তব হতে! না, যদি 
বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকগুলিকে বিভিন্ন দলে তফাত করে রাখা হতো । 
সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে, এই বিভিন্ন জাতি ও ধর্মগুলির (যে ভেদা- 
ভেম্দগুলির অস্থিত্ব আমাদের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের বিষয় ) প্রম্পরের মধ্যেকার 
পার্থক্যন্তে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখা ও তাদের সংমিশ্রণের স্থযোগ না দেওয়]। 
“বিভক্ত কর। ও শাসন করা”- এই হবে ভারত সরকারের নীতি ।” বিদ্রোহের 
পরবর্তীকালে কিভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত হবে, তাই' ছিল গীল 
কমিশনের বিচার্য বিষয় । .পীল কমিশন রায় দিয়েছিল যে, সিপাহিদের সংখ্যা 
অর্ধেক কমিয়ে দিতে হবে, আর ইংরেজ সৈম্তের সংখ্যা ছিগুণ বাড়াতে হবে, 
যদিও একজন ইংরেজ পুতে একজন সিপাহি থেকে ৪৫ গুণ বেশি খরচ হয় ; 
বিদ্রোহের পূর্বে যেখানে একজন ইংরেজ সৈন্যের অনুপাতে ৫ জন সিপাহি ছিল, 
সেখানে এখন থেকে হবে ২জন, বড় জোর ৩ জন সিপাহি; কামানগুলি 
থাকবে কেবলমাজ্ম ইংরেজ গোলন্দাজদের হাতে ; প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে 


ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বিদ্রোহ করেছিল। ভ" মজুমদারের এই মতবাদ যে 
কত অনৈতিহাসিক ও তথ্য-বিরোধী অসত্য, তা যথাস্থানে বিশদভাবে 
আলোচিত হবে। 


€০/ভারতীয় মহাবিত্রোহ 


শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনী রাখতে হবে। ভারসাম্য রক্ষার জন্তে এইটেই যথেষ্ট 
হবে না। পাঞ্জাব কমিশনাররা বললেন (এবং সরকারও তা। মেনে নিলেন ) যে, 
“অধিক সংখ্যক ইংরেজ সৈম্যবাহিনী দিয়ে ভারসাম্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ 
করতে হবে আরে। একটা ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপার - সেটা হচ্ছে নেটিভদের 
বিরুদ্ধে নেটিভদের দিয়ে ভারসামা রক্ষা । “সাধারণ সংমিশ্রণ” তত্ব হিসেবে ভালো 
শোনাঁলেও আযার্দের খুব উপকারে লাগেনি । দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন জাতি 
ও ধর্মের লোকদের এক সঙ্গে রাখলে তাদের নিজন্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বেশিদিন 
বজায় থাকে না। অন্তের প্রতি তাদের জাতিগত বিদ্বেষ ও বিরূপ মনোভাবগুলি 
দুর্বল হয়ে যায়, অবশেষে তারা একতন্ত্রী হয়ে পড়ে ; তাদের মধ্যে সংঘর্ষ যাতে 
বেড়ে যায় এই উদ্দেশ্ত নিয়ে তার্দের যে মিশ্রিত কর! হয়েছিল - সেই উদ্দেশ্যই 
অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়ে যায়! তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি (ধার ফলে এক প্রদেশের 
মুমলমানর। আর এক প্রদেশের মুঘলমানদেরও ভয় ও ঘ্বণা করে থাকে) বাঁচিয়ে 
রাখা নিতান্ত প্রয়োজন, এবং ভবিষ্যতে সিপাহি দলগুলি হবে প্রাদেশিক, যার 
মধ্য দিয়ে অনৈক্য ও রেষারেষি তীব্রভাবে বেড়ে যাবে 1৪২ 

চিফ-অব-স্টাফ, জেনারেল ম্যান্সফিন্ড আরো! একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন : 
“আমি দৃটভাবে মনে করি যে, হিন্দু ও শিখদের সর্খে একই কোম্পানিতে 
কিংবা! একই বাহিনীতে মুসলমানদের রাখ? ঠিক হবে না, এবং হিন্দু ও শিখ্দেরও 
একই দলে মিশতে দেওয়া উচিত হবে ন1!। প্রতি বাহিনীতে এই বিভে্দগুলি 
অতিশয় যত্বু নিয়ে রক্ষা করতে হবে; আমি একথাও বলব যে, বিভিন্ন দল- 
গুলির মধ্যে রেষারেষি এবং এমনকি দ্বণাও যাতে বেড়ে ঘায় ত। দেখতে হবে। 
এই নীতির ফলে সিপাহিদের শু-খল]। ভেঙে যাবে, সে ভয়ের কোনে কারণ 
নেই ; বরং এর ফলে আমাদের প্রতি সিপাহিদের নির্ভরতা অনেক পরিমাণে 
বেড়েই যাবে ।” 

দলমত নিবিশেষে ইংরেজ শানকর1 সকলেই এই একই মত ব্যক্ত করলেন? 
এমনকি লর্ড এলফিনন্টোনের মতো! একজন শিক্ষিত উদ্ারনৈতিক লোকও 
এই মতে সায় দ্িলেন।৪৩ মহাবিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজ সরকার সচেতন 
ভাবে ও পরিকল্পনা! করে যেমন ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমনই সামরিক 
বিভাগে ভেদনীতি (101%1৫5 ৪0৫ ২৪1০ ) চালু করতে শুরু করে দিলেন। 

মহাবিপ্রোহের পটভূমি গ্রসঙ্গে আরে! কয়েকটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। 
ভারত প্ঁ় করতে ইংরেজদের অনেকদিন লেগেছিল। তাদের ভারত জয় ১৭৪৮ 
সনে আর্কট অবরোধ থেকে ১৮৪৮ সনে পাঞ্জাবের যুদ্ধ পর্যস্ত এক শতাব্দীর 


৪২, 7621 (507%/777689407 95/1)1916786191079 12578 0. 30 
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মহাবিদ্রোছের পটভূমি / ৫১৮ 


অবিরাম যুদ্ধ, ছুর্নীতি ও কৃটনীতির ফল। ১৮৪০ সন পর্যস্ত কেবলমাত্র উপকৃল- 
বর্তী প্রদেশগুলিতেই ইংরেজ শাসন স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৪৮ সন পর্যস্ত 
ভারতের অর্ধভাগ ভারতীয় রাজাদের শাসনাধীনে ছিল - অযোধ্যা রাজ্যের সার্ব- 
ভৌমত্ব একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়নি,মহারাস্্ীয়দের গোয়ালিয়র রাজা কম শক্তি- 
শালী ছিল না, বিশেষ করে রণজিৎ দিংহের শিখ সাম্রাজ্য ইংরেজ শাসকদের 
মনে আতঙ্কের স্ষ্টি করত। ১৮৩৭ সন পর্যস্ত মোগল মুদ্রাই সারা ভারতে 
শ্রচলিত ছিল এবং ফানি ভাষাতেই সরকারি কাক্ত চলত। 

কিন্ত ১৮৪৪ থেকে ১৮৫৬, এই ১২ বছরের মধ্যে ভারতে একট বড় রকমের 
পরিবর্তন ঘটে যাঁক ; গোয়ালিয়র তার স্বাধীনতা হারায়, পাঞ্জাব পর পর ছুটি 
যুদ্ধের পর অধিকৃত হয় ও সর্বশেষে অযোধ্যার স্বাধীনতাও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত 
হয়। এতদিনে ভারতবাসী অনুভব করল যে, সমগ্র ভারত সত্য সত্যই পরাধীন 
দেশে পরিণত হলো।। কিন্তু তা হলেও বহু ভারতীয় তখনে। এই অবস্থাটাকে 
ইতিহাসের চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেন নি, তার] ভারতে ব্রিটিশ রাজাকে 
বিধাতার আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেন নি। 

এই সময়কার কতকগুলি ঘটন। বরং তারের স্বাধীনতার স্পৃহাকে আরো 
জাগ্রত করে তুলেছিল। ১৮৩৯-৪২-এর প্রথম আফগান যুদ্ধে তার! দেখেছিল যে 
ইংরেজের শক্তি যতট। দুর্ধর্ষ বলে মনে হতো। কার্যত ততট। ছিল ন1। সেই যুদ্ধ 
থেকে একজন মাত্র ইংরেজ জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছিল _ এই 
ঘটন! ভারতবাসীর মনে কম প্রভাব বিস্তার করেনি। ১৮৫৬ সনে ক্রাইমিয়ার 
যুদ্ধেও ইংরেজদের সামরিক খ্যাতি পুনরায় গুরুতরভাবে কমে গেল। এই যুদ্ধে 
ইংরেজর] তাদের অযোগ্যতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছিল, তার্দের হতাহতের 
সংখ্যাও শীম! ছাড়িয়ে গিয়েছিল। 

ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ একদিকে ইংরেজের এইরকম শোচনীয় অবস্থা ও অন্তদ্দিকে 
রুশদদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কাহিনী ভারতে তখন খুব প্রচার হয়েছিল? নানা 
সাহেবের প্রতিনিধি আজিমুল্লা' খান লগ্ন থেকে ভারতে ফিরবার পথে, রুশ 
“রুম্তমরা” কিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ছে ত1 দেখবার জন্তে ক্রাইমিয়াতে 
গিয়েছিলেন এবং সেই সময় লগ্ডন টাইম্স-এর প্রতিনিধি রাসেলের সঙ্গে তার 
পরিচয় ঘটে _ একথা রাসেল তার বইতে উল্লেখ করেছেন।৪৪ আজিমুল্লা। দেশে 
ফিরে ইংরেজের অক্ষমতার কথা! বহু প্রচার করেছিলেন। ১৮৫৬-৫৭ সনে 
ইংরেজরা খন পারন্যদেশ আক্রমণ করেছিল, সেখানে তার! খুব কৃতিত্বের 
পরিচয় দিতে পারেনি । 


88. ভুল, [২05561 : 149) 17,227, 11817) 108219, ০1, [১ 1859. 
0০, 167-70. এটা খুবই নম্ভব যে, আজিমুল্লার নিকট এইসব রিপোর্ট শুনে 


€২/ভারতীয় মহাবধিদ্রোহ 


এইসব ঘটন। ও প্রচারের ফলে ইংরেজের শক্তি, গৌব্ূব ও খ্যাতি সম্বদ্ধে 
ভারতীয় জনমানমে একট] মোহভঙ্গ হয়েছিল; যত সাময়িকভাবেই হোক ন। 
কেন, ভারতীয় জনসাধারণ ব্রিটিশ শক্তিকে অপরাজেয় বলে ধরে নেয় নি। ৪৫ 
বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ যে বহুবার অস্ত্রধারণ করেছিল, এই এঁতিহ্‌- 
টাও তাদের মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাঁয়নি। ১৮৫৭ সনে ঘখনো। স্বাধীন ভারতের 
স্মৃতি সকল ভারতীয়দের মন থেকেই মুছে যায়নি, যখন স্বাধীনতা1ও পরাধীনতার 
ব্যবধানটা অনেকেই বুঝতে পারতেন, তখন এইসব ঘটনা ও প্রচার ভারতের 
তৎকালীন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটা স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের চিত্র 
ভারতীয় জনযানসে জাগ্রত হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক । বস্তত, নান! এতি- 
হাসিক কারণে ১৮৫৭ সনে ভারতে একটা বৈপ্লবিক আবহাওয়ারই সৃষ্টি করে- 
ছিল। একখত বৎসরের পরাজয়, লাগ্ুনা ও নৈরাশ্ঠের গ্লানি সরিয়ে দিয়ে 
আত্মবিশ্বাসে উদ্ধদ্ধ হয়ে ও আশা-উদ্দীপন। নিয়ে ভারতের সাধারণ মানুষ, হিন্দু 
মুমলমান আদিবাসী সকলে মিলিতভাঁবে অন্তত একটিবারের মতো৷ তাদের 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মাথা তুলে মান্থষের মতো ঈাড়িয়েছিল। 


নানা সাহেবের ইংরেজদের প্রতি মনোভাব বদলে গিয়েছিল এবং তার পর 
থেকেই তিনি তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছিলেন। 

৪৫, এই বিষয়ে কেই লিখেছেন : “7০ ৫6০০1৬০ ০01561583 ড/1)018 ৩ 
€191100 0090 700100622 0০0116103 109100 110 10011588101) 010. 60৩ [1001911 
20011620185 10015551010 0085 0০ ৮০15 ৬৭৪৪০ 20৫ 100190100% £ 
9116 150012705 15 2 120801961 01 8 10159 0০%/০1:..-11086 2 101010061 
01 ড০1% 015009665100$ 9001163 ৮০15 10005019119 ০1200196090) 21৫ 
81৩64115 5৬/21195/90 ৫011776 1106 01£100687 21১ 280. 002 61585 
5091155 211 0০011069৫ (0 605 ৫095/101911 01086 3110191) [0০৮/19 15 100 
১৪ ৫090016৫. (8856 : 1849১ ১ 0. 342) 
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১৮৫৭ সনের জাতীয় বিদ্রোহের স্চন। হয় বাংলা দেশেই । এই বছরের 
শুরুতে ভারতের ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী ভাবতেই পারেনি যে তাদের শীঘ্রই একট! 
অতি ভয়ংকর বিপদ্দের সম্মুখীন হতে হবে। যদিও দেশের জনসাধারণের মনে 
অসন্তোষের অভাব ছিল না, তবু ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তখনে। কোনো 
প্রকারের মেঘ ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি । সুতরাং ইংরেজদের মধ্যে বিশেষ কোনে 
দুশ্চিন্তাও ছিল না, দিও অনেকের মনে একটা আশংক] মাঝে মাঝে উকি- 
ঝুকিও মারত।৯ 

সরকার তখন ব্রাউন বেস্‌ বন্দুকের জায়গায় নতুন এন্‌ফিল্ড বন্দুক সিপাহিদের 
মধ্যে প্রচলন করবার ব্যবস্থা করেছিল। এই এন্‌ফিন্ড বন্দুক পুরনো বন্দুকের 
তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট, এর গুলীর পরিসর বেশি, আর তাছাড়া ওজন কম 
হওয়ার জন্তে ত] বহন করা সৈন্যদের পক্ষে কম কষ্টসাধ্য । এমন একটি উন্নততর 
অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে জেনে সিপাহির্দের মন খুশি হয়ে উঠেছিল । 


১. লর্ড ক্যানিং ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হবার পর লগ্ডনে কোর্ট 
অব ডিরেক্টরদের ১৮৫৬ আগস্টের এক ভোজসভায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : 
45100056101 10186 0026 10 0105 58 01 1100199 9816105 88 16 19১ ৪ 
80811 ০1000 10089 211865 8£ 1196 1)0 019661 (1091) ৪ 1721059 1121). 
৮০৫ 1010১ 8:০5108 01858518100 018861 1085 26 1856 0015900 0০ 
06151156110 0৪ অ10 2010. 
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দমদম, মিরাট, ও আন্বাল৷ -এই তিন জায়গায় এন্ফিল্ড রাইফেল চালনার 
-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হলো | শিক্ষার কাজ ভালোভাবেই চলতে লাগল । কিন্ত 
কয়েকদিনের মধ্যে একট বিষয়ে সিপাহিদের মনে সন্দেহ দেখা দিল। এই 
এন্‌ফিল্ড বন্দুকের গুলী ছিল এক রকম চধি মিশ্রিত কাগজে মোড়া) তা বন্দুকে 
ব্যবহার করতে হলে কাগজটা আগে দাত দিয়ে ছিড়ে ফেলতে হতে! | এই 
কাগজ দেখে দিপাহিদের মনে সন্দেহ জাগল যে, এটা নিশ্চয়ই শুয়োর ও গোরুর 
চবি দ্বার মিশ্রিত, যা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই মুখে লাগানো তো 
দূরের কথা, ছোওয়া পর্যস্ত তার! ঘোরতর পাপ বলে গণ্য করত। 
চি মিশ্রিত টোটা ইংল্যাণ্ড থেকে ১৮৫৩ সনে ভারতবর্ষের সৈম্যবাহিনীতে 
পরীক্ষার জন্যে পাঠান! হয়েছিল বাংল! সৈম্তদলের আযাড জুটাণ্ট জেনারেল কর্নেল 
টাকার এই টোট। দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, এগুলি সিপাহিদের মধ্যে ভয়ানক 
উত্তেজনার কৃষ্টি করবে। তিনি তখনই তার উধ্বতন অফিণারদের কাছে একটি 
সাবধানতাশ্থচক চিঠি লিখলেন। কিন্তু এই চিঠি মিলিটারি বোর্ডের অবহেলায় 
ধাম! চাপ! হয়ে পড়ে রইল,উপরতলায় আর পৌছল ন1। পরে দমদম ও মিরাটে 
এই টোট। তৈরি করার কারখান। খোল] হলো২ এবং ধীরে ধীরে সিপাহিদের 
মধ্যে এর প্রচলনের ব্যবস্থা চলতে থাকল । এই টোট! সিপাহিদের কাছে যাতে 
সহজে গ্রহণযোগ্য হয় তার জন্যে সরকার এমন আর্দেশও জারি করল যে, টোটার 
কাগজ জ্লাত দিয়ে নাকেটে হাতে ছি'ড়ে তার! বন্দুকে ব্যবহার করতে পারবে। 
সরকারের এই রকম গৌজামিল দেবার চেষ্টা দেখে সিপাহিদের সন্দেহ আরে! 
.বেড়ে গেল। তাছাড়া, তার। জানত যে,কাজের সময় টোটার কাগজ হাতে ছিড়ে 
বন্দুকে দিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন, দীত দিয়েই তা তাদের কাটতে হবে। 
হিন্দু-মুদলমান সব দিপাহিরই জাতিধর্ম সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির কোনো 
মীমাংসাই হলে! না । তাই সিপাহিদের মধ্যে অসস্তোষ বেড়েই চলল। ঠিক 
এই অবস্থায় দমদযে একদিন বারুদখানার একজন নিষ়শ্রেণীর খালাসি জলপান 
করবার জন্তে একটি ব্রাঙ্গণ সিপাহির কাছে তার লোটা৷ চেয়ে বসল। সিপাহি 


২, কেই বলেন যে, ১৮৫৬ ও ১৮৫৭-র জানুয়ারিতে কলকাতা ও মিরাটে 
ঘেসব টোটা৷ গ্রস্ত হয়েছিল তাতে গোরুর চবি মিশ্রিত ছিল, কিন্তু শুয়োরের 
চবি ছিল না (98919 ০ 5%০0% 7 21 8 17655, ৬০|. নু) 0. 519 )| 
এবং জর্র রবার্ট আরে! খোলাখুলি স্বীকার করেন যে, এই টোটা গোরু এবং 
শুয়োর উভয়ের চবি মিশ্রিত ছিল (189, 7. 431-32)। ভারনম্‌ বার্টলেটও 
বলেন : “ছুঃখের বিষয় ঘে উলউইচে (ইংল্যাণ্ডে) অস্ত্রাগারে টোট। তৈরি করবার 
জন্তে এই চবি ব্যবহার কর! হয়েছিল, কিন্ত ভারতবর্ষে এই কথা অস্বীকার করা 
“হয়েছিল ।” (17919, 9. 131) 
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ভার লোটা দিতে অস্বীকার করায় খালানিটি উদ্ধতভাবে জবাব দিল : “তুমি 
তোমার জাত নিয়ে তো খুব গর্ব করছ।.কয়েকদিন সবুর কর, সাহেবরা যে 
শুয়োর ও গোরুর চবি দিয়ে টোটা তৈরি করছে, তা যখন দাত দিয়ে কাটতে 
হবে, তখন দেখব তোমাদের জাত কোথায় থাকে ।”৩ খালাসির এই রুঢ বাক্য 
এক ব্যারাক থেকে আর এক ব্যারাকে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, 
দেখতে দেখতে সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে টোটার প্রশ্নটি সাধারণ 
লোকের মধ্যে, বিশেষ করে পিপাহিদের মধ্যে, প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে 
ধাড়াল এবং সার! ভারতবর্ষব্যাপী একটা উত্তেজনা! ও আশংকার স্ষ্টি করল? 
টোটাই বিক্রোহের উপলক্ষ হয়ে দাড়াল । 

এই ঘটন] লেফটেনাণ্ট রাইট তার উত্বতন অফিসার মেজর বন্টিনকে ২২শে 
জানুয়ারিতে রিপোর্ট করেন এবং তাতে সিপাহিদের মধ্যে যে উত্তেজনার সি 
হচ্ছে তাও তিনি জানালেন । মেজর বন্টিনও তার উধ্বতন কর্মচারি প্রেসিডেন্সি 
ভিভিস্নের সৈল্ঠাধ্যক্ষ জেনারেল হিয়ার্সেকে জানালেন । ২৪শে জানুয়ারি 
হিয়াসে” এই সংবাদ একট] “অত্যন্ত জরুরি” মার্ক খামে কলকাতায় আযডজুটাণ্ট 
জেনারেলের অফিসে পাঠালেন । কিন্তু এবারও কর্তৃপক্ষ এই গুরুতর অভিযোগের 
প্রতিকারের জন্তে কোনে! ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন ন|। 

২৮শে জানুয়ারি হিয়ার্পে আবার সরকারকে লিখলেন : “মতলববাজ 
কতকগুলি লোক, খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ কিংবা কলকাতার কোনে হিন্দু পার্টির 
প্রতিনিধি ৪ একটা গুজব রটাচ্ছে যেমিপাহিদের জোর করে খ্রীস্টান কর। হবে; 
তার আগে ভার্দের জাত নষ্ট কর। হবে ; সেইজন্যেই এন্‌ফিল্ড বন্দুকের টোটার 
কাগজ শুয়োর ও গোরুর চবির দ্বারা তৈরি। এই চিঠিতে হিয়ার্সে আরে 
লিখলেন যে, এইসব “ভিত্তিহীন আজগুবি গুজব” নাহয় উপেক্ষা কর] যেত, 
কিন্তু “রানীগঞ্জে একজন সার্জেণ্টের বাঁলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ায় (২য় 
সিপাহি বাহিনীর একটি অংশ এখানে ।আছে ) এবং টেলিগ্রাফ অফিস সমেত 
আরে! এরকম তিনটি অগ্নিকাণ্ড গত চারদিনের মধ্যে এই ব্যারাকপুরে ঘটে 
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৪. সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে কিভাবে যে ইংরেজ অফিসারর। ভারতীয় 
সিপাহিদের মধ্যে ওই সময় থেকেই কাজ করেছিলেন, হিয়াসে'র এই উক্ভি তার 
একটি প্রমাণ। মল পাণ্ডের বিচারের সমক্প প্রমাণ হয়েছিল যে, অযোধ্যার নবাব 
রাজা মানসিং প্রভৃতির প্রতিনিধিরা কোনো! কোনে নিপাহি অফিসারের সঙ্গে 
এই সময় যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান 
উভয়েই প্রথম থেকে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। (60:1৩86 : 5/2/6 
777268) ০1, [, 0 155759) 


৫৬/ভারতীয় মহাবিড্রোহ 


যাওয়ায়-..আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে অসস্তষ্ট সিপাহিদের দ্বারাই এই 
অগ্নিকাঁও ঘটছে ।”৫ ৰ 

জানুয়ারি মাস শেষ হতে ন! হতে এইভাবে টোটার প্রশ্নটাই সবচেয়ে গুরুতর 
প্রশ্ন হয়ে দাড়াল | ভারতের প্রতিটি সিপাহি ব্যারাকে, বাজারে ও অন্যান্য 
স্থানে ব্যারাকপুর থেকে পেশোয়ার পর্যস্ত আন্দোলন শুরু হলে! সিপাহিদের মধ্যে 
অনেকে আরে। সক্রিয়ভাবে ইংরেজ অফিসারদের বাংলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে 
ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে দিল। এই অগ্নিকাণ্ড শুধু ব্যারাক- 
পুরেই সীমাবদ্ধ রইল না) আম্বাল1 ও অন্যান্ত স্থানেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। 

বিভিন্ন স্থানের অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে একটি সামঞ্তন্ত লক্ষ্য করার আছে-একই 
পদ্ধতিতে ইংরেজদের বাংলোগুলিতে আগুন লাগানো হচ্ছিল। তীরের মুখে 
একট! কাপড়ের টুকরে। জড়িয়ে তাতে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে ধনুক দিয়ে 
বাংলোতে ছুড়ে মার। হতো।। কেই বলেন যে, সাওতাল বিদ্বোছের সময় ২য় 
গ্রেনেডিয়ার বাহিনীর সিপাহিরা সাঁওতালদের কাছ থেকে এই পদ্ধতি 
শিখেছিল। 

সিপাহিদের মধ্যে টোটার জন্তে এত অসস্তোষের কারণ নির্ণয় করার উদদেশ্টে 
৬ই ফেব্রুয়ারিতে একটি সামরিক আদালতের অধিবেশনে বহু সিপাহিকে 
প্রশ্ন কর! হয়। সকলেই তখন খোলাখুলি ভাঁবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে ষে, এই 
টোটা অত্যন্ত সন্দেহজনক চবি দ্বারা তৈরি এবং তা তারা কিছুতেই ব্যবহার 
করবে না। সামরিক আর্দালতের ইংরেজ অফিসাররা সিপাহির্দের অনেক 
আশ্বাস দিলেন যে,-টোটার কাগজে কোনোরকম সন্দেহজনক চবি নেই, এবং 
এট1 একট। সাধারণ কাগজ ব্যতীত আর কিছু নয়, ইত্যাদি । কিন্ত এই মিথ্যা 
স্তোকবাক্যে সিপাহিরা ভূলল ন1। হাবিলদার অযোধ্যা সিং আদালতের কাছে 
স্বীকার করলেন যে, টোট। ব্যবহার করতে যদিও তাঁর নিজের কোনে। আপত্তি 
নেই, তা হলেও তিনি “তা করতে পারবেন না; তার কারণ অন্থান্থ 
সিপাহির। তাতে ঘোরতর আপত্তি করবে ।”৬ আদালত স্পষ্টই বুঝতে পারল 
যে,টোটার বিরুদ্ধে সকল সিপাহিই একমত এবং ছু,একজন সিপাহি অফিসারের 
ইচ্ছে থাকলেও এই ব্যাপারে সাধারণ সিপাহিদ্রের মতের বিরুদ্ধে যেতে সাহস 
করবে না। হিয়ার্সের মতে, এই রকম সংকটের সময় সিপাহি অফিসাররা 
সরকারের পক্ষে অকেজে। হয়ে যায়। তিনি লিখলেন : “বাস্তব সত্য হচ্ছে এই 
যে, তারা তার্দের সিপাহির্দের অত্যস্ত ভয় করে এবং কোনে। কাজ করতে 
সাহস করে না। এরকম সংকটের অবস্থায় সব সময়ই একপ ঘটেছে, এবং 
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আমাদের রাজত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এই রকমই ঘটবে। শ্ডার চার্লস 
মেটকাফ ঠিকই বলেছিলেন, তিনি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন 
যে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব আর নেই ।”৭ 

এই আদালতের সমস্ত তথা বিচার করার পর জেনারেল হিয়ার্সে সরকারকে 
লিখলেন, যে কোনে কারণেই হোক, টোট। যে শুয়োর ও গোরুর চবি 
দ্বারা তৈরি -এই ধারণা৷ সিপাহিদ্বের মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়ে দাড়িয়েছে। 
“এই অবস্থায় আমার মতে, এই ধারণ! দূর করার চেষ্টা করা একেবারে বৃথা 
ও নিতাস্ত নির্বোধের কাজ হুবে।” হিয়ার্সে তারপর স্থপারিশ করলেন -- 
“পূর্বে মাক্কেট বন্দুকের জন্তে ষে রকম টোটার কাগজ তৈরি হতো, যর্দি সম্ভব হয় 
নতুন বন্দুকের জন্তেও তর্দন্থরূপ কাগজ তৈরির ব্যবস্থা অবলম্বন করার হুকুম 
দেওয়া হোক । এই উপায়ের ছারাই সিপাহিদের ভিত্তিহীন সন্দেহ ও তাদের 
আপত্তি শীভ্র দূর কর। সম্ভব হবে ।”৮৮ 

সরকার কিন্ত জেনারেল হিয়ার্সের পরামর্শ মতো কাজ করল না এবং 
নিজেরাও অন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করল না। সিপাহিদের মধ্যে অসন্তোষ যতই 
বেড়ে যেতে লাগল, সংকট দিনের পর দিন ততই ঘনীভূত হতে থাকল। এই 
বিপজ্জনক অবস্থাটা বুঝতে পেরে ১১ই ফেব্রুয়ারি হিয়ার্মে আবার সরকারকে 
লিখলেন : “আমরা একট। প্রকাণ্ড বিস্ফোরক বোমার উপর বাস করছি--তার 
যে কোনে! মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে ।”৯ 

ইতিমধ্যে ব্যারাকপুরের দিপাহিরা গোপনে মিটিং করে তাদের কর্মপন্থা 
আলোচনা শুরু করে দিয়েছে । ৫ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর জমাদার ছুর্লভ এই 
স্থানের কমাপ্ডি অফিসার ব্রিগেডিয়ার গ্র্যাণ্টকে গিয়ে খবর দিল যে, ৩০৯ 
মিপাহি এই সময় প্যারেড গ্রাউণ্ডে সভা করছে। পরের দিন আবার আর এক 
জন সিপাহি-অফিসার রামসহায় লাল। লেফটেনান্ট আলেনকে রিপোর্ট করল 
যে, সিপাহিদের প্রতিনিধির একট! গুপ্ত বৈঠকে বসে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের ফড়ঘন্ত্র করছে, কিভাবে সিপাহির] প্রথমত ব্যারাকপুর দখল 
করবে, তারপর তার। কলকাতায় মার্চ করে যাবে ও ফোর্ট উইলিয়াম ও ট্রেজারি 
দখল করবে। এই সমস্ত খবর দিরে লাল। বলল ষে, প্রত্যেক রেজিমেন্টের 
৮ জন করে নির্বাচিত। প্রতিনিধিদের নিয়ে আবার এই রাত্রেই আর একট। সভ। 
হবে। উক্ত সিপাহি আরে! জানাল যে, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের তার পুড়িয়ে 
দেওয়া এই ফড়ঘন্ত্রেরইে একটা অংশ যার ফলে বিপ্রোহের নংবাদ সরকার 


৭. 1012) 0, 29 
৮. 16625 0.7 
৬4669 0, 44 


২৮1তাতীয় ঈহাধিঞ্রোহ 


াঁতীতাড় কোথাও মাঠাতে না পারে। এবং সিপাহিরা আরো ঠিক করেছে 
ধৈ, উষ্টান্ত স্থান থেকে খ্রি গোলন্াঁজ ধাহির্মী এসে তাদের পরিকর! 
পণ্ড করে দেবার আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা! করবে ।৯০ 

এইভাবে ব্যারাকপুর়ের সিপাহির বিদ্রোহের জন্তে বখন গ্রস্ত হচ্ছে, তখন 
সরকারি ভাদের মিলিত চেষ্টাকে বার্থ করে দেবার জন্যে সিপাছিদের কোনো 
বিশেষ কাঁজ দিয়ে বাংলার বিভিত্ন স্থানে পাঠিয়ে দিতে লাগল । এর ফলে হর্দিও 
বা ব্যারাকপুরেব প্রচেষ্ট। কিছুর্দিনের মতো স্থগিত রইল, কিন্তু বাংলার অন্যান্ত 
স্থানে বিপ্রোহ-পরিকল্পনার জাল রীতিমতো বিস্তৃত হতে লাগল। 

ব্যারাকপুরে অবস্থিত ৩৪শ সিপাহি বাহিনীর ছুটি অংশ ১৮ই ও ২৫শে 
ফেব্রুয়ারিতে এইভাবে বহরমপুর শিবিরে এসে পৌছল। এই সময় ১৯শ 
সিপাহি বাহিনী বহরমপুরে অবস্থান করছিল। ব্রিটিশরা! ঘখন অযোধ্যা দখল 
করে তখন ১৯শ ও ৩৪শ _ এই বাহিনী ছুটি লখনৌ শহরে একই শিবিরে থাকত। 
অন্তান্ঠ স্থানের মধো বহরমপুরের সিপাহিরাও টোট৷ সম্বদ্ধে খুব উত্তেজিত 
হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ১৯শ বাহিনীর একজন হাবিলদার 
তাদের কমাপ্ডিং অফিসার কর্নেল মিচেলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, টোট। 
সন্বপ্ধে যেসব কথা৷ প্রচারিত হচ্ছে তা সত্য কিনা? “এটা একট। মিথ্যা গুজব”, 
এই বলেই কর্নেল মিচেল তার কর্তব্য শেধ করেছিলেন। কিন্ত এখন তাদের 
পুরনো বন্ধু ও সাথী ব্যারাকপুরের সিপাহিদের কাছ থেকে বহরমপুরের 
নিপাহির। সমস্ত খবর জানতে পারল। ফলে ইংরেজদের প্রতি তাদের ঘ্বণা ও 
বিদ্বেষ আরে! প্রবল হয়ে উঠল। 

২৬শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় মিচেল হঠাৎ হুকুম দিলেন যে, পরদিন সকালে 
১৫ রাউও্ড গুলী নিয়ে ১৯শ বাহিনীকে প্যারেড করতে হবে । প্যারেডের দিন 
যখন “ক্যাপ বিতরণ শুরু হলে, সিপাহি! তখন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার 
করল। সিপাহির1 জানত যে কিছুদিন পূর্বেই অনেকগুলি নতুন টোট। কলকাতা 
থেকে বহুরমপুরে পৌছেছে এবং ওইদ্দিনঃ বিকেলে যে কতকগুলি টোট৷ 
বারুদখান! থেকে বার কর। হয়েছে ভাও কয়েকজন সিপাহি দেখেছে। 

সিপাহিরা “ক্যাপ লিতে অদ্বীকার করেছে শুনে কর্নেল মিচেল তৎক্ষণাৎ 
এসে হাজির হলেন। সিপাহি-অফিসারদের ডেকে বজলেন, “তোমর। যদি 
চোট! ধ। নাও, তাহলে আমি তোমাদের বর্মা ও চীনে নিয়ে যাবো! । সেখানে 
অতি কষ্টের মধো তোমাদের সকলকে মরতে হবে (1£ 505 ৫০9 1000 0646 019 
০8110865,) ] ছা1] 1206 5০০ 00 301009 9100 00109 ( 13615 
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৮0085 151480 900 111 &1 ৫1১, )1*১ এইভাবে সিপাহিচোয় ওর 
বিজন গে । বি নিচে বালে রা 
ভঠ পাবার পরিবর্তে বরং কিপ্ত হয়ে উঠল । চোখের নিমেষে তারা বাঁগীখার্না 
আক্রমণ করে তার ধররজা ভেঙে সাধে বন্দুক ও টোঁটা নিয়ে তাঁদের লাইনে 
চলে গে । এ ঘটনা যখন ঘটল তখন প্রায় মধ্যরান্রি। 

এদিকে মিচেল তার বাঁলোতে ফিরে গিয়ে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজদের নিয়ে 
তৈরি হয়ে বসেছিলেন। সিপাহিদ্ণের বিদ্রোহমুলক কাজের খবর পেয়েই আবার 
'তিনি তার লোকজন ও কামান নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। সিপাহি-অফিপার- 
দের সামনে ডেকে তিনি আদেশ দিলেন _ এখনি সিপাহিদের অন্ত্র সমর্পণ করতে 
বলো। সিপাহি-অফিসাররা জানালেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অশ্বারোহী ও 
গোলন্দাজর] কামানগুলি ওখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যস্ত সিপাছিরা 
অস্ত্র কিছুতেই সমর্পণ করবে না; আর ধর্দি তা কর! হয় তাহলে তার! 
'শাস্তভাবে তান্দের লাইনে ফিরে যাবে ।১২ মিচেল ধর্দি তখন আবার কোনো 
রকমের ওদ্বত্য প্রকাশ করতেন, তাহলে এক মূহুর্তে সমগ্র বাংলাদেশে সেদিন 
আগুন জলে উঠত | কিন্তু মিচেল ভয়েই হোঁক আর চাতুর্ষেই হোক, তীর 
লোকজন ও কামান নিয়ে আস্তে আন্তে চলে গেলেন, সিপাহিরাও তাদের লাইনে 
ফিরে গেল। এই সময় সিপাহিদের সংখ্যা ছিল ৮০১ আর মিচেলের সঙ্গে ছিল 
মাত্র ২০০ ভারতীয় সিপাহি, ঘার্দের রাজভক্তি সম্বদ্ধে মিচেলের যথেষ্ট সন্দেহ 
ছিল। এই অবস্থায় বিদ্রোহোন্থুখ সিপাহিদদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে সম্ভবত 
পৃষ্টপ্রদর্শন করাই শ্রেয় বলে মিচেল মনে করেছিলেন । 

বহুরমপুরের এই ঘটন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । এরই মাত্র ২ মাইল উত্তরে স্বাধীন 
বাংলার পুরনে। রাজধানী মুশিদাবাদ। একশত বৎসর পূর্বে মুশিদাবাদ যে 
ভারতের অন্যতম সমুদ্ধিশালী শহর ছিল তা আর একস্থানে উল্লেখ কর! হয়েছে। 
স্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর নবাব নাজিম ফেবেছুন ঝা। (সৈয়দ মনন্থ্র 
আলি খা) এই শহরে তখন বাস করছিলেন । ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাব 
'অসন্তট্টির কারণ ছিল যথেষ্ট । প্রথমত -ডার ভাতা ১৬ লক্ষ টাকা থেকে কমি 
১২ লক্ষ টাক। করা হয়েছিল। তাছাড়া তিনি ষে সমস্ত অধিকার ভোগ করতেন 
ব্রিটিশ সরকার তার কতকগুলি খর্ব করে দিয়েছিলেন ১ যেমন, দেওয়ানি 
আদালতে উপস্থিত না৷ হওয়ার অধিকার লুপ্ত করে দেওয়া! হয়েছিল ? তী: 
সম্মানে ১৯টি তোপধ্বনির বদলে ১৩টির ব্যবস্থা কর হলেো।। এই ব্যাপারে অব* 
তখনকার বাংলায় লেফটেনাপ্ট গভর্ণর স্যার ফ্রেডরিখ হালিভে খুশি হয়ে তী: 
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রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, নবাব এত অপমানিত হওয়। সত্বেও “বিস্রোহের গ্রথম' 
থেকে শেষ পর্স্ত তিনি বথাসাধ্য রাজভক্তির সঙ্গে নিজেকে পরিচালিভ 
করেছিলেন। তিনি সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করেছিলেন ; তাছাড়া, 
আমাদের কি আবশ্তক ন৷ আবশ্তক আমরা বলবার আগেই তিনি তা৷ নিজে- 
থেকে অনুমান করবার জন্যে সব সময় প্রস্তত থাকতেন ।” (7367827 0252 
66+১ 710181010808, 2. 96) 

একশো! বছরের ইংরেজ শাসন ও শোষণের ফলে মুশিদাবাদের প্রাচীন 
গৌরব বিনষ্ট হয়েছিল এবং তার ফলে সেখানকার জনসাধারণের ছুঃখ-দৈস্তেরও, 
অস্ত ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে মিরাট 
শিবির যেরকম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত, পূর্ব-ভারতে বহরমপুরের স্বানও 
কতকট। তাই ছিল। এই অবস্থায় নবাবের একটি কথাতেই তারা যে বিদ্রোহী 
সিপাহিদের পাশে এসে দ্রাড়াত, তাতে সন্দেহ ছিল না। কেই এই সম্পর্কে 
লিখেছেন : “শহরে হাজার হাজার লোক ছিল যার! নবাবের নির্দেশে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করত ; এই ব্যক্তিটি নিজে বর্দিও হূর্বল ছিলেন, কিন্তু তার পিছনে ছিল 
একটা গৌরবপূর্ণ শক্তিশালী নামের জোর ।”১৩ 

বাংলার হত গৌরব ফিরিয়ে আনবার ও বিদেশী শাসকদের হাত থেকে যুক্ত 
হয়ে নিজের ও বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার এই স্থবর্ণ হুযোগ মুশিদাবাদের নবাব 
গ্রহণ করলেন না| সিরাজদৌল্লার সিংহাসনে বসেও তিনি মীরজাফরের 
অমানুষোচিত পথই বেছে নিলেন। তাঁর কাছ থেকে কোনে৷ রকম নির্দেশ না 
পেয়ে মুশিদাবাদের জনসাধারণ ২৬ শে ফেব্রুয়ারি রান্রিতে শাস্তভাবেই কাটাল। 
তার মুখ থেকে একটি কথা, কিংবা সামান্য একটুখানি ইঙ্গিতেই সর্বভারতীয় 
প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম সেখান থেকেই শুরু হতে পারত। এই 
সম্ভাবনা যে একেবারেই অলীক স্বপ্ন ছিল না, তা ইংরেজ শাসকর। ভালোভাবেই 
বুঝতে পেরেছিল। কেই ঠিকই বলেছিলেন -“এই কথাটা বোঝা৷ মোটেই কঠিন 
নয় যে, যদি বহরমপুরের সিপাহিরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করত এবং 
মুশিষ্দাবার্দের জনসাধারণ নবাবকে সামনে রেখে তাদের সঙ্গে হাত মেলাত, 
তাহলে সমগ্র বাংলাদেশে দেখতে দেখতে আগুন জলে উঠত ।”%১৪ 

গভর্নর জেনারেল ১৯শ বাহিনীকে বহরমপুর থেকে ব্যারাকপুরে ২২* মাইল, 
মার্চ করিয়ে এনে নিরন্তর করে বরখান্ত করার হুকুম দিলেন। এই শান্তির কথা; 
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সপাহিরা শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত জানতে পারেনি। যাই হোক, একটা গোষ্টা 
কাছিনীকে নিয়ন্ত্র করা সহ কাজ ময়। বিশেষ করে ব্যারাকপুয়ের যতে। স্থানে 
'বেখানে সিপাহিদের মধ্যে বিস্রোহের মনোভাব সতেজ হয়ে উঠেছে। কিদ্কু লর্ড 
ক্যানিং সম্পূর্ণভাবে প্রপ্তত হয়েই এই হুকুম জানি করেছিলেন । ২৭শে মার্চ 
ব্তারিখে তিমি লিখে দিলেন _“দমদমে বহুসংখ্যক গোলন্দাজের উপস্থিতি, আমার 
বডিগার্ড, ছুটি ব্রিটিশ রেজিমেন্ট, যাদের একটিকে (৮৪তম রেজিমেন্টকে ) এই 
কাজের জন্তেই বর্ম থেকে নিয়ে আস! হয়েছে, তারা যে কোনে বিদ্রোহের 
প্রচেষ্টাকে দমন করতে যথেষ্ট হবে ।*১৫ ফেব্রুয়ারি মাসে সিপাহিরা আশংকা 
করেছিল ষে, শীঘ্রই সরকার বহুসংখাক ইংরেজ সৈন্ত আমদানি করে তাদের 
বিদ্রোহের প্রচেষ্টাকে পণ্ড করে দেবে । তাই ঘটল এক মানের মধ্যেই । 

ইতিমধ্যে ভারতের রাজধানী কলকাতা! শহরের বুকের ওপর ঘটে গেল এক 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ১০ই মার্চ রাত্রে ফোর্ট উইনিয়ামের পাহারাদার ২য় বাহিনীর 
ছু জন সিপাহি ট্রেজারির পাহারাদার ৩৪শ বাহিনীর স্থবাদারের সঙ্গে দেখা 
করতে এলো । সিপাহি ছুটি স্থবাদারকে বলল -ওই রাত্রে তাদের বাহিনী 
বিদ্রোহ ঘোষণ! করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে এবং ভার ৩৪শ বাহিনী যদি 
তাদের সঙ্গে ষোগ দেয়, তাহলে তারা সকলে মিলে সমগ্র কলকাতা শহর 
সহজেই দখল করতে পারবে । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিদ্রোছ ভাবাপন্ন ৬৪শ 
বাহিনীর স্ববাদার স্বয়ং কিন্ত এই সিপাহি দুটিকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্ধার করে 
ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে দ্িলেন। 

এদিকে মার্চ মাসের শেষের দিকে ব্যারাকপুরে সংকট ঘনীভূত হয়ে এলে।। 
গভর্নর জেনারেলের চিঠিতে আমর! দেখতে পেয়েছি যে, ওখানে ইংরেজ সৈন্ 
আমদানি করে ১৯শ বাহিনীকে নিরস্ত্র করার জন্তে ও ব্যারাকপুরের দিপাহিদের 
বিদ্রোহের প্রচেষ্টাকে অন্কুরে বিনষ্ট করার জন্তে সরকার প্রস্তত হচ্ছিল। ২৯শে 
মার্চ রবিবার, সকালে সিপাহিদের মধ্যে রটে গেল যে, ইংরেজ সৈগ্য ব্যারাক- 
পুরের ঘাটে অবতরণ করছে।১৬ 

সিপাহিরা বুঝতে পারল এইবার তারের সংকট মৃহূর্ত এসে গিয়েছে, এখন 
ইংরেজরা! বঙ্সপূর্বক তাদের দিয়ে চর্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহার করাবে। হয় এই 
মূহুর্তে আঘাত হানতে হবে, তা না হলে আর কখনে! হবে না । অন্তত ৩৪শ 
বাহিনীর একজন জিপাহিক্র মনে আর কোনে! ছিধা রইল না-নে হলো 
২ বছরের যুবক মঙ্গল পাণ্ডে। পাণ্ডে তার ইউনিফর্ম পরে, কোমরে তলোয়ার ও 
কাধে বন্দুক নিয়ে তার কুঠি থেকে বেরিয়ে এলে! এবং ভাদের ধর্ম ও সম্মান 
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বাঁারার ক্ষন্তে তার সাথীদের আয়্বান জানাল । 

পাই মইন ই কোক়ার্টার গার্ডের সামনে, যেখানে ৩৪ল বাঁছিনীর ২+ জঃ 
ল্লিগাহি জমানার ঈশ্বরী পার অধীনে থাহারা দিচ্ছিল! বেগন্ে দ্বেগাতে 
উ্চড়জিত দিপাহিরা পাণ্ডের চারপাশে জম! হতে লাগল। ছু'জন অশ্বারোহী 
ইংরেন্ অফিম্নার। লেফটেনাণ্ট বগ্‌ ও সবার্ষেন্ট মেজর হিউপ্পন নিকটেই ছিেন । 
তঁর। ঈশ্বরী পাণ্ডেকে হুকুম দিলেন - মক্ষল পাণ্ডেকে নিরব ও গ্রেপ্তার করতে, 
রিন্ক ভ্বাতে কোনে ফল হলে৷ না। তখন তার! নিজের। দু'জনে একমজে মন্গল 
খাঞ্জেকে স্বাক্রমণ করলেন ও তাকে লক্ষ্য করে গ্লুদী ছ'ড়লেন। প্রাণ্ডেও গুলী, 
চারারেন। তাতে বগের ঘোড়া! নিহত হযো৷। তখন ইংরেজ অফিসার দু'জন: 
তলোয়ার নিয়ে পাণ্ডেকে যুগপৎ আক্রণ করবেন । কিছুক্ষণ জড়বার পর পাণ্ডে 
তার ছু'্ন ইংরেজ প্রতিহন্বীকেই ক্ষতবিক্ষত করে দিল এবং বসকে যেই শেষ- 
স্ামাভ হানরার জন্তে তলোয়ার তুলল, ঠিক সেই মুহূর্তে শেখ পন্ট, নামক 
খুরূজন মিপাহি পিছন থেকে এসে প্রাণপণে পাণ্ডের কোমর জড়িয়ে ধরল। এই; 
স্কয়োগে ব, ও হিউসন রক্তাক্ত কলেবরে টন্মতে টলতে পালিয়ে কোনো মতে 
সলিজেদের প্রাণ বাচাজের ।১" 

বঙ্গন গাণ্ডেকে জড়িয়ে ধরে পণ্ট, পাহারারত সিপাহিদের ও ঈশ্বরী পাঁগ্ডেকে 
বার়রার ম্মাহরান করল -মলল পাঞ্ডেকে গেপ্ার করার জন্তে। মঙ্ধন পাণ্ডের' 
রিচারের ময়য় পণ্ট, রলেছিল-_“কিস্তু তার! কেউ এগিয়ে এলোই মা, বরং উপ্টে 
সকলেই আমাকে গালাগালি করছিল ও আমাকে এই বলে শাসাচ্ছিল যে, আমি: 
বদি পাণ্ডেকে না! ছেড়ে দিই তবে তার আমাকে গুলী করবে ।”৯৮ 

ইংরেজ ছু'জন ধালাবার পর পণ্ট, পাণ্ডেকে ছেড়ে দিকা। পণ্ট, যদিও তাকে 
বাধা দিয়েছিল, হিন্দুত্ধানি বলে পাণ্ডে কিন্তু তারে কিছুই বলেনি। বরং. 
ক্রিরিলিদের ধ্বংস ক্ুররার জন্তে অল্প ছাতে রেব্রিয়ে আয্লতে বনল, সিপা হিদ্বের. 
জ্বাবার ছাজ্মান জানাল : “নিকাল আও পণ্টন, নিকাঁঘ আও হামার] সাথ।” 
এমন সময় ৩৪শ বাহিনীর কমাগ্ডিং অফিসার কর্নেল ছইলার এসে উপদ্ধিত 
হলেন । কোয়ার্টার গার্ডে এলে তিগ্নি প্রহরার সিপাহিদের হুরুয় করলেন তার, 
বনে আসতে । বারবার তিনবার গ্রই হুকুম রুরবার পর সিপাছির] কম্মেক পা. 
দ্বগ্রস্ত ঢ্ুলো৷। তারপর হঠাৎ থেমে গেল, আর গর পা জগ্রসর ছলে ন1।. 
কুই়ার হেড কোয়্ার্টার্যে এম়ে এই ঘটন! ন্লিগোর্ট করল্পেন। ইড়িমণ্যে খবর. 
পেয়ে কন্রায়েল হিয্ার্মে দমদম ও চু চূড়ার দমন ইংরেজ সৈন্তদের তৎক্ষণাৎ, 
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আসবার অঙ্কে হুকুম দিয়ে নিজে কয়েকজন ইংরেজ কফিষার ও শিখা সপাছ্ি 
সঙ্গে করে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। 

কোয়ার্টার গার্ডের সিপাছির! হিয়ার্সের আদেশ মতে। এবার তার অঙ্গে চলল । 
হিয়ার্সেকে আসতে দেখেই তাকে লক্ষ্য করে মল পাণ্ডে ভার বন্দুক উচু 
করে তুলে ধরল। কিন্তু এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে বন্দুক নামিয়ে ফেলব । 
নে দেখল তাঁর সাথীরা কেউই তার সঙ্গে যোগ দিল না, কেউই নিজেদের ধর্ম 
ও সম্মান রক্ষ। করার জন্যে ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল না। সে আরে 
দেখতে পেলে! যে, ফিরিঙ্গি আফিসারের পাশে তারই হিন্দস্থানি ভাইরা তারই 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে আসছে। তখন সে বিরাগে হতাশায় নিজের বন্দুক নিজের 
বুকের দিকে লক্ষ্য করে প1 দিয়ে ঘোড়া টিপে দিল। গুলী সবেগে ভার শরীরে 
প্রবেশ করল। মঙ্গল পাণ্ডে আহত ও হতজ্ঞান হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল ।১৯ 

২৯ শে মার্চের ঘটনায় স্পষ্টই বোঝ! গিয়েছিল যে, সিপাহিদের সহাঙ্গভৃতি 
মঙ্গল পাগ্ডের দিকেই ছিল। কিন্তু ত সত্বেও খোলাখুলিভাবে তার সন্ধে োগ 
দিয়ে তারা বিদ্রোহ ঘোষণ! করেনি । তারা ষে নিস্পৃহভাবে নিরপেক্ষতা অব- 
লম্বন করেছিল তা৷ নয় বরং পরোক্ষে তার! মঙ্গল পাণ্ডেকেই সাহায্য করেছিল। 
এমনকি পাহারারত সিপাহিরাও বারবার ইংরেজ অফিসারদের হুকুম অমান্ত 
করেছিল। সামরিক কাজে উধ্বতন কর্মচারির আদেশ অমান্য করা যে কৃত 
বড় গুরুতর অপরাধ এবং তার জন্তে যে কী ভয়ানক শাস্তি হয়ে থাকে; তা 
তাদের ভালোভাবেই জান! ছিল। বস্তত ২৯শে মার্চ সিপাহিদের ব্যবহার 
রাজদ্রোহিতারই সামিল এবং এই অপরাধে তাদের শাস্তিও ভোগ করতে 
হয়েহিল। তাছাডা ২৯শে মার্চের ঘটনা একেবারে আকন্রিকও বল! চলে না, 
বিজ্রোহের ষড়যন্ত্র ছু'তিন মাস ধরেই চলছিল। কিন্তু তবুও মঙ্গল পাণ্ডের উদাহরণ 
অন্থমরণ কবে ওইদিন তাব। বিদ্রোহ ঘোষণা করবাব হুযোগ গ্রহণ করজ 
না। সিপাহিদ্দের এই স্ববিরোধী ব্যবহারের কাবণ কি- এই প্রশ্ন মনে ওঠা। 
স্বাভাবিক। 

জাঙ্ছয়ারি মাস থেকেই যে ইংরেজ-বিরোধী একটা চক্রাত্ত শুরু হয়েছিল, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। অধোধ্যার নবাব, রাদ্ধ। মানসিংহ প্রমুখের সহযোগীর 
ব্যারাকপুরের সিপাছিদের ষঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখ 
কর! হয়েছে। সিপাহিরাও ঘে সভা-সমিতি করে এ বিষয়ে আলোচনা করছি 
তাও আষরা দেখতে পেয়েছি। কিন্ত সিপাহিরা কোনে! বিশেষ কর্মগস্থায় 
উপনীত হতে পারেনি। বিভ্রোহ করতে গ্রস্ত, অথচ কোনে। চূড়া সিদ্ধান্ত 
নেওয়! হয়নি -এই অবস্থাই বিপাহিদ্নের দোছুজ্যমান ঘবস্থার কারণ। খুব 
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সম্ভব সেই কারণেই ২৯শে মার্চ মঙ্গল পাণ্ডের আহ্বানে তার! অগ্রসর হয়ে 
আসতে পারেনি। 

১৯শ বাহিনী ২শে মার্চ বহরমপুর ত্যাগ করে ব্যারাঁকপুর থেকে ৮ মাইল 
দূরে বারাসাঁতে ৩০ তারিখে এসে পৌছল _অর্থাৎ মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের 
একদিন পরে যখন ব্যারাকপুর একটি ধৃমায়িত আগ্নেপ্লগিরির অবস্থায় পরিণত 
হয়েছে । ব্যারাকপুরের কয়েকজন সিপাহি-প্রতিনিধি বারাসাতে ১৯শ বাহিনীর 
নিকট বিজ্রোহ ঘোষণার প্রস্তাব করল। তখন পর্যস্ত ১৯শ বাহিনী সশস্ত্র 
অবস্থাতেই ছিল। কিস্তু তবুও তারা বিজ্রোহ করতে অসম্মতি জানাল। 

পরদিন ৩১শে মার্চ প্রতুষে ১৯শ বাহিনীকে মার্চ করিয়ে ব্যারাকপুরের 
প্যারেড গ্রাউণ্ডে নিয়ে আসা হলো৷। যখন তাদের থামতে হুকুম দেওয়। হলো, 
তখন তারা সামনের দিকে তাকিয়ে অবাঁক হয়ে গেল- গোরা সৈন্য পরিবেষ্টিত 
ইংরেজদের কামানের মূখে এসে তার। দাড়িয়ে আছে। এতটুকু এদিক ওদিক 
হলেই নিষেষে কামানের গোলায় তাদের উড়িয়ে দেওয়া হবে। কয়েক মৃহূর্তের 
মধ্যে ১৯শ বাহিনীকে নিরস্ত্র করে তৎক্ষণাৎ তার্দের বরখাত্ত করে দেওয়া হলে] । 
যেৰাহিনী দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় খালস! বাহিনীর বিরুদ্ধে কৃতিত্বের সঙ্গে 
লড়াই করে ইংরেজের হাতে পাঞ্জাবকে তৃলে দিয়েছিল _ আজ ৮ বছর পর সেই 
১৯শ বাহিনী তার উপযুক্ত পুরস্কার পেল ! 

নিজের গুলীতে মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যু হয়নি, সে গুরুতর ভাবে জখম হয়েছিল 
এবং তার অবস্থা দিনের পর দিন খারাপই হচ্ছিল। সকলেই বুঝতে পারল 
কয়েকদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু অনিবার্ধ। ৬ই এপ্রিল একটি সামরিক আদা- 
লতের বিচারে তার ফাসির আদেশ হয়, এবং ৮ই এপ্প্রিল ব্যারাকপুরের সমস্ত 
সিপাহিদের সম্মুখে মরপোন্ুখ মঙ্গল পাণ্ডেকে টেনে তুলে, ফাসির দড়ি তার 
গলায় জড়িয়ে দেওয়। হয়। 

একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ মঙ্গল পাণ্ডের ফাসির দৃশ্ত এইভাবে বর্ণন! 
করেছেন: 

“ব্যারাকপুরের প্যারেড গ্রাউণ্ডের কেন্দ্রস্থলে ফানির মঞ্চ তৈরি কর হলো । 
কামানের শব হওয়1 মাত্রই সৈন্যবাহিনী এসে একটি বর্গের (89581) তিন 
দিকে দাড়িয়ে গেল। এর এক ধারে ৭০তম, ৪৩শ, ২য় ও ৩৪শ ( মঙল পাণ্ডের 
বাহিনী) সিপাহি বাহিনী আলাদ] বর্গ তৈরি করে ফাড়িয়েছিল, আর তাদের 
মৃখোমুগ্চি হয়ে লাইন করে দীড়িয়েছিল গভর্ণর জেনারেলের বড়িগার্ড ও ৫৩তম 
ইংরেজ ঈহিনী। বর্গের তৃতীয় দিকে লাইন করে ছিল ৮৪তম ইংরেজ বাহিনী, 
আর ভাদের পাশে ছুটি ইংরেজ কামান বাহিনী | বডি গার্ডদের একটি অংশ 
অপরাধীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে।। তাদেরই পেছনে এলে। ইংরেজ সৈম্ত 
পরিবেষ্টিত হয়ে কোয়ার্টার গার্ডের কয়েদি সিপাহিরা। এইভাবে সকলে নিজ 


মহাবিপ্রোছের শুচনা|/ ৬৫ 


নিজ স্থানে দাড়াবার পর সিপাহি বাহিনী চারটিকে ফ্লাসির মঞ্চের মুখোমুখি এনে 
দাড় করানো হলো ।”"."মঙগল পাণ্ডের ফাসি হয়ে যাবার পর, “সিপাহিদের 
আবার ফাসির মঞ্চের সামনে দিয়ে মার্চ করিয়ে তাদের ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া 
হলো ৮২০ ৃঁ 

এইভাবে মঙ্গল পাণ্ডে ভারতের প্রথম জাতীয় মহাবিদ্রোহের প্রথম শহীদ 
হলেন। 

মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাসির দড়ি গলায় পরিয়ে দেবার জন্তে ব্যারাকপুরের কোনো 
লোকই রাজী হয়নি, স্থতরাং এই জঘন্। কাজ করার জন্যে “চারজন নীচ জাতীস্ 
নেটিভকে কলকাতা থেকে আসতে বাধ্য কর হয় ।৮২১ 

বন্দী অবস্থায় মঙ্গল পাণ্ডের কাছ থেকে ইংরেজরা চক্রাস্তকারী সিপাহিদের 
নাম বের করার জন্তে সকল রকম উপায়ই অবলম্বন করেছিল, কিন্তু তার মুখ 
থেকে একটি কথাও বের হয়নি। তার বিচারের সময় তিনি বলেছিলেন : যে 
ছু'জন ইংরেজ অফিলারকে তিনি আহত করেছিলেন, তাদের প্রতি তার কোনে 
বাক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না, এবং যে জন্ে তাঁর ফামি হবে ভাতে তিনি তার 
সহকর্মীদের জড়াতে রাজী নন।২২ 

মঙ্গল পাণ্ডের ফাসির কয়েকদিন পর ২১শে এপ্রিল জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেরও 
ফাসি হয় এবং কোয়ার্টার গার্ডের অন্যান্য সিপাহিদেরও দীর্ঘ কারাবাসের হুকুম 
হয়। পণ্ট,র রাজভক্তির জন্তে ইংরেজর। অবশ্য তাকে পুরম্কৃত করতে ভূলল ন|। 
তাকে আরদালি থেকে হাবিলদার করে দেওয়া হলো । তারপর ৬ই মে তারিখ, 
অর্থাৎ মিরাট বিদ্রোহের মাত্র ৪ দিন পূর্বে, ১৯শ বাঠিনীকে ষেভাবে নিরস্ত্র ও 
ববখান্ত করা হয়েছিল, ৩৪শ বাহিনীকেও সেইভাবে বরখাস্ত কর হলে! । ৩৪শ 
বাহিনীকে বিদ্রোহের অপরাধে এর আগেও একবার বরখাস্ত করা হয়েছিল। 

ব্যারাকপুরের বিদ্রোহের সময় ইংবেজ সরকার ষে তাদের ভেদনীতির 
€1015105 20৫ [২৪1৩ 2০11০ ) ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছিল; তাতে 
কোনে! সন্দেহ নেই । এই সময়কার সরকারি মহলে একটা বদ্ধমূল ধারণ জন্মে 
গিয়েছিল যে, হিন্দু সিপাহিরাই হচ্ছে ষত অনিষ্টের মূল, আর মুসলমান ও 
শিখর। খুব রাজভক্ত। 

১৮৪৯ সনে পাঞ্জাব অধিকার করার পর ইংরেজ সরকার এই নীতি অবলম্বন 
করেছিল যে, বেঙ্গল আমিতে পূর্বদেশী প্রাধান্য খর্ব করার জঞ্তে গ্রত্যেক 
বাহিনীতে ২০০ জম করে শিখ ভি কর! হবে। তারপর থেকে বিভিন্ন সম্প্র- 
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দায়ের মিখাহিদের, মধো মাতে. জাতীয় হযোভাব বৃ না গার, তায় জনে 
তারা সফর ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিল। 4 

বাংর। ফেশের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে ছ্য়ারসে ঝর রিগোর্ঠে নিরখছিলেন 
- “মুসলমান ও শিখ পিপাহিদের একটি সুস্থ মনোভাব দেখা যায়, কিদ্কু হিদ্দুরা 
বর্তমান অবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য নয় ।*২৩ ৩৪শ বাহিনীর কমাত্ডিং অফিল্লার কর্নেল 
হুইলারও এই একই মন্তব্য করেছিলেন : “আমি কেবলমাজর শিখ ও মুঘলমানদের 
ওপর নির্ভর করতে পেরেছিলাম ।৮২৪ কিন্তু ইংরেজ শাসকদের এই ভ্রমাত্মক 
বিশ্বাস ভাঙতে বেশিদিন লাগেনি। তাঁদের ইতিহাসবিদ কেই মিজেই 
বলেছেন : “এপ্রিল মাস শেষ হতে না হতেই লর্ড ক্যানিং বেশ বুঝতে পারলেন 
ষে, এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে আত্মকলহ এ পর্যস্ত আমাদের ক্ষমতার ও 
নিরাপত়ার প্রধান উপাদান বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, তা থেকে আর কিছু. 
আশ কর! যায় না। মুসলমান ও হিন্দুরা সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে দশ্মিলিত 
ভাবে দাড়ান ।”২৫ 

এত সহজে বহরমপুর ও ব্যারাকপুরের বিজ্রোহ দমন করার পর সরকার 
ভাবল যে; দেশের অবস্থা এখন তাদের আয়তের মধ্যে এসে গিয়েছে এবং 
অপরাধীদেরও যথোপযুক্ত শান্তি হয়েছে। বিপদের আর কোনো ফবম্ভাবনা নেই 
ভেরে তার! নিশ্চিন্ত হলো। ৮৪তম বাহিনীকে বাংলায় আর রাখার গ্রয়ো” 
জনীয়তা নেই মনে রুরে তাদের ব্রহ্মদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়। হলো। 
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আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি ঘে, টোটার ব্যাপারে শুধু ব্যারাঁকপুরেই বলয়, সয়গ্ন 
উত্বর-ভারতে দিপাছিদ্বের মন উত্তেজিত হুয়ে উঠেছিল । আহম্বালাঁতে মার্চ মাসে 
কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের বাংলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইখানেই 
এরুত্রিন্স এপ্রিল মাসে যখন দু'জন ইংরেজ অফিসার ৩৬শ বাহিনীর ব্যারাক 
পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলেন, ওই বাহিনীর স্থবাদার, তাদের "ম্তালিউট? করার 
পরিবর্তে, তাদের দিকে আনল দেখিযে ঘ্বণ। ও বিরক্তির সঙ্গেই বলেছিল : 
এইসব লোকগুলে। আমাদের খ্রীস্টান করার চেষ্টা করছে। এই ঘটনার কিছুদিন 
পর, এন্‌ফিল্ড বন্দুক চালনার শিক্ষক লেফটেনাণ্ট মার্টিনকে একজন সিপাহি 
খুব মর্মাহত হয়ে জানাল যে, যেহেতু মে টোট। ব্যবহার করেছে, সেইজন্যে তার 
জাত নষ্ট হয়েছে এবং কোনে। সিপাহি তাব সঙ্গে আর একত্রে খাবে না। উত্তর- 
ভারতে প্রায় সর্বস্থানে পিপাহিদের মধ্যে এই নিয়ে একট] উত্তেজন1 ও অসস্ভোষ 
লক্ষিত হচ্ছিল। 

ভারতে ব্রিটিশ-বাহিনীর কমাগার-ইন-চিফ জেনারেল এন্সন এই সময় 
সিমলায় যাওয়ার পথে নামলেন । টোটার প্রশ্নে সিপাহিদের মন যে কতখানি 
চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তা তিনি সেখানে ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন । ২৩শে 
এপ্রিল গ্যারেডের সময় “টোট শুয়োর ৰ। গোরুর চবি মিশ্রিত নয়” এই বলে 
তিনি মিপাহিদদদের অনেক আশ্বান দিলেন । প্যারেডের পর একদল সিপাহি- 
প্রতিনিধি এসে তাকে জানালেন ষে, তার! নিজের! তার কথায় বিশ্বাস করতে 
রাজী হলেও তীর্দের আত্মীয়স্বজনর। করবেন না, এবং তার! বর্দি টোটা ব্যবহার 
করেন, তা হলেও সামাজিকভাবে তার! জাতিচ্যুত হবেন। টোট! দাঁতে কাটলে 
শুধু তাদের নিজেদেরই জাত যাবে তা৷ নয়, তার! নিজেদের পরিবার ও শ্বজনদেরও 
কলঙ্কিত করবেন ।১ 

আম্বাল। ছেড়ে যাবার পূরে এন্সন সিপাহিদের প্রতিশ্রতি দিয়ে গেলেন যে; 
একট] বিলেষ তদস্ত ন৷ হওয়। পর্যস্ত এই টোটাগুলি যাতে আর বিতরণ করা 
ন! হয় তার ব্যবস্থা করবেন । কিন্তু এট! ব্রিটিশের পক্ষে একট সম্মানজনক গন্থ। 
হবে না মনে করে গভর্নর জেনারেল হুকুম দিলেন যে, স্পাহিদ্বের মধ্যে টোট। 
বিতরণ করা ভোক। এই হুকুমের পর থেকেই আবার অফিসারদের বাংলোতে 
আগুন জলতে শুরু করল। কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা ররেও কোনে অগ্নিসংযোগ- 
কারীকেই ধরতে পারল নী, এবং “অগ্নিসংযোগ এত ঘন ঘন হতে লাগল ও. 
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তার ধ্বংসকারিতা এতই বেড়ে যেতে লাগল যে সরকার ঘোষণা করল _ 
অপরাধীকে ধরতে পারলে ১*** টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।”২ ব্রিটিশ 
অফিসারদের বাংলে। ছাড়াও একজন সিপাহি-অফিসার ও ৫ জন সিপাছির ঘরও 
জালিয়ে দেওয়৷ হয়েছিল, কারণ তার। টোটা ব্যবহার করেছিল। 

ভিতরে ভিতরে এত অসস্তভোষ জম! হয়ে থাকলেও, সিপাহিদের মধ্যে তার 
কোনে বাহিক প্রকাশ দেখ! যাচ্ছিল না। আঘ্বালার কমাণ্ডিং অফিসার 
জেনারেল বার্নাড ১লা মে ভারিখে গভর্নর জেনারেলকে লিখলেন : সিপাহিরাই 
যে অগ্নিকাণ্ড ঘটাচ্ছে তা ভাববার কোনে। হেতু নেই, কারণ তার্দের মধ্যে 
অসস্তোষের কোনে লক্ষণই দেখ! যাচ্ছে না । পাঞ্জাবের চিফ কমিশনার লরেন্স 
এই সময় আম্বালা! পরিদর্শন করে এই একই ষত ব্যক্ত করলেন। জেনারেল 
এন্সনও জানাজেন যে, তার মিষ্টি কথায় বর্দিও বা কাজ ন! হয়, তাহলে অস্তত 
ব্যারাকপুরে ১৯শ বাহিনীর বরখান্তের উদাহরণটি সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের 
নোভাবকে নিশ্চয় দাবিয়ে রাখবে ।৩ 

উচ্চস্থানীয় ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতবর্ষের জনসাধারণ থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন 
ছিল তা উপরিউক্ত মস্তব্যগুলি থেকেই বোবা যায়। এট! যে একটা ঝড়ের 
পূর্বেকার নিস্তব্ধতা, তা তারা মোটেই বুঝতে পারেনি । জনসাধারণের মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান অসস্তোষের কারণগুলি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকল । মার্চ ও এপ্রিল 
মাসে উত্তর-ভারতের অনেক স্থানে খাগ্চাভাব দেখ! দিল ও জিনিসপত্রের মূল্য 
বেড়ে গেল। যে ধরনের আটা, ময়দা, চিনি, ঘি বাজারে আমদানি হতে 
লাগল তাতে লোকের সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। দেখতে দেখতে চারিদিকে 
গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, ইংরেজরা চবি মিশ্রিত টোট! দিয়ে শুধু যে সিপাহিদ্দেরই 
খর্ম নষ্ট করবে তা নয়, ঘিয়ে শুয়োর গোরুর চবি, এবং ময়দা, আটা, চিনিতেও 
অস্থিচুর্ণ মিশিয়ে সাধারণ লোককেও ধর্মচ্যুত করবে । 

ঠিক এই সময়েই উত্তর ও মধ্য ভারতে গ্রাম থেকে গ্রামে চাপাটি বিতরণ 
হুতে লাগল | কোনে গ্রামে হঠাৎ একজন লোক এসে মোড়লের হাতে একটি 
চাপাটি দিয়ে বলত - “উত্তর, বক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম |” মোড়ল গ্রামের সকল 
লোককে ডেকে চাপাটি বিতরণ করত। তারপর আরো! কতকগুলি চাপা 
তৈরি করে চতুর্দিকের গ্রামগুলিতে একটি কথা বলে ছড়িয়ে দিত। গুরুগাও 
জেলার কালেক্টর ফোর্ড চাপাটি বিতরণের কথা সর্বপ্রথম জানতে পেরে উত্তর- 
স্পশ্চিম প্রশ্ন্দশের লেফটেনাণ্ট গভর্নর কলভিনকে জানালেন । কলভিনের আদেশে 
লষন্ত জেল! ম্যাজিস্ট্রেটর। তদস্ত করে জানালেন যে, চাপাটি বিতরণের তাৎপর্য 
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হলে! এইভাবে সকলকে জানিয়ে দেওয়! থে একট] অভ্ভৃতপূর্ব ঘটনা শীপ্তই ঘটবে | 
কেউ বললেন - এটা একট! দুষ্টলোকের চক্রান্ত ছাড়! আর কিছুই নয় । আবার, 
কেউ কেউ এটাকে অজ্ঞ লোকদের একট। কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস বলেই 
উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু যেসব লোকের মধ্যে চাপাটি বিতরিত হলে! তার৷ বুঝল 
যে, রুটি ও জাতীয় সম্মানের সংগ্রামে এট। জনসাধারণের এক্যের নিদর্শনস্বরূপ | 
এটা নিশ্চয়ই একট লক্ষ্য করার বিষয় ধে, যেসব এলাকায় ভালোভাবে চাপাটি 
বিতরণ কর! হয়েছিল সেই এলাকাগুলিই বিশেষভাবে বিদ্রোহেব কেন্দ্র হয়ে 
দাডিয়েছিল। 

মিরাট ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহিদের মধ্যে দমদমের খালাসির কথাগুলি সব 
থেকে বেশি উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল । এখানেও ব্রিটিশ অফিসারদেব বাংলো- 
গুলিতে ঘনঘন আগুন জলছিল, এবং সিপাহির। ইংরেজ অফিসারদের “ম্যালিউট? 
কর। বর্জন করেছিল । 

পূর্ব-ভারতে ব্যারাকপুর যে রকম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত,উত্তর-ভারতে 
মিরাটেরও সেই স্থান ছিল। প্রকৃতপক্ষে, দিল্লি থেকে মাত্র ৩৬ মাইল উত্তরে 
অবস্থিত এই মিরাট সামরিকভাবে (508658198119 ) ভারতেধ মধ্যে তখনকার 
দিনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। মিরাট ক্যাণ্টনমেণ্টের পরিধি 
ছিল ৫ মাইল ও ভারতের মধ্যে সবথেকে বড মিলিটারি স্টেশন। 

মিরাটের আর একট] বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এখানে সবসময়ই সবথেকে বেশি 
সংখ্যক গোলন্দাজ, অশ্বারোহী ও পদাতিক ইংবেজ সৈন্য মোতায়েন থাকত। 
তাছাডা, মিরাট ছিল ভারতের সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ গোঁলন্দাজদের শিক্ষাকেন্দ্র। এই- 
সব কারণে মিরাটের সিপাহিরা যে কোনোদিন বিদ্রোহ করতে সাহস করবে, 
একথা ইংরেজ শাসকরা! একেবারেই ভাবতে পারেনি । মিবাটে ১৮৫৭-র মে 
মাসে মোট ২ হাজার ইংরেজ সৈন্য ছিল -৬*তম রাইফেল বাহিনী, ৬টি ড্রাগন 
গার্ড, আর ৩টি গোলন্দাজ বাহিনী; এবং সিপাহিদ্দের সংখ্যা ছিল মোট 
২১৫০০ _-৩য় অশ্বারোহী, আর ১১শ ও ২০শ পর্দাতিক বাহিনী। 

ওয় অশ্বারোহী বাহিনীটিকে ভারতের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহিনী বলে গণ্য 
কর। হতো! । ভরতপুর, আফগানিস্তান, আলিওয়াল প্রভৃতি কঠিন যুদ্ধ গুলিতে 
তার খুব বীরত্ব দেখিয়েছিল বলে ইংরেজদের কাছে খুব স্থনাম অর্জন করেছিল । 
উত্তর-ভারতের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মৃ্লমান পরিবারগুলি থেকে এই বাহিনীর 
অশ্বারোহীদের সংগ্রহ করা হতো । 

২৩শে এপ্রিল তারিখে ৩য় বাহিনীর কমাগ্ডার কর্নেল ম্মাইদ হুকুম করলেন" 
যে, ওই বাহিনীকে পরের দিন নতুন রাইফেল বাহিনী নিয়ে প্যারেড করতে 
হবে। ওইদিন সন্ধ্যাবেলা একজন দিপাহি-অফিলার ল্মাইদকে জানালেন _ 
সিপাহিয় স্থির করেছে ষে ভার! টোটা গ্রহণ করবে না। ২৩শ বাহিনীর সমন্ত' 
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সইউবিট একেই এই একই খবর আসতে জাগল। একটা বিপজ্জনক অবস্থীর 
সুষ্টি হবে এই আশংকণ করে কয়েকজন ইংরঙজ অফিসার প্মাইদকে আগামী 
জিনের প্যারেড স্থগিত রাখতে অগ্থরোধ করলেম। বিস্ত এই উহত্ত প্রকৃতির 
ইংরেজ কর্নেলটিও কারো কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করটৈনম নী। 

আদেশ মতো ২৪ তারিখে প্রত্যেক ইউনিট থেকে ১£ জন করে, সবস্থ্ধ 
৯$ জন সিপাহিকে নিয়ে প্যারেড হলে । ন্মাইদ ব্যাখ্যা করে বললেন যে,সরকার 
সিপাহিদের কথা মেনে নিয়েছে এবং সম্মতি জানিয়েছে ষে, সিপাহির1 চৌঁটা 
'দীতে কাটবার পরিবর্তে হাত দিয়ে ছি'ড়তে পারবে। এই উপায়ে কিভাবে 
বন্দুক টোট। ভতি করতে হয় তা দেখিয়ে দেবার অন্তে তিনি একজন হাবিলদার 
'মেজরকে আদেশ দিলেন। সিপাহি-অফিসাঁর তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন 
করলেন। তারপর ম্মাইদ সিপাহিদের মধ্যে টোটা বিতরণ করার আদেশ 
দ্দিলেন। কিন্তু »৯* জন সিপাহির মধ্যে ৮৫ জন টোটা গ্রহণ করতে অস্বীকার 
করল। এই ৮* জন সিপাহিকে বন্দী করে রাখা হলো। মিরাটের সামরিক 
কর্তৃপক্ষ কমাগার-ইন-চিফের কাছে এই সম্পর্কে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়ে 
তার নির্দেশের জন্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন । 

এই ঘটনার ফলে মিরাট শহরের জনসাধারণের মধ্যে খুব উত্তেজনার স্যষ্টি 
হলে! এবং তাদের মধো সর্বত্র এই নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। সিপাহিদেরও 
প্রত্যহ গুপ্ত বৈঠক বসতে লাগল । শহরের অধিবাসীরা সিপাহিদের জিজ্ঞাসা 
করতে লাগল-তার৷ বন্দী-মিপাহিদের সম্বন্ধে কি করবে। অফিসারদের 
বাংলোগুলিতে অগ্নিসংযোগের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। ষে ৫ জন সিপাহি 
'টোটা গ্রহণ করেছিল তাদের কুঠিগুলোও ভন্মীভৃত হলে! । 

কমাগ্ডার-ইন-চিফের আদেশ মতো! ৮ই মে তারিখে সামরিক আদালতের 
বিচারে বন্দীদের প্রত্যেকের ১ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলেো। 
পরদিন »ই মে প্রত্যুষে সিপাহিদের প্যারেডের সময় বন্দীদের নিয়ে আসা হলে! । 
মিরাট ক্যণ্টনমেণ্টের কমাগ্ান্ট জেনারেল হিউইট, সামরিক আদালতের রায় 
বন্দীদের পড়ে শেনালেন। ইংরেজ ইতিহাসবিদ কেই এই সম্বন্ধে লিখেছেন - 
ইংরেজ সৈন্য, গোলনাজ বাহিনী ও কামানগুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছিল 
ষে, সিপাহিদের মধ্যে এতটুকু বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ পাওয়া মা তাদের 

টু মধ্যে ধূলিপাৎ করে দিতে পারত ।”৫ 

তারপর প্ররু হলে ৩ ঘণ্টাব্যাপী অত্যস্ত এক হীন ও অপমানসুচক নাঁটক। 

একটি একটি করে “অপরাধী” সিপাহিদের ইউনিফর্ম খুলে নেওয়া! হলো এবং সঙ্গে 
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সঙ্গে হাতুড়ি ধিতয় গ্রতোকের ছুই গোড়ালিতে লোহার বেড়ি পরিয়ে দেওয়। 
হতে লাগল । সমস্ত সিপাহির নিশ্চল হয়ে মিম্পলক নেত্রে দাড়িয়ে এই পৃষ্ঠ 
৩ ্ব'্ট৷ ধরে দেখতে বাধ্য হলে! । এই নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান শেষ হলে এই ৮৫ জন 
“কমেদি'কে ক্যাপ্টনমেন্ট ও শহরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্ত দিবালোকে মার্চ করিয়ে 
মিরাট জেলে নিয়ে যাওয়া! হলে! ৷ কম্াগ্ডার-ইন-চিফ এই ঘটমার রিপোর্ট পড়ে 
মন্তব্য করেছিলেন যে, এই রক্ষণ গ্রকাশ্ঠভাবে বন্দী-দিপাহিদের পায়ে বেড়ি 
পরিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। গভর্নর জেনারেল আরো কড়া মন্তব্য করে 
বলেছিলেন : “এই কাজটি একটি কল্পনাতীত নির্ুদ্ধিতা।” (8091188% : 
922 7১261) ৬01. [১ 22050012780) 

ওই দিনটি ক্যাপ্টনমেণ্টে একরকম শাস্তভাবেই কেটে গেল। ইংরেজ 
অফিসারর। সিপাহিদের মধ্যে বিশেষ কোনে। চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখতে পেলেন 
না। বিদ্রোহের যনোভাব অস্কুরেই ধংস করে দেওয়া হয়েছে _তার্দের মাথায় 
এর বেশি আর কিছু টুকল না। সন্ধ্যাবেলা ইংরেজ বারপুরুষেরা৷ ডিনার 
টেবিলে মিলিত হয়ে ওইদিনকার সাফল্যের জন্তে পরস্পরকে প্রশংসা করলেন। 
তারা সকলেই বলাবলি করলেন যে, মিরাটের মতো! এত বড শক্তিশালী ইংরেজ 
প্রধান ক্যান্টনমেন্টে ও পৃথিবীতে তাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গোলন্দাজ 
কেন্দ্রে সিপাহিদের পক্ষে কোনে। রকম বিদ্রোহের কথ। চিস্তা করাও বাতুলতা- 
মাত্র ।৬ বল! বাহুল্য, এই রকম আত্মসন্তাষ্টির ফলে এই রাত্রে তাদের নিদ্রার 
কোনে! ব্যাঘাত ঘটেনি। 

সন্ধ্যাবেলায় জেনারেল হিউইট এঁদিনকার ঘটন! বিবৃত করে তার রিপোর্টের 
উপসংহারে অত্মপ্রশংসায় গদগদ হয়ে লিখলেন : “মূর্খতা ও অবাধ্যতাই ষে 
তাদের এতথানি হীনাবস্থার কারণ তা অধিকাংশ বন্দীই তীব্রভাবে অন্কৃভব 
করেছিল। আর অন্যান্য নেটিভ সিপাহির। স্থির ও সৈন্যোচিতভাবে আচরণ 
করেছিল ।”? এক শ্রেণীর ইংরেজ শাসকর। নেটিভদের যে কতখানি অবজ্ঞাপূর্ণ 
দুটিতে দেখতেন তা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবথেকে শক্তিশালী ক্যাপ্টমমেন্টের 
অধিনায়কের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়। এবং আরে। আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে ছিউইট এসব কথা লিখেছিলেন এমন একট] দিনে, যেদিন মধ্যাহ্ছের পর 
থেকেই সমস্ত মির়াট শহুরে একট) গ্রচণ্ড হলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল এবং শহরের 
প্রাচীরগুলি দেওয়ানপজে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল-ষাতে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে 
প্রতিশোধ নেবার জন্তে সকল ভারতবাসীকে আহ্বান জানানে। হয়েছিল ।৮ 
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১*ই মে ছিল রবিবার। চতুধধিকে মিরাঁটের জনলাধারণের মধ্যে খুব 
উত্ভেজন $ সর্বব্রই বন্দীদের কথাই আলোচন! হচ্ছিল। বাজারে কিংবা রাস্তায় 
কোনে! মিপাহি দেখলেই তার তাদের জিজ্ঞাসা করছিল - তারা ফিরিনিদের 
ন্গর্ধা ও অপমানের প্রতিশোধ মেবে কিন।। এমনকি স্ত্রীলোকেরাও ঠাট্টা- 
বিজ্ঞপ করে তাদের প্রশ্ন করছিল, তার্দের সাথীদের এইভাবে অপমান 
করে ইংরেজদের জেলে পাঠিয়ে দিল, আর তার। কি তা চুপ করে শুধু দেখেই 
যাবে? 

নিপাহিদ্দের উত্তেজিত করেই মিরাটের জনসাধারণ চুপ করে বসে থাকল 
না। সিপাহিদের আগেই তার। বিদ্রোহের পথে এগিয়ে চলল । কমিশনার 
উইলিয়ামস তার রিপোর্টে লিখেছেন : “বন্দুকের কোনে গুলীর আওয়াজ হবার 
অনেক আগে থেকেই সদর বাজারের অধিবাসীর। তাদের তলোয়ার, বঞ্পম - 
ষে ধা পারল তাই নিয়ে প্রতি গলিতে ও বাজারের রাস্তার ধারে এসে জম। 
হতে লাগল ; এবং শহর ও বাজারের চারদিকে যেসব বস্তি গজিয়ে উঠেছিল 
তার মধ্য থেকেও এই রকম সশস্ত্র অসংখ্য লোক যে ঘটনা! ঘটতে যাচ্ছে বলে 
তারা বুঝতে পেরেছিল, তাতে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে পিলপিল করে বেরিয়ে 
আসছিল ।”৯ 

কাজেই আমর] স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কেবলমাত্র 
মিপাহিদেরই বিদ্রোহ নয়, এ ছিল যূলত জনসাধারণেরই বিদ্রোহ । বহু যন্ত্রণায় 
ধু'কে মরা জীবন একটা অগ্রমৃদগারে ফেটে পড়তে তখন মরীয়]। 

অবশ্ত মিরাটের সিপাহিরাও ১*ই মে তারিখে চুপ করে বসে ছিল না। 
শহরের মতোই সিপাহি ব্যারাকগুলিতেও সকলেই খুব উত্তেজিত, ছোট ছোট 
দলে বিভক্ত হয়ে সমস্ত দিন ধরে তারা আলোচন। করছিল - কিভাবে তারা এই 
সংকটের সম্মুধীন হবে। 

হুর্যান্তকালে ইংরাঁজের। রবিবারের প্রার্থনার জন্তে যখন গির্জায় এসে জড়ো। 
হতে লাগল, এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের গুলীর আওয়াজে তার! চমকে উঠল । 
এই আওয়াজের মুহূর্ত থেকেই শুরু হলে! ১৮৫৭-র সশস্ত্র ভারতীয় জাতীয় 
বিদ্রোহ। ক্যাপ্টনমেণ্টে ৩য় অশ্বারোহী বাহিনীই বিভ্রোহে অগ্রণী হয়ে বেরিয়ে 
এলো! এবং দেখতে দেখতে ১১শ ও ২*শ বাহিনীর পদাতিক সিপাহিরাও 
টা রাগ্রানরার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মিরা শহরে আগুন জলে 


এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ কর? গ্রয়োজন। ভুলক্রমে সিপাহিদের 
বিদ্রোহ শুরু হলো! সন্ধিক্ষণের আধ ঘণ্ট৷ পূর্বে। ১* মে ছিল রবিবার । গ্রীন্ম- 
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কালের জন্যে সেদিনই প্রথম এই নতুন নিয়মটি ইংরেজদের মধ্যে প্রচারিত হলে! 
যে, উত্তাপ বেড়ে যাবার জন্তে এদিন থেকে গির্জার প্রার্থনার কাঁজ আধ ঘণ্ট। 
দেরি করে শুরু হবে। কর্নেল ম্যাকেঞ্জি তার 'মিউটিনি মেময়ামে+ লিখেছেন ; 
“সময়ের এই পরিবর্তন আমাদের একট ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে রক্ষা 
করেছিল । তখনকার দিনে ইংরেজ সৈম্র। প্রায় নিরন্ত্র অবস্থাতেই গির্জার 
প্রার্থনায় যেত । .*অবশ্ঠ বিদ্রোহীর। এই পরিবর্তনের কথা জানত না। ভারা 
আধ ঘণ্টা আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। ৬০তম ইংরেজ বাহিনী 
সম্পূর্ণভাবে গির্জায় সমবেত হওয়া পর্যস্ত যদি অপেক্ষা করত, তাহলে কেবলমাত্র 
মুষ্টিমেয় গার্ডদের অভিভূত করে ফেলতে তার্দের কতটুকুই বা! বেগ পেতে হতো? 
-**ম্বয়ং ভগবান আমাদের সহায় হলেন। বিদ্রোহী অশ্বারোহীর্দের অগ্রণী 
স্কাউটর1 ষখন ইংরেজ সৈন্যদের লাইনে এসে পৌছল, তখন তার! দেখতে 
পেল _ ইংরেজ সৈন্বাহিনী প্যারেডে লাইন করে দাড়িয়ে গিয়েছে। বিপদজ্ঞাপক 
ঘণ্টা! (81910) ) বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আকম্পিক আক্রান্ত হওয়ার আশংকা 
আর রইল না।”১০ 

ত্রিটিশ লাইন দখল করতে অসমর্থ হয়ে বিদ্রোহীরা ক্যাণ্টনমেন্ট পরিত্যাগ 
করে মিরাটের জেল আক্রমণ করতে চলে গেল। এই জেলটি ভারতের অন্যতম 
সর্বাপেক্ষা বুহৎ জেল, ? সেখানে ৮৫ জন সিপাহি বন্দী সমেত ৪ হাজার কয়েদি 
ছিল। মিপাহিরা জেল ভেঙে সমন্ত কয়েদিদের মুক্তি দিয়ে দিল। ইতিমধ্যে 
বিদ্রোহীদের একটা অংশ ট্রেজারি আক্রমণ করল। কিন্তু যেসব সিপাহির। 
ট্রেজারি পাহার। দিচ্ছিল তারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল না; বরং 
ইংরেজদের ট্রেজারি রক্ষ। করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাড়াল। বিক্রোহীর। 
দেখল ট্রেজারি দখল করতে হলে নিজেদের ভাইদের রক্তক্ষয় করতে হয়। 
স্থতরাং ট্রেভারি দখল না করেই তার চলে গেল। কিছুদিন পরে কিন্ত 
এই রাজভক্ত প্িপাহির্দেরই বিশ্বাষোগ্য নয় বলে ইংরেজের। বরখাস্ত করে 
দ্বিয়েছিল। সিপাহির্দের মধ্যে অনেকের এই রকম সংকট মুছুতে দোছল্যমান 
মনোভাব, শকত্রকে ঠিক মুহূর্তে আঘাত করার স্থযোগ ছেড়ে দেওয়।ঃ তার 
একমাত্র উদাহরণ এইগুলোই নয়- বহু ক্ষেত্রেই এই ধরনের ছূর্বলত। দেখিয়ে 
তার। নিজেদের ও দেশের স্বার্থের ক্ষতি করেছে। যাই হোক, তারপর বিদ্রোহীর। 
শহরে এসে কিছু সংখ্যক ইংরেজকে হতা। করে দিল্লি অভিমুখে যাজা! করল। 

পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে, মিরাটে এই সময় ২,৫০* সিপাহি আর ২ 
হাজার ইংরেজ সৈম্ভ ছিল। সিপাহির্ধের মধ্যেও সকলেই বিস্রোহে যোগ দেয়নি । 
যার! বিভ্রোহ ঘোষণ। করেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৫০০। একজন 
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ইংরেজ লেখক বলেছেন : “এই মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীরা, কেবলমাত্র সংখ্যা দিয়ে 
বিচার করলেও, ইয়োরোপীয় সৈন্যদের সমকক্ষ হতে পারত না।-."ক্যাণ্টনমেণ্টে 
'তখন একটি ফিল্ড ব্যাটারি সমেত ছুটি ইংরেজ অশ্বারোহী বাহিনীও ছিল- 
আর অন্তর্দিকে বিদ্রোহীদের হাতে একটি কামাননও ছিল না। আমাদের 
ড্রাগ্তনরা অনায়ামে ছুটো! নেটিভ অশ্বারোহী বাহিনীকে একেবারে ধূলিসাৎ 
করে দিতে পারত; তাছাড়া আমাদের ৬০তম রাইফেল বাহিনী অস্তত 
২ হাজার সিপাহির সমকক্ষ ছিল।”১৯ 

এ বিষয়ে ফরেস্টও লিখেছেন : “ভারতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ষত সংখ্যক 
সৈন্য জয় করেছিল, মিরাটে তার থেকে বেশি সংখ্যক ইয়োরোগীয় সৈম্া ছিল, 
কিন্ত তাদের এই মংকটকালে তাদের কোনো। নেত। ছিল না।”১২ আর একজন 
ইতিহাসবিদ্ব বল্‌ লিখেছেন : “মিরাটে এত ইংরেজ সৈন্ত ছিল যে তার! 
অনাক্নাসে মিরাটে ধত সিপাহি ছিল তার তিনগুণ দিপাহিকে কাহিল করে 
দিতে পারত।”১৩ 

জেনারেল ছিউইটক্কে ধখন এই বলে অভিযুক্ত কর! হয়েছিল যে, কেন তিনি 
বিদ্রোহীদের দিপ্ির পথে অন্নসরণ করেন নি, তখন তার. উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 
মিরাটের “ব্দমাশদের' _যার। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম থেকেই “বিশেষ ছুষ্কৃতিকারী 
বলেবেশ খ্যাতি লাভ করেছিল”-- তাদের শায়েস্তা করবার জন্যে ইংরেজ সৈন্তা্ের 
মিরাট শহরেই রাখতে হয়েছিল । বাস্তবিক পক্ষে কিন্ত মিরাটে ষে পরিমাণ ইংরেজ 
সৈম্ত ছিল ত! দিয়ে কর্তৃপক্ষ ছু'কাজই করতে পারতেন - বিদ্রোহীদেরও অনুসরণ 
কর! সম্ভব ছিল, আর মিরাটের জনসাধারণকেও দাবিয়ে রাখা যেত। কারণ, 
একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে ষে, মিরাটের লোক যতই ইংরেজ-বিরোধী হয়ে 
উঠুক ন1 কেন, তাদের হাতে ন] ছিল অস্ত্র, না ছিল সংগঠন, না ছিল নেতৃত্ব ঃ 
আর ইংরেজের হাতে সবই ছিল বন্দুক অশ্বারোহী ও কামান। এ অবস্থায় 
এই কাজের জন্যে মাত্র ছু'চারশে। ইংরেজ সৈন্তই যথেষ্ট হতো৷। আর বিদ্রোহীদের 
অনুসরণ করবার জন্যেও ইংরেজ সৈন্যের অভাব ছিল না। ইতিহাসবিদ ফরেস্ট 
লিখেছেন -“বর্দি কারাবিনারদের মাত্র একট! স্কোয়াডুন ও ছুশে! রাইফেলধারী 
সৈম্ত বিশ্রোহীর্দের পশ্চাদ্ধাবন করত এবং দিল্লিতে তাদের কয়েক ঘণ্টা পরেও 
এসে পৌছত, তা৷ হলেও পুরনো রাজধানীকে বাচানো সম্ভব হতে11”১৪ 

এ বিষয়ে মিভ লিখেছেন : “বিদ্রোহীদের গস্তব্যস্থল ছিল ৪* মাইল দৃরে 
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“এবং এই সমস্ত পথটাই ছিল একেবারে সমতল ; তাছাড়া, ছুটি নদীও তাদের 
পার হতে হয়েছিল। রাম্তার মাঝে কয়েকটা! কামান এবং ইংরেজ সৈন্য ও 
অশ্বারোহীঘের দ্বার। ক্রুত পশ্চাদ্ধাবন - ত1 হলেই বিভ্রোহীদের সম্পুর্ণ ধ্বংস করে 
ফেল। যেত।”১৫ 

কিন্ত এত শক্তি থাকা সত্বেও ইংরেজরা তৎপরতার সঙ্গে মিরাটের বিদ্রোহ 
কমন করতে পারল না কেন? কেবলমাত্র বৃদ্ধ জেনারেল হিউইটই এই 
অক্ষমতার জন্যে দায়ী ছিলেন না । আমল কথা হচ্ছে ষে, নিপাহিদের বিদ্রোহের 
প্রথম আঘাতে সমগ্র ব্রিটিশ কমাগ্ডই আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল এবং 
ভেঙে পড়েছিল। এই কারণেই ইংরেজ অফিসাররা, তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও 
লোকবল থাক। সত্বেও, ক্ষিগ্রতার সঙ্গে কাজ করতে পারেনি এবং দৃঢ়তা ও 
প্রত্যুৎপন্নতার দ্বার মুষ্টিমেয় সিপাহিদ্ের দমন করতে পারেনি । যে কর্নেল 
ম্মাইদ ৯ তারিথে প্যারেড গ্রাউণ্ডে এত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, সেই বীর- 
পু্গবটিকে পরের দিন বিজ্রোহের সময় কোথাও খুঁজে পাওয়। যায়নি ) তিনি 
পালিয়ে গিয়ে শহরের একটি বাড়িতে সমস্ত রাত আত্মগোপন করেছিলেন ।১৬ 

সমগ্র ইংরেজ বাহিনীকেও তাদের ব্যারাক জয় করতে বেশ কিছু সময় 
লেগেছিল। তারপর তার্দের সকলকে যখন প্যারেড গ্রাউণ্ডে সমবেত কর! হলো, 
তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। তারপর তার যখন বিদ্রোহ দমন করার জন্যে 
সিপাহিদদের লাইনে এসে পৌছল, দিপাহি ব্যারাকগুলি তখন একেবারে শূন্য _ 
সেই সময় দিপাহির! জেল ভেঙে কয়েদিদের মুক্ত করে দিচ্ছিল। খুব বীরত্বের 
সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যেই শৃন্তে কতকগুলি গোলাগুলী ছঁড়ে যখন তারা নিজেদের 
লাইনে ফিরে গেল, তখন তার। দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে তার্দের বাংলোগুলি 
আগুনে দাউ দাউ করে জলছে। 

পক্ষান্তরে, দিপাহির1 ধখন বিদ্রোহ করল তখন প্রথম থেকেই তারা প্রচণ্ড 
শক্তি দিয়ে আঘাত করতে লাগল । বেশ কিছুক্ষণের জন্তে রণক্ষেত্রের জয় 
সম্পূর্ণভাবে তার্দের হাতেই ছিন। কিন্ত মিপাহিরা৷ বিশেষ কোনো ধোগ্য 
অফিপার দ্বারা চালিত হচ্ছিল' না। তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেছিল।১৭ বিদ্রোহ করার পূর্বে তারা কোনো নিদিষ্ট পন্থা ঠিক করে নেয়নি ; 
তাদের কোনে! বিশিষ্ট লক্ষ্যও ছিল না। কেবলমাত্র প্রতিশোধ নেওয়াই ছিল 


১৫, 7১65৫ : 990 £9০০4৪, 2. 70 
১৬, ৪56: 96০9 17701 4%, 17282, ০1 [19 063 
১৭. জেনারেল হিউইট সিমলায় কমাগ্ডার-ইন-চিফকে ১১ই লিখেছিলেন - 
আমার দৃঢ় ধারণা যে সিপাহিদের বিদ্রোহট। ০০ ছিল না।” 
টিন 9825 49216$5 501, [১ 0, 250) 


এ৬/ভাযর়ভীয় মহাবিজ্রোহ 


প্রথম দিকে তাদের উদ্দেস্ত -- ইংরেজকে ধরো৷ আর মারো । এইরকম ক্রোধ ও. 
উত্তেজনার মূহুর্তে তার! তাদের সামরিক বোধশক্তি ও নিষ়ম্বাহবতিত।' হারিয়ে 
ফেলেছিল। পূর্বেও উল্লেখ কর! হয়েছে যে, বিজ্রোহীদের প্রথম আঘাতে বেশ; 
কিছু সময়ের জন্তে সামরিক ও বেসামরিক সকল ইংরেজই বেশ কাবু হয়ে 
পড়েছিল। তার! ভয়ে ভ্রাসে অভিভূত হয়ে প্রাণ বাচাবার জন্যে চারিদিকে 
অসহায়ভাবে ছোটাছুটি করছিল। এই আ্াসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সৈন্দেরও 
প্যারেড গ্রাউণ্ডে লাইন করে ফ্লাড়াতে ও তাদের মধ্যে বন্দুকের গুলী বিতরণ 
করতে এক ঘণ্টারও কিছু বেশি সময় লেগেছিল । তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করার 
বিষয় হচ্ছে ষে, “ইংরেজ অশ্বারোহী ড্রাগুন বাহিনীর সৈম্তরা ঘোড়ায় চড়তে 
জানত না, আর জানলেও সকলের জন্তে যথেষ্ট সংখ্যক ঘোড়। ছিল না।”৯৮ 

এই অপূর্ব অস্থকৃল মুহূর্তটিকে সিপাহির! সামরিকভাবে একেবারেই তাদের 
কাজে লাগাতে পারেনি। উপযুক্ত নেতৃত্ব থাকলে, বিদ্রোহী সিপাহির। মিরাটের 
জনতাকে সঙ্গে নিয়ে এই অন্থকূল অবস্থার স্থবর্ণহযোগ গ্রহণ করে মিরাটের 
ক্যান্টনমেন্ট দখল করে ভারতে ইংরেজ সরকারের প্রধান সামরিক ঘাটিটি ধ্বংস 
করে দিতে পারত এবং উত্তর-ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রটিকে 


১৮. ১০ ই মে তারিখের মিরাটের সিপাহিদের বিদ্রোহ আকম্মিক বলেই 
মনে হয়। ব্যারাকপুর, আঘ্াল। ইত্যাদি শিবিরের মতো মিরাটেও সিপাহিদের 
গোপন বৈঠক বসেছিল। বৈঠকে তখনো হয়তো৷ কোনে চূড়াস্ত সিদ্ধাত্ত গ্রহণ 
করা হয়নি, কিংবা হয়ে থাকলেও সিপাহিদের তা জান। ছিল না। এ বিষয়ে 
তদস্ত করবার জন্যে 0:8০:01 ৬111507-কে বিশিষ্ট কমিশনার নিষুক্ত কর 
হয়েছিল; তাঁর রিপোর্টে তিনি বলেছিলেন : 081500115 ০0119118 0181 
10010880100] 2) 90105100960 01280 900085, 315 1199 1857 
2৪ 1১6 ৫9 656৫ 601 17)0005 (০ ০0037161196 (1:0101813000 (19 
87891 4১009 5 0096 00616 জা৩৩ 00000010998 ০1 110756 1202019615 
10 52010 1681171606 1001) 9017009654 (0129 ৫0169 ১ 6:9% 00০ 35০১৪, 
৪9 & 6০9৫9 107৩1700105 01 009 00190 91190850 ১*1005 99207088669 
099900950 019৩ ০09:16$00206065 ৪200 ৪11810086€0 1109 0121) ০1 
026780100) 512. 008 00 055 3186 01 7199 1810165 810091 ০০ ০০1৫ 
হি (0 10001091811 80:06 10006690911995 1709 06 10012) 
০০10 06 6088860 9৫ 000:0)) 96126 00০ (599016১--1615996 (186 
011800518--.100৩ 75810757009 01 196112) 80৫ 169 11000601865 $1580169 
ডাত:৩ 155089650 00 56125 015 20885892196 ৪0 1911109861013,:৮ 
€ 85৩5: 52০9 7181 1 17782) 5০1, 115 05109) 


মিরা বিজ্রোহ/ ৭৭ 


ইংরেজের বিরুদ্ধে ভবিত্তৎ লড়াইয়ে খুব ভালোভাবেই নিজেদের কাজে লাগাতে 
পারত। 
মিরাটের বিদ্রোহের আর একটি ত্রষ্টব্য বিষয় এই যে, সমগ্র উত্তর ও মধ্য 
ভারতের মতে। এই বিক্রোহ কেবলমাত্র সিপাহি ও শহরের অধিবাসীদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। শহরে যেধিন বিদ্রোহ হলো সেদিনই মিরাটের চারপাশের 
গ্রামগুলিতে দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। কৃষক শ্রেণীও 
তার্দের নিজন্ব দাবি নিয়ে প্রথম থেকেই বিদ্রোহের অগ্রভাগে এসে দাড়াল। 
এই কথাটিই কেই শাসকশ্রেণীর ভাষায় বেশ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন : 
“ক্যান্টনমেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত জেলাতে লুঠ ও হত্যাকাণ্ড ভয়ানকভাবে 
বিস্তারলাভ করল। বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতি কিংবা ধর্ম কারোরই আর কোনো 
সম্মান রইল না। যার্দেরই কিছু সম্পদ ছিল এবং যার] তা রক্ষা করতে অক্ষম 
ছিল, তাদেরই ছুরত্তর! নির্দয়ভাবে লুঠন করল।১৯ 
এই 'লুন ও হত্যাকাণ্ডের, দু'একটি উদ্াহরণও কেই দিয়েছেন । ষথা_ 
“থাজন] দিতে না পারার অপরাধে আদালতের একটা ডিক্রিতে রামদয়ালকে 
মিরাট জেলে কয়েদি করে রাখা হয়েছিল। ১*ই মে তারিখে জেল থেকে মুক্তি 
পেয়ে এ রাত্রেই সে তার ভোজপুর গ্রামে ফিরে গেল। পরের সকালে মে এক 
দল লোক সংগ্রহ করে ষে মহাজন তার বিরুদ্ধে ডিক্রি নিয়েছিল তার বাড়ি 
আক্রমণ করে তাকে ও তার পরিবারের আরো! ৬ জন লোককে খুন করল ।”২০ 
সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মিরাটে সিপাহিদের বিদ্রোহের খবর 
পেয়েই তার চারিদিকের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ ছড়িয়ে 
পড়েছিল। গ্রামে গ্রামে কৃষকর। ড্রাম বাজিয়ে জমায়েত হচ্ছিল।২১ সর্বত্রই 
কৃষক ও গুজারের। ভয়ংকর ভাবে বানিয়। ও মহাজনদের আক্রমণ করছিল। 
মিরাটের কোতোগ্জাল বিষণ লিং রেভারির তুলারামের সঙ্গে যোগ দিয়ে কষক 
বাহিনী গঠন করেছিলেন । মিরাট জেলার পশ্চিমে জাঠ নেতা সাহামল ৪ হাজার 
কৃষক নিয়ে একটা বাহিনী তৈরি করেছিলেন এবং অনেকবার ইংরেজদের সঙ্গে 
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২৭, 1864) 2. 113 (কমিশনার উইলিয়ামসের রিপোর্ট ) 

২১, [05 আা০15 ০০০৮০ (819800 11651:06) সা89 £151178 ; 
090৩ ৫108009১016 818091 60 (05 %11)98515 (9 899620910, 5০16 06108 
98660 10 811 ৫1169110109, 800 00109 ভা৩:৩ ৪661) 12105108 2১৫০ 
0০ 86800010108 11805 20690. (11277285662 07 20679 15821266 
$476 111/6570) €% 17255 0) 1857-58) ৮০1. 2, 0 265 ) 


৭৮|ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 





ঠ.০১, 


দিল্লির অবস্থান ও ইংরেজ সৈন্য চলাচলের পথ 


মিরাট বিদ্রোহ |৭৯ 


লড়েছিলেন।২২ সরকারি রিপোর্টে আরে। অনেক কৃষক নেতার নাম পাওয়! 
যায়; যেমন বানাওয়ারের কালান্দর খান, পরিচিতগড়ের কর্ম সিংহ, আকল- 
পুরের নরপত সিং, নাজিম খান প্রভৃতি। এইসব কৃষকরা অনেকেই বর্তমান 
অস্বশস্্ব ভালোভাবেই ব্যবহার করতে শিখেছিল। দিল্লিতে বিদ্রোহীদের পরা- 
জয়ের পর এইসব বিদ্রোহী কষকদের নির্মমভাবে দমন কর! হয়েছিল। 

এ বিষয়ে কোনে! সন্দেহই নেই যে, ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ প্রথম থেকেই 
সর্বত্র একট ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল । যূলত এই বিদ্রোহ ছিল 
কৃষক বিদ্রোহ । 

কোনে। কোনো ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞের মতো ঃ স্ুরেন্্রনাথ সেনও বিজ্ঞের 
মতো! বলেছেন যে, মিরাটের উচ্চপদস্থ অফিসারর1 যদি “সতর্ক ও বিচক্ষণ হতেন 
এবং ব্রিটিশ সৈন্তর। “যদি তাদের জড়িম। কাটিয়ে উঠতে পারত” এবং “যদি 
বিদ্রোহীদের অনুসরণ করা হতো ও তাদের আক্রমণ করা হতো, তাহলে দিল্লিকে 
বাঁচান যেত, এবং যদিও সাধারণ অসস্তোষের ফলে এখানে-ওখানে কিছু গণ্ডগোল 
ঘটত, সেগুলিকে সহজেই দমন করা৷ যেত।”২৩ ভ” সেন মহাবিদ্রোহের গভীর 
কারণগুলি উপেক্ষা করেছেন বলেই অনৈতিহাসিক মন্তব্য করতে পেরেছেন। 
অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরী 'একথার জবাবে বলেছেন যে, ভারতের আকাশে থে 
মেধ নিঃশব্দে ও বিপজ্জনকভাবে ঘনীভূত হয়ে আমছিল তা যে-কোনে। 
উপলক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই ফেটে পড়ত । ২৪ 


পপ 0. এ." আপার লস 


২২. ১৮ই জুলাই বারাউতে ইংরেজরা সাহামলকে আক্রমণ করে। এ 
যুদ্ধ সম্বন্ধে [10000 লিখেছেন : “] 8৪/৩ 06 86০000 91306 ড71)101 
600 0)10081) 1)100) 1095116 5006160 119 08০01 00010 ডা0101) 105 ৪৫ 
0096 01:0096, ০৪৫ 15009561108 1)11)561 ৪0৪ [7)0110100,,,106 10 0- 
060 016 2% দে০ [019069...] 01060 180 (1016 0 019 105 9৮014 ৪100 
8195 1010) ৪. £8510108 0010 10 0) 10601. (1010) 0, 265-66), এই 
যুদ্ধের সময় গুরহি ও অন্যান্ত গ্রামে ইংরেজরা যেসব পুরুষদের পেয়েছিল তাদের 
সকলকেই খুনকরেছিল। সাহামলের মাথাটাতার দেহ থেকে ছিন্ন করে বাজারের 
মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়োছল জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক হুষ্টি করার জন্তে। 
সাহামলের পৌত্র লুজরাম আরো অনেকদিন বিভ্রোহ চালিয়ে গিয়েছিলেন। 

২৩. সেন, পৃ. ৬৫3 “দিল্লীকে বাচান যেত, _ কার জন্যে 1 ইংরেজের জন্যে? 

২৪, 00901011019 : 0598) 6091/01 ৩৫০, 7). 64 





বিদ্রোহী দিল্লি 


১৮৫৭ সনের ১১ই মে প্রত্যুষে দিল্লির নিদ্রাভিভূত জাধারণ মানুষ “দিন দিন, 
'মারে। ফিরিঙ্গিকো” ইত্যার্দি ঘন ঘন ভয়ংকর শব্দে জেগে উঠল। মিরাটের 
২,৫০০ অশ্বারোহী ও পদ্দাতিক বিদ্রোহী দিপাহিরা জেল থেকে তাদের বন্দী 
কমরেভদের যুক্ত করে সমস্ত রাত্রি ৪* মাইল মার্চ করে যমুনার সেতু পার হয়ে 
দিলির প্রাচীরের নিচে এলে উপস্থিত হলে।। একজন ইংরেজ, ধিনি বিদ্রোহীদের 
যমুনার অপর পারে মার্চ করে আসতে দেখেছিলেন তিনি, এইভাবে তার বর্ণন। 
করেছেন : অগ্রভাগে প্রায় ২৫ অশ্বারোহী ইউনিফর্ষে সম্পুর্ণ সজ্জিত হয়ে বুকের 
উপর মেডেল ঝুলিয়ে _ যেসব মেডেল তার পেয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের জন্তে 
লড়াই করে, আত্মবিশ্বাসে ও দৃঢ়তায় অন্প্রাণিত হয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে 
চলেছিল। তাদের পিছনে, খুব বেশি পিছনে নয়, ধূলি ধূসরিত লাল ইউনিফর্মে 
অপংখ্য পদাতিক সর্ষের আলোকে তাদের বেয়নেট ঝকমকিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটছিল। 
এই অগ্রগামী জনতার মধ্যে এতটুকু দ্বিধা! সংকোচ ছিল না। তার যে সফল 
হবে, এই বিশ্বাস নিয়েই তার। এগিয়ে আসছিল ।”৯ 

১৮৫৭ সনের শুরু থেকেই দিল্লি খুব একট! উত্তেজিত অবস্থার মধ্য দিয়ে 
যাচ্ছিল। দ্িজির উর সংবাদৃপত্রগুলি দিনের পর দিন প্রচার করছিল যে, এই 
বৎসরে অনেক সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটবে; পলাশি যুদ্ধের শতবাধিকী বৎসরে 
ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটবে ? রুশিযা, তুকি, ফ্রান্স, পারস্য ভারতের ইংরেজ 
সরকারকে আক্রমণ করবে । রাস্তায়, ঘাটে, বাজারে সর্বত্র এই একই আলোচনার 
বিষয় ।২ ঠিক এই সময়ে সিপাহিদদের মধ্যে টোটার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ও তাদের 
অন্তান্ত অভাব-অভিযোগ নিয়ে ভীষণ উত্তেজনা, গুপ্ত সভা-সমিতি, কমিটি গঠন 
ইত্যার্দি চলছিল । দেশের এরকম অবস্থায় কোনে! সিপাহি-গ্রতিনিধি বা 


১, 73911 : 12£36019 ০) 5776 172751 11%2790) [১ 0. 72. ভ' মজুমদার 
গুধুমাত্র ইংরেজের গুধচর মুন্নি মোহনলালের একট] উক্তির ওপর নির্ভর করে 
বলেছেন যে, মিরাটে বিক্রোহ করার পর সিপাহিদের দিলিতে যাবার কোনে 
পরিকর়নাই ছিল না । কিন্ত দিল্পির সিপাহির! যেরূপ তৎপরতার সঙ্গে মিরাট 
বিদ্োহীর্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাতে স্পষ্টই বোবা! যায়, উভয়ের মধ্যে 
পূর্ব থেকেই একটা বোঝাপড়া হয়েছিল। 
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বিদ্রোহী দিলি! ৮১ 


ব্ন্তান্ড চক্রান্তকারীদের প্রতিনিধি যে বাহাছুর শাহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের 
চেষ্টা করেনি, ত1 কেউই জোর করে বলতে পারে না। বিশেষ করে বাহাছুর 
শাহের মনও যখন ইংরেজদের প্রতি খুব বিরূপ হয়ে ছিল, তখন সিপাহিদের সঙ্গে 
ভার যোগাঁধোগ স্থাপন হওয়াটাই ত্বাভাবিক। অস্তত কোনে। রকমের একটা 
যোগাযোগ যে উভগ্বের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল ত। বাহাছুর শাহের বিচারের সময় 
তার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুকুন্দলালের সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়।৩ 

যখন বাহাছুর শাহ জানাল খুলে তাদ্দের সামনে উপস্থিত হলেন, সিপাছির। 
তাকে জানাল- তারা ধর্মের জন্যে ও দেশকে ফিরিঙ্গিদের হাত থেকে মুক্ত 
করার জন্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ও মিরাটের ফিরিঙ্গিদের 
খতম করে তারা দিল্লিকেও মুক্ত করবার জন্যে এসেছে ; বাদশাহ যদি তাদের 
সম্রাট হতে স্বীকার করেন তাহলে সমগ্র হিন্দুস্থানকে তারা ফিরিঙ্গিদের হাত 
থেকে মুক্ত করবে। 

বাহাদুর শাহ সিপাহিদের বলেছিলেন : “ব্রিটিশ সরকারের পেনমনের ওপর 
আমাকে নির্ভর করতে হয়। আমার নিজস্ব কোনে। ধনাগার নেই, আমি কোথা 
থেকে তোমার্দের বেতন দেব ?” জবাবে সিপাহির] তাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, 
ইংরেজদের সব ধনাগার দখল করে সব টাক। তার! তার কাছে নিয়ে আঁসবে। 
তারপর বাদশাহ সিপাহিদের জিজ্ঞাস করেছিলেন - এই রকম কাজের ফলাফল 
কি হতে পারে ত। তার! ভেবে দ্বেখেছে কিনা ও শেষ পর্যস্ত তার। বিশ্বস্ত থাকবে 
কিন1? বিদ্রোহীর] সমস্বরে তাদের সম্মতি জানাল। তখন বাহাদুর শাহ বিদ্রো- 
হীদ্দের প্রবেশ করবার জন্যে প্রাসাদের দরজ! খুলে দ্বিতে অন্মতি দিয়ে- 
ছিলেন।5 ১১ তারিখের মধ্যেই যে বিদ্রোহ ঘটে যাবে, বাহাছুর শাহ তার জন্তে 
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৪. বাহাছুর শাহের বিচারকালীন তার সেক্রেটারি মূকুন্দলালের সাক্ষ্য 
( মপ্টোগোমারি মার্টিন : 'ইগ্ডয়ান এম্পায়ার' ৩য়, পৃ. ১৬৯ ও মুইর : রেকর্ডম্‌ 
অব দি ইণ্টেলিজেম্সদ ভিপাটমেণ্ট' ২য়, পৃ. ৩৬)। অনেকের মতে সিপাহির! 


৮২|ভারতীয় মছাবিদ্বোহ 


প্রত্বত ছিলেন না, হয়তো তাঁর মিকট খবর পৌছেছিল বিভ্রোহ শুরু হবে 
৩১শে ষে। হঠাৎ এ্ররকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তিনি মূহুর্তের মধ্যে মনস্থির 
করে উঠতে পারেন নি। ১১ই মে সন্ধ্যার সময় বিদ্রোহীদের প্রস্তাবে তিনি 
সম্মত হলেন এবং তাঁকে স্বাধীন ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণ! কর! হলে|। 

ইতিমধ্ো বাহাছর শাহের নিজের দিপাহিরা বিদ্রোহী মিপাহিদের সঙ্গে মিশে 
গিয়েছিল। তাছাড়া, বিদ্রোহী সিপাহিদের আগমন বার্তা মুহুর্তের মধ্যে শহরে 
ছড়িয়ে পড়েছিল। সারা দিল্লিতে দেখতে দেখতে হুলুস্থুল পড়ে গেল । দেখতে 
দেখতে হাজার হাজার জনতা সিপাহিদের পাশে এসে দ্দাড়াল। বিদ্রোহ আর 
কেবলমাত্র সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল ন। অবিলম্বে বহিরাগত মুষ্টিমেয় 
সিপাহিদের বিদ্রোহ িল্লির সমগ্র জনমাধারণের বিদ্রোহে পরিণত হলো ।€ 

১১ই মে তারিখের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দ্িল্ির ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট বিনা 
মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হয়েছিল। নেটিভর। দান মনোভাবাপনন ও তার। 
কখনো ইংরেজ রাঁজত্ব ধ্বংস করার জন্তে বিদ্রোহ করার কল্পনাও করতে পারে 
না-এই রকম বদ্ধমূল ধারণ নিয়ে ইংরেজ শাসকর] বেশ নিশ্চিন্ত মনে দিন 
যাপন করছিলেন । 

দিল্লির ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যে সময়মতো মিরাটে সিপাহিদের বিদ্রোহের খবর 
পাননি তা নয়। এ সিপাহিদের দিল্লিতে পৌছবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই মিরাটের 


জোর করে ও ভর দেখিয়ে বাহাদুর শাহকে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য 
করেছিল, একথা মোটেই সত্য নয্ব। বাহাদুর শাহকে বীচাবার জন্থেই তার 
তথাকথিত হিতৈষী বন্ধুরা এরকম প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিল। এ বিষয়ে 
যা কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাতে এটা! প্রমাণ হয় ষে, বাহাছুর শাহ ত্বতঃ প্রণো- 
দিত হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন । 

৫. গণবিদ্রোহ ও বিপ্রবের ইতিহাস ভদ্রলোক ইতিহাসবিদ্বের হাতে কিভাবে 
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আশীর্বাদ বলে যনে করত না। অধ্যাপক সেন আরে! বলেন ( পৃ. ৭১) যে» 
১১ইমে সন্ধ্যার সময় দিল্লিতে “006 816086000 ০6০৪136 0:৪৩ 812৫ 
স0৪৩,১ ত০৫৪৩-- কাদের জন্থে ? ভারতীয়দের অন্তে ? 


বিদ্রোহী দিষ্সি|/৮৩ 


ভুর্ঘটনার খবর তার পেয়েছিলেন ।৬ কিন্তু মিরাটের এই «নেটিভ রাষ্ষেলগুলি 
এ রাত্রেই ভবল মার্চ করে দ্বিজ্লিতে হাজির হয়ে তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করবে তা 
তারা কি করে বুঝবেন ? যাই হোক, সময়মতো সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে 
ইংরেজদের পক্ষে সেলিমগড়ের শক্তিশালী কামানগুলি দিয়ে এই স্বশ্লসংখ্যক 
(১,৫৯০) বিদ্রোহীদের যমুনার অপর পারেই ধ্বংস করে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত 
কাজ হতো। না । কিংবা আর কিছু না হোক, যমুনার সেতু ভেঙে দিয়েও 
বিদ্রোহীদের দিলি শহরে প্রবেশ বন্ধ করতে পারত। আরে। একটি কথ! 
এই যে, বিদ্রোহীদের তখনো পর্যস্ত কোনো কামান ছিল না; এমন কি 
বিদ্রোহীদের অনেকের কাছে বন্দুক পর্যস্ত ছিল না। তাছাড়া এটাও লক্ষ্য 
করতে হবে যে, ১,৫০০ মিপাহিই একসঙ্গে দিল্লি প্রবেশ করেনি । প্রথম যার। 
এসেছিল ও বাহাদুর শাহের সঙ্গে কথা চালিয়েছিল তার। ছিল মাত্র ২৫০ অশ্বা- 
রোহী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ষে, ইংরেজর1 একটু কর্মতৎপর হলেই 
দিলির ১১ই মে তারিখের বিদ্রোহ অনায়াসে অস্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে পারত। 
আসলে পরিপক্ক বাস্তব পরিষ্বিতিতে কত সহঙ্ছেই না শক্তিশালী শক্রর বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘটিয়ে দেওয়] যায়! 

যাই হোক, দিল্লির রেপিডেন্ট স্যার থিওফিলাস্‌ মেটকাফ ও কমিশনার 
ফেজার বিদ্রোহীদের আগমন বার্ত৷ শোনামাত্র ব্রিগেডিয়ার গ্রেভসকে কাশ্মীর 
দরওয়াজা ও সেলিমগড় রক্ষা করবার হুকুম দিয়ে নিজের কিছু লোকজন নিয়ে 
লালকেন্পা! বাচাবার জন্যে ছুটলেন। সেখানে গিয়ে তার! দেখলেন ষে, বিদ্রোহী 
জনতা ও সিপাহির! সি'ড়ি দিয়ে প্রাসার্দে উঠতে উদ্যত হয়েছে। ফ্রেজার ও 
ক্যাপ্টেন ডগলাস্‌ প্রাসাদ প্রহরীর হুকুম করলেন বিজ্রোহীদের প্রতিরোধ 
করবার জন্তে। কিন্তু তাদের কথায় কেউ কর্ণপাতও করল ন।। ফ্রেজার তখন 
মরীয়া হয়ে একজন প্রহরীর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে একজন বিদ্রোহীকে 
গুলী করে খুন করে ফেললেন । এইভাবে একজন কমরেভকে ধুর্ন হতে দেখে 
বিদ্রোহীরা আরে! উত্তেজিত হয়ে উঠল ও তৎক্ষণাৎ ফ্রেজারকে প্রাসাদের 
সি'ড়িতে পায়ে দলে তারা হৃত্য। করল। আরে যে কয়জন ইংরেজ সেখানে, 


৬. দিল্লির কমাগ্ডিং অফিসার পূর্বদিনকার মিরাট সিপাহিদের বিদ্রোহের 
বাদ খুব প্রত্যুষেই পেয়েছিলেন (বল্‌: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ম, পৃ. ১০৯)। 
বাহাছুর শাছের বিচারকালে সরকার পক্ষের প্রসিকিউটার আদালতকে একটি 
দলিল দিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল: “১১ই মে, রাত্রিতে কমিশনার 
ফ্রেজজার মিরাট থেকে একটি চিঠি পান। ভাতে মিরাটের বিদ্রোহের খবর ছিল। 
কিন্ত তার পরেও নিরাপত্তার কোনে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি।” 
(818100 : 17912121265, 91, 1], 0,271) 


৮৪/ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


উপস্থিত ছিল, পাঁদরি জেনিংস ও তীর কন্তাসহ সকলকেই কষেক মূহুর্তের মধ্যে 
প্রাণ হারাতে হলে! | কেবলমাজ্্র মেটকাফ কোনোমতে পালিয়ে নিজেকে বাচাতে 
পেরেছিলেন । এ সম্পর্কে মার্টিন যে ডায়েরির কথা উল্লেখ করেছেন তাতে 
লিখিত আছে যে, মেটকাফ যখন ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছিলেন তখন “মুচি ও 
অন্ঠান্ত কর্মীরা আজমীর দূরওয়াজায় তাকে লাঠিসোট। নিয়ে তাড়া করে ধরবার 
ও মারবার চেষ্টা করেছিল, কিন্ত তারা সফল হয়নি ।”৭ যাই হোক, যে লাল- 
কেন্প! থেকে একদিন মোগল সম্রাটর1 ভারতবর্ষ শাসন করতেন সেখানে আবার 
ভারতের স্বাধীন পতাক! উত্তোলিত হলে! । 

এদিকে ব্রিগেডিয়ার গ্রেভ্‌স কিছু সিপাহি সঙ্গে দিয়ে ছুটি কামানসহ মেজর 
এবটস.কে কাশ্মীর দরওয়াজায় পাঠিয়ে দিলেন। আরে। ছুটি কামান ও একদল 
সিপাহি সমেত কর্নেল রিপলেকে পাগালেন সেলিমগড়ে বিদ্রোহীর্দের বাধা দেবার 
জন্তে | বিভ্রোহীদের সম্মুখীন হওয়ামাত্র রিপলে তার সিপাহিত্দের বন্দুক ছুঁড়তে 
হুকুম দিলেন, তখন তারা বিদ্রোহীদের দিকে তাকিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে ইতস্তত 
করতে লাগল । বিদ্রোহীরা৷ উচ্চন্বরে “দিন দিন” রবে শ্লোগান দিতে লাগল। 
কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উভয় দূল আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো! । তাদের গুলীতে কর্নেল 
রিপলে ও অন্তান্ত ইংরেজ অফিসাররা এ খানেই প্রাণ হারাল। 

বিদ্রোহীদের হাতে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও বিশেষ করে কোনে কামান না থাকাতে 
দিল্লির অস্ত্রাগার অতি সত্বর দখল কর! তার্দের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে- 
ছিল। লালকেন্পার অনতিদূরে অবস্থিত এই অস্ত্রাগার ভারতের অন্যতম সর্ববৃহৎ 
অস্ত্রাগার ছিল। সেখানে ১* হাজার বন্দুক, ৯ লক্ষ গুলী, ১০ হাজার ব্যারেল 
বারুদ, ছোট-বড় গ্রচুর কামান ও কামানের অসংখ্য গোল। ছিল। আরো ছিল, 
'ুটি সম্পূর্ণ সিজ ট্রেন (8858০-17910) ইত্যাদদি।৮ এদিন মাত্র ৮ জন ইংরেজ ও 
একদল সিপাহি নিয়ে লেফটেনাণ্ট এই অস্ত্রাগার পাহার! দিচ্ছিলেন । বিদ্রোহীর। 
যখন অস্ত্রাগার আক্রমণ করল,তখন উইলোবি তাদের হাত থেকে একে রক্ষা কর! 
অসম্ভব বুঝতে পেরে বাকুদে একটি দিয়াশলাই জালিয়ে দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে এক 

ংকর বিস্ফোরণের শবে সমগ্র দিলি শহর কেঁপে উঠল। অস্ত্রাগারে উইলোবি 
সমেত সকলেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন । তাছাড়।, অস্ত্রাগারের চারদিকে স্ত্রী- 
লোক ও বালক-বালিকাসহ দিল্লির বহু নিরীহ অধিবাসীরও জীবন নষ্ট হলে1।৯ 


শপ. 1181010  1728556 15719616১ ৬০), 011, 0,622 
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৯১:21010 :16500195 07 £182 116611826166 17225117517, ০1, 11, 
09, 36 বলের মতে (%০!, [১ 76) এই বিস্ফোরণের ফলে ২ হাজার নাগরিকের 
প্রাণ গিয়েছিল। 


বিদ্রোহী দিল্লি / ৮৫ 


দিঙ্লির এই বৃহৎ অস্ত্রাগার এইভাবে ধ্বংস হয়ে যাবার ফলে বিদ্রোহী পক্ষের 
যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল ত1 বলাই বাহুল্য । ধ্বংসন্তুপ থেকে কতকগুলি কামান ও 
বন্দুক উদ্ধার করে বিক্রোহীরা তাদের কাজে লাগাতে পেরেছিল । কিন্ত সেই 
অপর্যাপ্ত বারুদ তার1 একটুও পেল না, এবং এই বারুদ্দের অভাবে বিদ্রোহীরা 
দিল্লির যুদ্ধে কতথানি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল তা প্রসঙ্গত দেখতে পাওয়া যাবে । 

উইলোবি যেভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে দিল্লির অস্ত্রাগার উড়িয়ে 
দিয়েছিলেন তা ষে একটা অসম সাহসের কাজ হয়েছিল, তাতে কোনে। 
সন্দেহ নেই। এবং তাতে যে ইংরেজ সাত্রাজ্যবাদীদের প্রভূত উপকার 
সাধিত হয়েছিল তাও বলা বাহুল্য। এইজন্যে ইংরেজ লেখকরা ষে; 
উইলোবিকে “হিরো” ইত্যাদি সম্মানে ভূষিত করবেন, তা তাদের পক্ষে 
খুবই স্বাভাবিক। শ্রধু এইখানেই তার ক্ষান্ত হননি। তার্দের অনেকে 
উইলোবিকে থারমোপলির বীর যোদ্ধাদের সমতুল্য স্থান দিয়েছেন।১০ কিন্ত 
এরকম তুলনা যে একেবারেই অসংগত তা বল বাহুল্য । কারণ থারমোপলির 
দেশপ্রেমিকরা নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনত] রক্ষার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে- 
ছিলেন, এটা যথার্থই প্রকৃত বীরের কাজ; আর উইলোবি প্রাণ দিয়েছিলেন 
সাআজ্যবাদী দ্থ্যদের পরদেশ লু্ন ও দাসত্ব বিস্তারের দ্বণিত কাজের জন্তে। 
এটা মহৎ কাজও নয়, বীরের কাজও নয়। চোর, ডাকাত, খুনী বদমাশরাও 
অনেক সময় খুব সাহসের পরিচয় দিয়ে থাকে, কিন্তু তার জন্যে ভাদের বীর বল 
যায় না। যারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্তে, একট বড় আদর্শের জন্যে, কিংবা! 
মানবতার জন্যে নিজেদ্দের জীবন উৎসর্গ করেন _ তারাই প্ররুত বাঁর। 

বিস্ফোরণের ফলে এতগুলি মৃত ও আহত স্বদ্দেশবাসীর এই ভয়ানক রকাক্ত 
দৃশ্য জনত। ও সিপাহির্দের একেবারে ক্ষিপ্ত করে তুলল। উন্মত্ত হয়ে তার! ছুটল 
ইংরেজ পল্লীতে -স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিক। নিবিশেষে একটি ইংরেজও তারা 
জীবিত রাখবে না| যারাই তাদের হাতের সামনে পড়ল সকলকেই প্রাণ দিতে 
হলে! | ইংরেজদের বাংলো! ও অফিসগুলিও আগুন লাগিয়ে ধূলিসাৎ করে 
দ্িল।55 ইংরেজি ব্যাঙ্ক লুঠ হয়ে গেল ও তার ম্যানেজার ব্রেমফোর্ড তার পরিবার 
সমেত নিহত হলেন । শহরের মুনলমানর। এবং এমনকি কিছু হিন্দুও বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং সব থান ও কোতোয়ালি ধ্বংস করে দিয়েছিল; 
তারপর বিদ্রোহীর! ব্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ইয়োরোগীয়ানর। (২ জন 
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৬৬/ভারতীয় মছাবিঞ্রোহ 


পুরুষ, ৩ জন্‌ স্ত্রীলোক ও ২ জন শিশু) পালাবার কোনে। পথ পেল না, তার? 
নিহভ হলো ।-*'ম্যাজিস্ট্রেটের, জজের, কমিশনারের ও অন্তান্ত সরকারি অফিস 
অবই লুঠ করা হয়েছিল ও জ্বালিয়ে দেওয়। হয়েছিল ।১২ ইংরেজি সংবাদপত্র 
“দিলি গেজেটের? অফিসটাও এইভাবে ধ্বংস হলো। ধখন পোস্ট ও টেলি গ্রাফ 
অফিস আক্রান্ত হলে। তখন একজন ইংরেজ কর্মচারি শেষ মুহূর্তে কোনোমতে 
'আম্বাল। ক্যাণ্টনমেণ্টে এই মর্মে একট। খবর পাঠাতে পেরেছিল _ “এখুনি 
আমাদের অফিস ছেড়ে যেতে হবে। সমস্ত বাংলোগুলি মিরাটের সিপাহির। 
'জ্ঞালিয়ে দিচ্ছে। তারা আজ সকালে এসেছে । আমর। চললাম, বিদায় ।৮১৩ 
দ্িপ্নির এই ছুংসংবাদ আম্বালা থেকে পাঞ্জাবের চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেওয় 
হয় এবং সেই মুহুতত থেকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিভ্রোহ দমনের জন্তে তৎপর 
হয়ে ওঠে। 

ইতিমধ্যে ৩৮শ বাহিনীর যেসব সিপাহির। কাশ্মীর দূরওয়াজ। পাহার। দিচ্ছিল 
তার। অস্ব্াগার বিস্ফেরণে ভারতীয়দের নিদারুণ দুর্গতির সংবাদ পাওয়া মাত্র 
ইংরেজ অফিসারদের ও ষে সমস্ত বেসামরিক ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ কাশ্মীর দরওয়াজায় 
আশ্রয় নিয়েছিল তাদের একধার থেকে নিহত করতে শুরু করল। মেজর এবট্‌ 
যেসব সিপাহি নিয়ে কাশ্মীর দরওয়াজ। রক্ষা! করতে এসেছিলেন তাদের তিনি 
খন বিদ্রোহীদ্দের ওপর গুলী ছুঁড়তে আদেশ দিলেন, তখন তারা তা অমান্য 
করে জোর করে তাকে একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে - “আমর আপনাকে 
এতক্ষণ পর্যস্ত রক্ষা করেছি, কিন্তু আর তা সম্ভব হবে না। এইবার আপনি 
পালান।” 

এইভাবে সন্ধ্যার পূর্বেই সমগ্র দিলি শহর থেকে ইংরেজ শাপন একেবারে 
বিলুগ্ত হয়ে গেল। কিন্তু ক্যাণ্টনষেপ্ট তখনো বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়নি ; 
ওখানকার সিপাহির1 তখনে। বিদ্রোহে যোগদান করবে কি করবে না, সে 
বিষয়ে মনস্থির করে উঠতে পারেনি । দিলি শহরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় হুশে 
মাইল দূরে এই ক্যাণ্টনমেণ্ট। আরাবল্লি পর্বতমালার ছুটি ছোট শাখা, জুজুল। 
পাহাড় ও মেজুলা পাছাড়, উত্তর দিকে যমূন| নদী পর্বস্ত চলে গিয়েছে । এই 
পাহাড় (81৫8০) ও যমুনার মধ্যস্থলে দিল্লি অবস্থিত, আর ক্যাপ্টনষেণ্ট ছিল 
পাহাড়ের পিছন দিকে। 

শহর হস্তচ্যুত হয়ে যাবার পর ক্যাণ্টনমেণ্টের কমাগ্ান্ট ব্রিগেডিয়ার গ্রেভ্‌স 
সন্ধ্যার আর়গ িধাগ্রস্ত সিপাহিদ্দের একত্রিত করবার জন্যে লাইনে ছীাড়াবার 
স্থকুম করলেন। এই হুকুমে সিপাহিরা কোনো কর্ণপাতই করল ন1। তারা স্পষ্টই 
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বলে দিল ধে, সমস্ত ইংরেজদের তৎক্ষণাৎ ক্যাণ্টনষেণ্ট ছেড়ে চলে ষেতে হবে ; 
ভার] আর ইংরেজদের গোলামি করবে না। 


যেসব ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিক। তার্দের জীবন বাচাতে পেরেছিল 
তার সব পালিয়ে ক্যাপ্টনমেণ্টে এসে জড়ে। হয়েছিল এবং সর্বক্ষণ মিরাটের দিকে 
তাকিয়ে ছিল এই আশ। করে যে, সেখান থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্যে যে- 
কোনে। মুহূর্তে ইংরেজ সৈম্তদল এসে উপস্থিত হবে। তার। সকলেই নিদারুণ 
ভাবে ভীত ও মন্্ন্ত হয়ে পড়েছিল। চারদিকে কেবল হতাশ। ও বিশৃংখল!। 


অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে যেভাবে পারল ক্যাণ্টনমেণ্ট ত্যাগ করে 
মিরাটের দিকে ছুটতে লাগল। 


মিরাট ও দ্রিল্ির সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের গ্রামগুলিতেও বিদ্রোহ আগুনের মতে। 
ছড়িয়ে পড়েছিল। এইসব বিদ্রোহী গ্রামগুলির মধ্য দিয়েই ইংরেজদের পালাতে 
হচ্ছিল। অৃষ্টের পরিহাসে ইংরেজ যাদ্দের কালা-আদমি বলে ঘ্বণা করত, 
মুখে ও শরীরে কালি মেখে কাল?-আদমি সেজে, তাদেরই পোশাক পরে 
- কেউবা ফকিরের বেশে, কেউবা সন্ক্যাসীর পোশাক পরে, কবিরের ছুএকটি 
লাইন গাইতে গাইতে কৃষকদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছিল। বল। বাহুল্য, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরকম করুণ ও হাশ্যকর প্রচেষ্টা সফল হয়নি । অনেকে 
জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুধায় ও গরমে প্রাণ হারাল। সাধারণত স্ত্রীলোক ও শিশুদের 
কেউ কোনে অনিষ্ট করেনি ; বরং কয়েকজন গ্রামবাসী পুরুষের সাহায্যে তার! 
মিরাটে পৌছতে পেরেছিল। 


১১ই মেবিল্ি অধিকার করে বাহাছুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা করে দিলি ও 
মুক্ত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা ও সিপাহি বাহিনী পুনর্গঠনের সমস্য নিয়ে বিজ্রোহী 
নেতার। তৎপর হয়ে উঠলেন। এ বিষয়ে তার। খুবই সচেতন ছিলেন ে,বাহাছুর 
শাহকে মোগল সিংহাসনে বসাবার অর্থ প্রাচীন মোগল শাসনের ও পুরনে' 
আধব-কায়দা ও রীতি-নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়। প্রাচীন মধ্যযুগীয় মোগল- 
শক্তি প্রথমত মহারাস্্রীয়দের হাতে ও পরে ইংরেজদের হাতে শেষ হয়ে গিয়েছে । 
বিদ্রোহীরা সচেতনভাবেই বাহাছুর শাহকে ভারতীয় এক্যের প্রতীক হিসাবেই 
সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল ; তার হাতে স্বৈরাচারী ক্ষমতা৷ তুলে দেয়নি । 
ভারতের ইতিছাসে এই সর্বপ্রথম এঁক্যবদ্ধ সশস্ত্র হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ 
তাদের রাষ্্রনা়ককে তার! বাছাই করে নিয্বেছে। ১১ই মে তারিখে ষে ঘোষণা- 
পত্র তার। প্রচার করল তাতে শ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের কথা থাকলেও, তার 
প্রধান বক্তব্য হলে! হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের সংগ্রামী এক্য ও বিদেশী শক্রর 


৮৮/ভারতীয় মহাবিত্রোহ 


বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের দ্বারা রাষ্টক্ষমতা দখল।১৪ এই ঘোষণাঁপত্রের 
প্রচারের কয়েকদিন পরেই সিপাছির] কিভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে একটা 0০81 
০£ 4১৫108)18078010] স্থাপন করেছিল তা অন্তর আলোচিত হবে। 
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বাহাদুর শাহু 


দিলি শহর ও ক্যাণ্টনমেণ্ট ইংরেজদের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে 
সিপাহিরা ১১ই মে সন্ধ্যার পর লালকেল্লায় সমবেত হয়ে সর্ব সন্দতিক্রমে 
মোগল সআাটদের শেষ বংশধর অশীতিপর বুদ্ধ বাহাছুর শাহকে ভারতের স্বাধীন 
সম্রাট বলে ঘোষণ1 করল । বাহাদুর শাহ খন মোগল সিংহাসনে বসেন তখন 
তার নাম ছিল আবুল মুজফ ফর স্থুরাজউদ্দিন মোহাম্মদ বাহাছুর শাহ বাদশাহ-ই 
গাজি। সিংহাসনে বসবার পূর্বে তিনি “আবু জাফর” বলেই পরিচিত ছিলেন 
এবং এই নামেই তিনি কবিত। রচনা করতেন। 

বাহাছুর শাহ তৈমুরললের দ্বাদদশতম উত্তরাধিকারী এবং চেঙ্গিস্‌ খানেরও 
বংশধর । তিনি ছিলেন আকবর শাহ ও তার রাজপুত পত্বী লালবাঈ-এর পুত্র । 
জীবনের প্রথম থেকেই স্ুফীবাদের প্রতি তার খুব ঝৌঁক ছিল এবং হিন্দু 
অতীন্দ্রিযবাদের প্রতি আকর্ষণ তিনি মাতার নিকট থেকে পেয়েছিলেন। 
সম্রাট আকবরের মতোই হিন্দু-মুসলমান মৈক্রীতে তার অগাধ বিশ্বাস ছিল। 
তার প্রাসাদেই হিন্দু কর্মচারির| রাখীবন্ধন, হোলি, দেওয়ালি উৎসবগুলি পালন 
করত এবং তাতে তিনি নিয়মিতভাবে যোগদান করতেন ও হিন্দু কর্মচারিদের 
বখশিস দিতেন। একজন হিন্দু-লাল৷ মুকুন্দলাল ছিলেন তার প্রাইভেট 
সেক্রেটারি । কোনে! হিন্দু কোনে! মুসলমানের বিরুদ্ধে তার নিকট অভিযোগ 
করলে, তিনি মুসলমানকে সাবধান করে দিতেন ও বলতেন: “তোমরা 
মুসলমানর যেমন আমার একটা চোখ, তেমনি হিন্ুরাও আমার দ্বিতীয় চোখ ”৯ 
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৯/ভারতীয় মহাঁবিজ্রোহ 


বাহাস্থর শাহ ছিলেন একজন স্বভাবকবি। কবি হিসাবে গালিবের পরই 
তার স্থান ছিল। তার সম্বন্ধে একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ.বরেছেন থে, “ত্বিনি 
ছিলেন একজন সাহিত্যানগরাপী ও শান্তিপ্রিয় চিন্তাশীল ব্যক্তি। খদিও তিনি 
বাবর ও আকবরের কতকগুলি দক্ষতায় গুণান্বিত ছিলেন, তবুও তার পূর্ব- 
পুরুষদের মতো কর্ষঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন ন1।”২ ইংরেছের হাতে বাহাছুর 
শাহকে একরকম বন্দী অবস্থাতেই কাটাতে হয়েছিল, কাজেই বর্ষক্ষমত! 
দেখাবার স্থযোগও তাঁর ধুব কমই ছিল। 

মারাঠা ও রোহিলাদের সঙ্গে যুদ্ধের পর ইংরেজ সেন্ত জেনারেল লেক-এর 
অধীনে দ্ি্ি শহরে ১৮০৩ বনে প্রবেশ করে। আওরঙগজেবের পৌন্র শাহ আলম 
তখন দিদ্রির মোগল বাদশাহ । অথর্ব, ছুর্বল ও অক্ষম্ব শাহ আলম ইংরেজের এক 
সন্ধিপত্রে সই করে মোগল সম্রাটদের যেটুকু স্বাধীনত1 অবশিষ্ট ছিল তাও লুপ্ত করে 
দ্বিলেন। বছরে নাড়ে ১৩ লক্ষ টাক। ভার ভাতা৷ ধার্ধ কর হলো। ১৮৯৬ সনে শাহ 
আলমের মৃত্যুর পর তার পুত্র আকবর শাহ দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। 

১৮৩৭ সনে বাহাছুর শাহ তার ৬৪ বছর বয়সে যখন সিংহাসনে বসলেন তখন 
মোগল সাম্রাজ্য অনেকদিন হলো। লুপ্ত হয়েছে । তার মিংহাসন নামে মাত্র; আর 
মোগল রাজত্ব তখন কেবল একট। জনশ্রুভিতে পরিণত হয়েছে । সম্পূর্ণ অসহায় 
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বাছাছর শাহ /৯১ 


'অবস্থীয় বৃদ্ধ ও অন্ধ শাহ আলম বিদেশিদের দাসখতে লই দিতে বাধ্য হয়ে- 
ছিলেন। তখনে! কিন্তু ইংরেজরা মোগল সিংহাসন অধিকার ফরতে সাধ 
করেনি। তখনকার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি মোগল সিংহাসন 
অধিকার করার বিপজ্জনক পথে ন। গিয়ে, একটা! “মস্তবড় খেলা (৪ 8584 
88106, ) শুরু করলেন _অর্থাৎ মোগল বাদশাহ নামট। থাকবে, কিন্ত তার 
কোনে! ক্ষমতাই থাকবে নাঃ বাদশাহ থাকবেন জাকজমকশালী একটা 
দৃশ্তরূপে, বর্দিও প্রকৃতপক্ষে তিনি থাকবেন ইংরেজের বন্দী ও পুতুলমাজ হয়ে। 
বাদশাহ থাকবেন, কিন্তু তার কোনে! ক্ষমত। থাকবে না, রাজ অথচ রাজা নন _ 
একাধারে বাস্তব অথচ ছল--এই ছিল ইংরেজ সরকারের “মন্তবড় খেল।”। 
ইংরেজ সাত্রাজ্য তখনো ভারতে স্থদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্িত ন৷ হওয়াতে মোগল 
সিংহাসন সরাসরিভাবে দখল করার শক্তি ইংরেজের তখনে। হয়নি । এই খেলার 
চাতুরীতে মুনলমান নবাব ও অভিজাতর] খুব খুশিই থাকবে, আর জনসাধা- 
রণের কাছেও ইংরেজ শাসন গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে। 

যদিও মোগল বাদশাহ এইভাবে সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইংরেজের হাতের পুতুল 
হয়ে রইলেন, তথাপি ভারতের জনসাধারণের নিকট তার সম্মান কিন্ত অক্ষুগ্রই 
রইল এবং তারা তাকে শক্তির শ্ুস্ত বলেই মনে করত। এ বিষয়ে ইতিহাসবিদ 
কেই বলেছেন যে, “বাদশাহ শুধু একট নাম মাত্রে পর্যবসিত হলেও ফেবলমাজ্ম 
এই নামটাই ভারতীয় রাজাদের ও জনসাধারণের নিকট একট জীবস্ত ক্ষমতা- 
শালী শক্তি হিসাবে বেঁচে ছিল। দিল্সির বাদশাহী কেবলমাত্র কিংবরদস্তিতে 
পরিণত হয়েছিল বটে, তবু সকলের নিকট এই কিংব্দস্ভি একট। গৌরবের বিষয় 
ছিল; ভারতবাসীর হৃদয়ে এটি গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছিল ।”৩ 

বহুদিন পূর্দেই লর্ড গুয়েলেসলি বুঝতে পেরেছিলেন, যে, বাদশাহ কেবলমাত্র 
একট ছায়াতে পরিণত হলেও এবং ছিন্নবন্ত্র পরে থাকলেও যতক্ষণ পর্যস্তভ তিনি 
শাহজাহান নিখিত দিল্ির প্রাসাদে বাস করবেন, ততক্ষণ পর্যস্ত এই নামটাকে, 
এই কিংবনস্তিকে, এই ছায়াকে অবলম্বন করেই ভারতবাসীর মধ্যে তাদের অতীত 
গৌরব ও ম্বাধীনত! পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার সম্ভাবনা থেকে যাবে । 

উনিশ শতকের মধ্যবর্তাকালে ভারতবাসী মোগল পরিবারকে কিভাবে দেখত 
সে সম্বন্ধে রজনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন : “ঘদদিও এখন মোগল সাআ্াঙ্জোর ধ্বংস 
হইয়াছিল, যোগলের বিজয় পতাকা যদিও এখন ভারতের অনেক স্বান হুইতে 
'অপসারিত হইয়াছিল, তথাপি যোগলের ক্ষমতা ও গৌরবের নিকট সকলেই 
মন্তক অবনত করিতেছিল। এই তা! ও গৌরবের কাহিনী এখন জঙ্গগ্রুতিতে 
পরিণত হইলেও, উহা দাধারণের মনে একরপ দৃঢ়য়পে অঙ্কিত হুইফাছ্ছিল যে, 
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৯২/ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


কেহই সেই জনশ্রুতির অবমানন| করিতে সাহসী হয় নাই। ভারতে বুটিশ 
কোম্পানীর ক্ষমতা প্রতিষ্ভিত হওয়ার পরেও, কিছুকাল দিল্লীর মোগল ভূপতির 
নামে টাক প্রস্তত হইয়াছিল ।"*"হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সমভাবে একসময়ে 
যোগলের সরকারে প্রধান প্রধান রাজকাধ্যে নিয়োজিত ছিলেন, উভয়েই 
সমভাবে মোগলের সৈন্য চালনা! করিতেন, রাজনৈতিক বিষয়ে মোগলকে সৎ- 
পরামর্শ দিতেন এবং মোগলের অধিকৃত প্রদেশে শাননকর্তার পদে প্রতিষ্িত 
থাকিয়া আপনাদের ক্ষমতা ও সৎকার্ষে গৌরবান্িত হুইয়। উঠিতেন। এখন 
তাহাদের সম্তানগণ দেখিলেন যে, তীহার্দের সেই ক্ষমতা, সেই প্রাধান্ত, সেই 
প্রভৃত্ব বর্তমান শাসনকর্তাদের রাজনীতির গুণে বিলুগ্ড হইয়া গিয়াছে। 
মোগলের রাজ্যে তাহার্দের পূর্ববপুরুষগণ যে গৌরবে সকলের বরণীয় হইয়াছিলেন, 
ইংরেজের অধিকারে তাহাদ্দের সে গৌরব চিরকালের জন্য অস্তহিত হইয়াছে ; 
হুতরাং তাহার] ইংরেজ-রাজ অপেক্ষা! বর্তমান মোগল অধিপতিকেই অধিকতর 
শ্রদ্ধা ও অধিকতর অন্মানের সহিত চাহিয়। দেখিতেন।*"কবি যেমন উহ] (দিলী) 
আপনার কবিত্ব শক্তির উদ্দীপক ভাবিতেন, শিল্পী যেমন উহা! আপনার 
শিল্প চাতুরীর বিকাশক্ষেত্র বলিয়! মনে করিতেন, এতিহাসিক যেমন উহ 
আত্মগরিমার পরিচয় স্থল ভাবিতেন, ভারতের হিন্দ্-মুসলমানগণও তেমনি 
উহা! আত্মসম্মান ও আত্মগৌরবের নিদর্শনভূমি বলিয়। সন্তষ্ট থাকিতেন।”৪ 
মোগলরা রাজ্যচ্যুত হলেও, তাদের সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে 
যায়নি। ভারতের রাজার! তাদের সআ্াট বলে সম্মান করতেন ও তাদের নিকট 
থেকে সনন্দ গ্রহণ করতেন। নৃতন কোনে। গভনর-জেনারেল ভারতে পদার্পণ 
করলে মোগল সআট এই সার্বভৌমত্বের পরিচয়স্থচক খেলাত তার নিকট 
পাঠিয়ে দিতেন। যে ইংরেজ সরকার মোগল বাদশাহকে নিজেদের বৃত্তিভোগী 
করেছিলেন, সেই ইংরেজ সরকারেরই প্রতিনিধি দিল্ির রেসিভেন্টও যখন বাদ- 
শাহের সঙ্গে দেখ। করতে যেতেন, তিনিও জুতে। পরে ভার সামনে যেতে সাহস 
করতেন না, কিংব! উচ্চস্বরে কথ। বলতে পারতেন না) তাকেও নগ্রপদে দূর 
থেকে অভিবাদন করতে করতে বাদশাহের নিকট এসে দাড়াতে হতে।। ১৮২৭ 
সন পর্যস্ত ইংরেজ কোম্পানি তার অঙুজ্ঞা ও তার হ্বাক্ষরিত ফরমান ব্যতীত 
কোনো নতুন প্রদেশ দখল করতে পারত ন1। এই সময় পর্যস্ত ভারতের মুদ্রাও 
মোগল সম্রাটের নামেই বের হতো । কোম্পানির কর্মচারিদের সম্রাটকে, 


৪. দিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ২য় ভাগ 3 পৃ, ১৪২-৪৩ 

€* 09951 £ 819 10621) 47, 17/762) 501. 119 000, 63-65 
80810) 2 1712851621/56, ০1, 15 0, 45759 
9811: 17691079০07 176 1717:21 1175110, ০1, 5 05454 


বাহাচছুর শাহ / ৯৩ 


সম্ত্াট-পত্বীকে ও সম্রাটের উত্তরাধিকারীকে নজরান1 দিতে হতো। ১৮২২ সনে 
কোম্পানির প্রধান সেনাপতি এই নজরান। দেওয়। বন্ধ করলেন। দিলির রেসি- 
ডেন্ট কোম্পানির প্রতিনিধি স্বরূপ যে নজরান1 দিতেন তাঁও ১৮২৭ সনে বন্ধ 
হয়ে গেল। এইভাবে ১৮৩৬ সনে সব ইংরেজ কর্মচারিই নজরান। দেওয়া বন্ধ করল | 
ক্রমশ সম্রাটের দিল্লির বাইরে যাবার অধিকারও লুপ্ত হলো।। শাহজাদারাও 
রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে অন্তস্থানে যেতে পারতেন ন।| তাদের জন্যে সম্মান- 
স্চক ভোপধ্বনিও বন্ধ হয়ে গেল। এবং সর্বশেষে ১৮৩৫ সনে দিলীশ্বরের নামা- 
স্কিত মুদ্রা তুলে দ্দিয়ে তাব স্থানে কোম্পানির মুদ্রা চালু করণ হলে। । এইভাবে 
সম্রাটশ্রেষ্ঠ আকবরের বংশধরর। তাঁদের রাজকীয় প্রভৃত্ব ও সর্ব প্রকারের 
সম্মান চিহ্ন হতে বঞ্চিত হয়ে ইংরেজের বন্দীবপে দিলিব প্রাসাদে বান করতে 
লাগলেন এবং তাদের প্রতি ইংবেজের ওদ্ধত্যপূর্ণ অবমাননা ও লাঞ্ছনা দিনের 
পর দিন বেডেই যেতে লাগল । 

১৮৩৭ সনে ২৮শে সেপ্টেম্বব ৰাহাদুর শাহ মোগল দিংহাসনে আরোহণ করেই 
তার বাধিক বুৃতি বাডিয়ে দেবার জন্চে কোম্পানির ভিবেক্টরদ্দের অন্থরোধ 
করলেন। এরকম চেষ্টা এব পূর্বেও অনেকবার হয়েছিল। ১৮৩০ সনে বাহাছুর 
শাহের পিতা আকবব শাহ, বামমোহন রায়কে দূত কবে ও তাঁকে “রাজা, 
উপাধি দিয়ে এই বিষষে তদ্ধিব করার নন্যে ইংল্যাণ্ড পাঠিয়েছিলেন । এই 
তদ্ধিরের ফলে কোম্পানিব ভিবেক্টরব! এই প্রস্তাব কবেন যে, ঘদ্দি বাদশাহ তার 
সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা ও অধিকারগুলি পবিত্যাগ করতে সম্মত হন, তাহলে 
তাব। তাঁর বাষিক বৃত্তি ৩ লক্ষ টাকা বাডিযে দিতে প্রস্তুত আছেন। বাধিক 
এই ৩ লক্ষ টাকাব জন্যে আকবর শাহ নিজ পরিবারেব অবশিষ্ট সম্মান ও গৌরব 
টুকুকে বিসর্জন দিতে রাজী হুননি। এই সময়েই ডিবেক্টবব! স্বীকার কবেছিলেন 
যে, বাদশাহকে যে পরিমাণ বৃত্তি দেওয়া হয় তা অতি সামান্য এবং ত। দিলির 
বিস্তৃত রাজবংশের ভরণ-পোষণের জন্যে যথেষ্ঠ নয়।? একথাও মনে রাখতে 
হবে, ইস্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানির সঙ্গে ষে সন্ধি হয় তাতে মোগল পরিবারের ভরণ- 
পোষণের জন্যে যথোপযুক্ত বৃত্তি দিতে কোম্পানি ধর্মত ও ন্যায়ত বাধ্য ছিল। 

বাহাদুর শাহের অনুরোধেও কোম্পানি একই উত্তর দিল : “এই প্রস্তাব 
(অর্থাৎ মোগল বাদশাহ আপনার অবশিষ্ট ক্ষমত। পরিত্যাগ করতে রাজী হলে, 


৬. ইংরেজ সরকার মোগল প্রদত্ত রাযমোহনের এই “রাজা” উপাধি কোনো- 
দিনই শ্বীকার করেনি। কিন্তু রামমোহন ত্বদেশের সম্রাটের প্রন্দত্ড এই 
উপাধিকে সর্বোচ্চ সম্মান ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন, এবং গর্বের 
সঙ্গে 'রাজা' উপাধি ব্যবহার করতেন। 
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»৯৪/ছারতীয় মহাবিদ্রোহু 


ভার বৃতি বাধিক ৩ জক্ষ টাক! বাড়িয়ে দেওয়ুণ হবে) পরিত্যাগ কর আমাদের 
পক্ষে '্সভব। মোগল ভৃপতি এই প্রস্তাবে সম্মত ন। হওয়াতে বোঝ! যাচ্ছে 
বে, আঁমর। তার উপকারের জন্তে যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হচ্ছি, তা গ্রহণ করা 
তার অভিপ্রায় নয়।”৮ রজনীকস্ত গুপ্ত এই সম্বদ্ধে ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে 
“ইহা! উপকার নহে, ঘোর অকৃতজ্ঞতা $ দয়! নহে, ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা] । 
বণিক কোম্পানী বণিকের বেশে আসিয়! যাহার পূর্বব-পুরুষদিগের আশ্রম্মে বাস 
করিয়াছিলেন, ধাহার পূর্ববপুরুষগণের অনুগ্রহে ভারতে বৃটিশ কোম্পানীর রাজ্য 
প্রতিষিত হইয়াছিল, এখন তাহার অসীম দুর্গতিয় সময় কোম্পানী তাহাকে 
কিছু টাক। দেওয়ার লোভ দেখাইয়। তাহার হস্তে যে কিছু ক্ষমতা ছিল, সমস্তই 
গ্রহণ করিতে উদ্ভত হুন এবং এইরূপ টাক। দেওয়ার দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া জগতের 
সমক্ষে আপনাদের পরোপকারের পরাকাষ্ঠার পরিচয় দেন।”৯ 
মোগল বংশের শোচনীয় অবস্থার স্থযোগ নিয়ে ইংরেজ সাত্রাজ্যবাদদীর] এরকম 
হীন প্রচেষ্টার আশ্রয় নেবে তা তার্দের পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। বল! 
বাহুল্য যে, বাহাছর শাহ দ্বণ। ভরে এই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করে 
তেজন্থিতার ও আত্মসম্মান বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। 
ইংরেজের সঙ্গে বাহাদুর শাহের সংঘর্ষের আর একটি প্রধান কারণ ছিল। 
তা হচ্ছে বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী সম্পর্কে। ১৮৪৯ সনে জ্যেষ্ঠ শাহজাদ। 
দ্বারা বখ.তের মৃত্যু হয়। তখন ইংরেজ সরকার স্থির করে যে, শাহজাদ। 
ফক্রউদ্দিনকে তারা মোগল পিংহাসনে উত্তরাধিকারী করবে । তার কারণ 
সম্বন্ধে রজনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন, “এই রাজকুমার ইংরেজদিগের প্রিয় ছিলেন, 
ইংরেজ সমাজে যাইতেও তিনি ভালবামিতেন। স্ৃতরাং ইহাকে রাজসিংহাসন 
দিলে লর্ড ভালহাউসির বাসন। অনেকাংশে পূর্ণ হইত। ডালহাউসি এই ইংরেজ- 
প্রিয় যুবককে অনায়াসে হস্তগত করিয়া, তাহার প্রতৃশক্তির মূলে কুঠারামাত 
করিতে সমর্থ হইতেন।৯০ 
বাহাছুর শাহের সর্বকনিষ্ঠ বেগম ছিলেন জিন্নৎ মহল । তার কর্মদক্ষতা, তেজ- 
স্বিতা ও সৌন্দর্যের সকলেই প্রশংসা করতেন। বেগমের মধ্যে জিন মহলই 
ছিলেন বাহাছুর শাহের সব থেকে প্রিয়পাত্রী। জিন্নৎ মহলের গর্ভে জোয়ান 
বখ.ত নামে বাহাছুর শাহের যে পুজসস্তান হয় তাকেই বাদশাহ দিক্লির সিংহা- 
সনের উত্তরাধিকারী করবেন স্থির করেন। ইংরেজ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
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বাহাছুর শাহ/ 7৫ 


্ স্বভাবতই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাহাদুর শাহের তিক্ততা আরে বেড়ে 
| 

এই প্রশ্ন ডিরেক্টরদের মধ্যে ও গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলে সর্বত্র 
আলোচিত হয়ে শেষ পর্যস্ত ঠিক হলো যে, ফকিরউদ্দিনকেই উত্তরাধিকারী কর! 
হবে। ভালহাউসি দিদির এজেন্ট স্যার টমাস মেটকাফকে ফকিরউদ্দিনের সঙ্গে 
গোপনে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলতে আদেশ করলেন। মেটকাফের সমস্ত 
শর্তেই ইংরেজ ভক্ত ফক্িরউদ্দিন রাজী হলেন এবং দিপ্লির প্রাসাদ পরিত্যাগ 
করে কুতুবে চলে যেতেও তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই জানালেন। এই অন্সারে 
একটি অঙ্গীকার পত্রে ফকিরউদ্দিন অনায়াসে স্বাক্ষর করে দিলেন। এই চক্রাস্ত 
অতিশয় গোঁপনে সম্পন্ন হলেও রাজপ্রাসাদে তা জানাজানি হতে মোটেই বিলম্ব 
হলো না। কিন্তু ১৮৫৬ সনের জুলাই মাসে ফকিরউদ্দিন হঠাৎ মার। গেলেন। 
অনেকে মনে করেন বিষ প্রয়োগের ফলেই তার মৃত্যু ঘটেছিল । 

যাই হোক, নান! কারণে ইংরেজ সরকার মোগল পরিবারকে দিল্লির প্রাসাদ 
থেকে স্থানাস্তরিত করার জন্তে তৎপর হয়ে উঠল। প্রথমত. ভারতবাসীরা 
তাদের অতীত গৌরব ও স্বাধীনতার প্রতীক দিলির প্রাসাদে অধিষ্ঠিত মোগল 
বাদশাহকে সামনে রেখে তাদের দেশকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করবার 
জন্তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে -সেই বিপজ্জনক সভাবনা ষে 
সব সময়েই বিদ্যমান, সে বিষয়ে ইংরেজ শাসকর! খুবই সচেতন ছিল । দ্বিতীয়ত, 
দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট মোগল বাদশাহকে কেন্দ্র করে অবস্থা! বিশেষে যে 
একটা আস্তর্জাতিক সংঘর্ষেরও সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্ভাবনার প্রতিও ইংরেজের 
কুতীক্ষ দৃষ্টি ছিল। বিপ্রবী ফরামি দেশ ও নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ইংল্যাণ্ডের 
যেরকম ঘোরতর শত্র ছিল, পরবর্তীকালে রুশিয়ার জার-সাম্রাজাও সেই স্থান 
অধিকার কসেছিল। সাম্রাজ্যবাদের আস্তর্জাতিক ছন্দে দিশ্লির বাদশাহও যে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়তে পারেন, সে আশংকাও ইংরেজ-শাসক- 
বর্গের মনে অনেক সময়েই স্থান পেয়েছিল। এইসব কারণেই মোগলদের এই 
অবশিষ্ট ছায়াটুকুকেও নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই 
সচেষ্ট ছিল। সর্বপ্রথম লর্ড ওয়েলেসলি শাহ আলমকে প্রলোভন দেখিয়েছিলেন 
যে, ঘি তিনি তীর পরিবাররর্গকে নিয়ে মু্গেরের প্রাসাদে বাঁস করতে রাজী 
হন, তাহলে তার বাধিক বৃত্তি বাড়িয়ে দেওয়। হবে। কিন্তু ছুর্বল শাহ আলমের 
ম্তো। লোকও ইংরেজের এই দ্বণ্য প্রস্তাবে রাজী হননি। 

ডালহাউনি যখন ভারতের শানভার গ্রহণ করলেন তখন ভারতে ইংরেজ 
শান ১৮*৫ সের তৃলনায় অনেক বেশি স্বপ্রতিষিত। সুতরাং এই অবস্থায় 
দিল্লির মোগল প্রাসাদ অধিকার করতে আর বিলদের প্রয়োজন কি? ১৮৪৯ 
সনের ১*ই ফেব্রুয়ারিতে ভালহাউসি তীর রিপোর্টে লিখেছিলেন : “ভাগ্তের 


৯৬/ভারতীয় যহাবিদ্রোহ 


যোৌগল অধিপতিগণ পূর্বে যাই থাকুন না৷ কেন, এখন তাদের রাজকীয় সম্মান 
অন্তহিত হয়েছে । এখন ব্রিটিশ লরকার ভারতের অদ্বিতীয় প্রভু হয়ে উঠেছে। 
বর্তমান মোগলদের পূর্বপুরুষগণ যে প্রতৃশক্তির মহিমায় আপনাদের প্রাধান্ত 
অঙ্ষুপ্ন রেখেছিলেন, এখন আর! সেই প্রতৃশক্তির অধিকারী হয়েছি। সুতরাং 
এখন দিজির নামমাত্র সম্রাটকে আমাদের প্রতিযোগী করে তোল। কোনোমতেই 
উচিত নয়।”১১ তাই, ডালহাউসি বিলাতের কর্তৃপক্ষকে জানালেন, মোগল 
বংশধরকে “ভূপতি+ উপাধি থেকে বঞ্চিত করতে হবে ও মোগল পরিবারকে সত্বর 
দিল্লির প্রাসাদ থেকে স্থানাস্তরিত করতে হবে এই কারণে যে, দিল্ির প্রাসাদের 
'রাজনৈতিক ও সামরিক" গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং সেইজন্ে এই 
প্রাসাদ ইংরেজের হস্তগত হওয়া এই মৃহূর্তে একাস্ত প্রয়োজন । 

কিন্ত ইতিমধ্যে ভালহাউসি অন্যান্ত স্থানে সাম্রাজ্য বিস্তারে এত ব্যস্ত হয়ে 
পড়লেন যে, দিজির প্রাসাদের দিকে আর বিশেষ মনোযোগ দিতে পারলেন 
না। তারপর লর্ড ক্যানিংও ভারতে পদার্পণ কবেই ডিরেক্টরদের এ একই 
দাবি জানালেন : সামরিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তায় দ্িজির প্রাসাদ 
আমাদের হস্তগত হওয়! একাস্ত জরুরি প্রযোক্ষন। অনেক আলোচনার পর 
ভিরেক্টররা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, অশীতিপর বুদ্ধ বাহাছুর শাহের 
মৃত্যুর আর বিশেষ বিলম্ব নেই; তার মৃত্যু পর্যস্ত অপেক্ষা! করাই শ্রেয় ; 
বাহাছুর শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার মোগল প্রাসাদ দখল করবে 
ও তার পুত্র মহম্মদ খোরাসকে 'ভূপতি'র ব্দলে 'শাহজাদ।” উপাধি দিসে কুতুবে 
স্বানাস্তরিত করবে ; এবং এ সম্বন্ধে বাহাছুর শাহ কিংবা তার উত্তরাধিকারীর 
সঙ্গে কোনো রকম আলাপ-আলোচন] হনে না, মহম্মদ খোরাসকে তার 
পিতার মৃত্যুর পর ব্রিটিশ সরকারের এই চূড়াস্ত সিদ্ধাস্ত জানিয়ে দিলেই হবে।১২ 
বল! বাহুল্য, ইংরেজ সরকার শাহ আলমের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছিল 
তা সম্পুর্ণ উপেক্ষ। করেই এই ওদ্ত্যপূর্ণ সিদ্ধাস্ত তার। গ্রহণ করল । 

এই সম্বন্ধে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকারের 
অপ্রতিদবন্বী ক্ষমতা থাক! সত্বেও এবং মোগল পরিবার অতি দুর্বল অবস্থায় 
পতিত হওয়। সত্ব, ইংরেজ শাসকবর্গ বাহাদুর শাহকে জীবিত অবস্থায় মোগল 
প্রাসাদ থেকে স্থানাস্তরিত করতে শেষ পর্যস্ত ভরস। পায়নি । কারণ, একথা 
তার! ভালোভাবেই জানত যে, তখনকার ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতে অন্ত 
কোনে রাজনৈতিক সংগঠনের অভাবে অতীত ও এঁক্যের প্রতীকম্বরূপ বাহাদুর 
শাহকে কেন্দ্র করেই অবস্থা বিশেষে ভারতের জাতীয় চেতন। জাগ্রত হয়ে উঠে 
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'সংগ্রামশীল আঁকার ধারণ করতে পারে। এই বৈপ্লবিক সভাব্যতাকে ভারতীয় 
বিজ্ঞব্যক্তির! উপেক্ষা করলেও, ইংরেজ শাসকরা এই বিষয়ে সব সময়েই 
শঙ্কাঘছিত ছিল। 

বাধিক বুত্তি বাডানোর প্রশ্ন, মোগল বাদশাহেব গ্রভুশক্তি খর্ব করার বিষয়, 
উত্তরাধিকারী নির্বাচন, মোগল পরিবারকে দ্িলির প্রাসাদ থেকে স্থানাস্তরিত 
করার হীন প্রচেষ্টা- এইসব প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে বাহাছর শাহের সঙ্গে 
ইংরেজের যে সংঘর্ষ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, তা! শুধুমাত্র বাহাদুর শাহের একট! 
ব্যক্তিগত স্বার্থেরই ঝগডা ছিল ন1| কিংব। মোগল বাদশাহের এই বিরোধকে 
মৃত মধ্যযুগীয় সামস্ততস্ত্রের ভগ্রাবশেষকে জীবিত রাখবার একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা 
বলে প্রগতিশীলতার নামে নাসিকা কুঞ্চন করে উডিয়ে দিলেও চলবে না। 
সামস্ততান্ত্রিক মোগল বার্দশাহের এই বিরোধ ভারতীয় প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক 
কোনে। শক্তির বিরুদ্ধে ঘটেনি । তাঁর বিরোধ ঘটেছিল প্রথিবীর সব থেকে 
শক্তিশালী ওপনিবেশিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিকদ্ধে-যেমন ঘটেছিল 
পরবর্তীকালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আফগান আমির আমাহ্কল্লা খানের 
এবং মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলি 
সেলা।সর। এই বিরোধের ফলে যখন বাহাদুর শাহ (এবং ঝাঁসির রাণী লক্মীবাঈ, 
অযোধ্যার বেগম হজরত মহল প্রভৃতিও ) জনসাধারণের পাশে এসে বিদ্রোহের 
পতাকা উচু কবে তুলে ধরলেন, তখন তাদের ক্ষুত্র ্ষুত্র নিজস্ব দাবিগুলি বৃহত্তর 
জাতীয় দাবিব সঙ্গে মিশে এক হমে গেল। 

বাহাদুর শাহের সঙ্গে ইংরেজের এই বিরোধ ১৮৫৬ ও ১৮৫৭ সনের প্রথম 
দিকে তীব্র হয়ে উঠল। এই কাবণে বাহাদুর শাহ ও বেগম জিন্নৎ মহলের 
ইংরেজেব প্রতি তিক্ততা দ্রিনেব পর দ্বিন বেডেই যাচ্ছিল ।১৩ এই রকম তিক্ত 
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৯/ভারতীয় অহাবিজোহছ 


মনোভাব নিয়ে বাহাছধর শাহ যে ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনে। কোনে! বিদেদী 
শক্কির সঙ্গে বড়বন্ত্রে লি হবেন ও বিস্কৃব্ধ সিপাহি প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগ” 
ধোগ স্থাপনের চেষ্ট৷ করবেন তা খুবই সম্ভব ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য 
সঠিক কোনো তথ্য এখনে। আবিষ্কার হয়নি ।১৪ 

বাহাছুর শাহের বিচারের সময় তার সেক্রেটারি মুকুন্দলাল বলেন ষে, *বিস্বোহ 
শুরু হবার ছু'বছর পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি শাহ খুবই অসন্তষ্ট হয়ে পড়েন। 
**"বাহাছুর শাহের ভৃতপূর্ব মন্ত্রী মেহবুব আলি এই সময় টাকা দিয়ে সিদ্দি কুম্বার 
নামক একজন আবিসিনীয়কে পারন্তে দৌত্যকার্য্যে পাঠিয়েছিলেন। দিলি ও 
ও মিরাট বিদ্রোহের কিছুকাল পূর্বে বাহাদুর শাহের নিজস্ব কামরায় সিপাহি 
বাহিনীর মধ্যে ষে অসস্তোষ ছড়িয়ে পড়ছিল তাই হয়ে উঠেছিল সব সময়ের 
আলোচ্য বিষয়। প্রাসাদের বাইরেও বাদশাহ পরিবারের লোকের! এ বিষয়ে 
খোলাখুলি ভাবেই আলোচনা করতেন ।*১৫ 

ঠিক এই সময়েই জনসাধারণের পুজীভূত অসন্তোষ দিল্লি, লখনৌ ও উত্তর- 
ভারতের সর্বস্থানে নানাভাবে প্রকাশ পেতে লাগল । অন্যান্য স্থানের মতো! দিল্লির 
ভারতীয় সংবাদপন্রগুলিতে ইংরেজ বিরোধী সত্য-মিথ্য। নান! প্রকারের সংবাদ 
প্রচার শুরু হলে! । সাধারণত এই প্রচারকার্ধের মূলশ্ত্র ছিল এই যে, ভারতে 
ইংরেজ শাসনের একশত বৎসর শেষ হতে চলেছে ও তার্দের মেয়াদ ফুরিয়ে 
এসেছে ; সার। ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময় এসে গিয়েছে; পারস্তের 
শাহ, তুকির অটোমান সম্রাট, রুশিয়ার জার, আফগান আমির দোস্ত মহন্সদ _ 
সকলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্ে প্রস্তত হচ্ছে, ইত্যাদি গুজবগুলি 

ংবাধপত্র মারফত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। কেই এর তাৎপর্য বুঝতে পেরে 
ঠিকই বলেছেন যে, এইসব গুজবের মূলে কোনে! সত্য থাকুক ব। নাই থাকুক, 
এসব কথাগুলি যে লোকে বিশ্বাস করে আশান্বিত ও আনন্দিত হয়ে বিদ্রোহের 
হ্বিকে অগ্রসর হচ্ছিল সেটাই হচ্ছে অর্থপূর্ণ । 

এইজব ঘটন। থেকে পুনরায় এই কথাটাই ভালোভাবে প্রমাণ হয় যে, ১৮৫৭ 
-এর অভ্যুত্থান কেবলমাত্র সিপাহিদ্দের বিদ্রোহের ফলেই ঘটেনি ঃ মে মাসে 
খিরাট বিপ্রোহের অনেক পূর্বেই ভারতের সর্বশ্রেণীর মান্গষের মধ্যে এই বিদ্রোহের 
প্রস্ততি শুরু হয়েছিল। তাই ১১ই মে তারিখে বখন বিদ্রোহী সিপাছির1 মিরাট 


৪ ০০০/%7০0১1৩, 065180106 6576865006”, (ভ/. লু, 08861 : 11 
17255211146 10221 ১1101)8৩] 2৫81058) 1967 0 165 ) 

১৪. কেই-র মতে, বাহাছুর শাহ যে রুশ দেশেও দূত পাঠিয়েছিলেন তা 
সন্দেহ করার কারণ আছে । (10865 ৬০১ [7১ 0,400 

১৫, [88700 : 1652621137506165 ৬০1১ 111, 0,569 


বাছাতুর শাহ / ৯৯ 


থেকে দিল্লি এলে পৌছল, সঙ্গে সঙ্গে তার! দিক্পির জনসাধারণের লমর্থন ও. 
সহযোগিতা তে। পেলই, বাহাছুর শাহকেও দলে টানতে তার্দের বিশেষ কোনে! 
বেগ পেতে হলে। ন1। বাহাছুর শাহের বিচারের সময় তার কয়েকজন শুভাকাংক্ষী 
তাঁকে বাচাবার জন্তে তাদের সাক্ষ্যে বলেছিলেন : বাহাছুর শাহ স্বেচ্ছায় 
বিদ্রোহে যোগ দেননি, সিপাহিদের বলগ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শনের ফলেই তিনি 
বিদ্রোহীদের সে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি বিদ্রোহের সময় ইংরেজের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন, সিপাহির জোর করে তাকে 
দিয়ে সবকিছু করিয়ে নিত ইত্যাদ্ি। এসব কথাই সম্পুর্ণ মিথ্যা, এবং আদালতও 
এইমব উক্তির কোনো মূল্য দেয়নি। আদালতের নিকট যেসব নথিপত্র ও 
অন্ান্ত গ্রমাণ ছিল, তাতে বাহাছ্‌র শাহের “অপরাধ” সম্বন্ধে কোনে সন্দেহই 
থাকতে পারে না। বস্তত, বাহাদুর শাহ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় ও 
ব্বদেশানুরক্ির বশেই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। 

কোনে। কোনে। ইতিহাসবিদের মতে মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে বাদ- 
শাহ বলে ঘোষণ! কর! বিদ্রোহীদের পক্ষে খুবই তুল হয়েছিল , কাবণ তাদের 
মতে, এর ফলে শিখ, রাজপুত ও মারাঠাদের মতে। যার1 মোগলের চিরকালের 
শত্রু (?) তাদের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ঠেলে দেওয়। হলে11১৬ এই মতবাদও একে- 
বারেই যুক্তিসংগত নয়। বাহাঁছুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করার প্রকৃত তাৎপর্য 
অন্তত একজন ইতিহাসজ্ঞ বুঝতে পেরেছেন। জাষ্টিন ম্যাকার্থী বলেছেন যে, 
বাহাছুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণ করার ফলে, “বিদ্রোহীর। এক মুহূর্তের 
মধ্যে একজন নেতা, একটি পতাক। এবং একটি আদর্শ পেল, এবং তার ফলে যা 
ছিল কেবলমাত্র সিপাহির্দের একট! সামরিক বিদ্রোহ-এক নিমেষে সেটা একটা 
বৈপ্রবিক যুদ্ধে পরিণত হয়ে গেল। বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ভূক্ত সব বিদ্রোহীদের 
নিকট একমাম বাহাছর একটা গ্রহণধোগ্য ও দৃশ্ঠমান নায়কত্ব দিতে সমর্থ 
হয়েছিলেন ।**.বিজ্রোহীব1 অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের একটা অতি সংকটপূর্ণ 
মুহূর্তকে এইভাবে তাদের আয়তাধীনে আনতে সমর্থ হয়েছিল এবং এইভাবে 
একটা সামরিক বিদ্রোহকে ধর্মী ও জাতীয় যুদ্ধে রূপান্তরিত করতে 
পেরেছিল ।”১? 

ভারতের তর্দানীত্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় বাহাদুর শাহকে 
বিদ্রোহী ভারতের শীর্ষস্থানে অধিঠিত কর] যে সিপাহিদের পক্ষে সব থেকে 


১৬, [00৬5 : 71280190276 172621 1188179, 5০], 10, 
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১**/ভারতীয় মহাবিদ্রোহ * 


শ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক কৌশল হয়েছিল, তাতে কোনে। সন্দেহ নেই। বাহাছুর শাহকে 
ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে বিদ্রোহীরা মধাযুগীয় স্বেচ্ছাচারী মোগল 
রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, একথ ভাবলে খুবই ভূল কর] হবে। 
বরং বিদ্রোহীরা যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একট1 নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের 
(০০008016881008] 100019£91)% ) দিকে অগ্রসর হচ্ছিল সে বিষয়ে প্রমাণের 
কোনে! অভাব নেই। 

বাহাছর শাহ বিদ্রোহে যোগ দেবার দু'এক মাসের মধ্যেই সারা উত্তর-ভারতে 
বিভ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল । বাংলাদেশ থেকে পেশোয়ার পর্যস্ত সিপাহি বাহিনীগুলি 
একটার পর একট! বিদ্রোহ করে বাহাছুর শাহের পতাকাতলে সমবেত হতে 
লাগল, বহুস্থানে জনসাধারণই অগ্রণী হয়ে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাল। 
নিষেষের মধ্যে ভারতের একট! বিশাল অংশ থেকে বিদেশী শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেল, এবং জাতিধর্ম নিধিশেষে, হিন্দু-মুসলমান সকলেই বাহাদুর শাহকে তাদের 
সর্বাধিনায়ক বলে হ্বীকার করে নিল। এমনকি নানা সাহেব পর্বস্ত যেদিন বিজ্োহ 
করে পেশোয়াশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্তে ফতোয়! জারি করলেন, সেদিন 
তাকেও বাহাদুর শাহের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছিল । সিপাহির! 
ভারতের যেখানেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছে, সেখানেই তার ধ্বনি 
তুলেছে : “দিলি চলো, দিলি চলো” । তার] জানত, তার বুঝতে পেরেছিল, 
বিদ্রোহী ভারতের, অবিনশ্বর ভারতের, পূর্বের একতাবদ্ধ স্বাধীন ভারতের কেন্্ু- 
স্থল হচ্ছে দ্রপ্লি। তাই তারা বুঝতে পারল-_বাহাছুর শাহের পতাকাতলে 
সমবেত হয়ে দিল্িকে রক্ষা করাই হিন্দু-মুসলমান সকল বিদ্রোহীরই প্রধান 
কর্তব্য। 


১৮৫৭ সনের অবস্থায় বাহাছুর শাহের বিদ্রোহে যোগ দেবার বৈপ্লবিক 
তাৎপর্য,১৮ আজকালকার নব্যযুগীয় আলোকপ্রাপ্ত কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত 
না বুঝতে পারলেও, লর্ড ক্যানিং, জন লরেন্স প্রভৃতি ইংরেজ-ভারতের কর্ণধারর! 
কিন্তু ত1 ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন । বাহাছুর শাহকে বিদ্রে হী-ভারতের 
সম্রাট বলে ঘোষণা! করা সম্বন্ধে কেই বলেছেন যে, “এই বৈপ্লবিক ঘটনার 
প্রচণ্ড রাজনৈতিক তাৎপর্য একজন নির্বোধের পক্ষেও বোঝা কঠিন নয়, এবং 


পপর 


০ 

১৮, ছু'একজন চিন্তাশীল বাঙালি লেখক এদিকে আমাদের দৃষ্টি পূর্বেই 
আকর্ষণ করেছেন। যোগেশচন্ত্র বাগল এ বিষয়ে লিখেছেন : “দিজীর বাদশাহের 
কর্তৃত্ব গ্বীক্কৃতির মধ্যে একটি নিখিল ভারতীয় আদর্শের নির্দেশ পাঁওয়! যেতে 
পারে ।” _ মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ. *৬ 


বাহাদুর শাহ। ১১ 


সবথেকে বড় আশাবাদীও ভাকে উপেক্ষা করতে পারে ন11১৯ লর্ড ক্যানিং 
ও জন জরেব্স স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে, দিপ্রির মোগল প্রাসাদ বিভ্রোহীদের 
দখলে চলে যাবার জন্যে ও বাহাদুর শাহ কর্তৃক বিদ্রোহের নায়কত্ব গ্রহণ করার 
ফলে বিদ্রোহীদের ইজ্জৎ ও প্রতিপত্তি সার! ভারতের মানুষের কাছে অনেক 
বেডে গেল। বাহাদুর শাহের নামটাই বিদ্রোহীদের পক্ষে এক্য ও শক্তির শুভ হযে 
দাড়াল। বস্তত এই ঘটন। বিজ্রোহীদের সর্ববৃহৎ প্রাথমিক বিজয় ও ইংরেজদের 
সবথেকে বড় পরাজয়। এরকম বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থায় এখন থেকে 
বিদ্রোহী পক্ষের সবথেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাড়াল _ ারতব্যাগী এই গণবিদ্রোহকে 
পরিচালনা করবার জন্যে একটা শক্তিশালী নেতৃত্ব গঠন করা, যার ওপরেই 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে তাদের চূড়ান্ত বিজয় অথব! চূভাস্ত পরাজয় । 


১৯. 1৪9৩: 11498079 ০7 9609 7/0+ 6 17912) [1], 0.1. এই 
সময় 'এডিনবরে| রিভিউ'তে একজন ইংরেজ লিখেছিলেন -“্য্দি এটাই ঠিক 
হয় যে, বিদ্রোহীর1 তাদের এইসব চাল ও কৌশল পূর্ব থেকেই ঠিক করে 
রেখেছিল, তাহলে তাদের এই চালটাই (বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা 
করে) সব থেকে ভালে! হয়েছিল ।৮-- 13811 : 1158601) ০) 772 17721 
11%5779, 5০91, 1, 0১68 


দিল্লির দুগ 


অতি প্রাচীনকাল থেকেই দিলি সভ্যত৷ বিস্তারের একটি প্রধান কেন্ত্রস্থল বলে 

গণা হয়ে এসেছে । এই দিপ্লি ইন্্রপ্রস্থ নামে মহাভারতের অবিস্মরণীয় গৌরবময় 
যুগ থেকে রাজপুত শৌর্য ও দেশপ্রেমের এবং মোগলের গৌরব ও সমৃদ্ধির 
মহান এঁতিহা বহন করে আসছে। সুদূর কালের ধারায় এই দিল্লি থেকেই 
মহাভারতবর্ষকে চিরকাল একীকরণের চেষ্টা! হয়েছে। এদিক থেকে দিল্লির 
ভৌগোলিক কেন্দ্রীয় অবস্থানটিও লক্ষণীয়। দিল্লি কলকাতা থেকে ৯৫* মাইল, 
ব্থ্ধে থেকে ৪৬০ মাইল, মান্রাজ থেকে ১,১০* মাইল, করাচি থেকে ৯৪* মাইল, 
পেশোয়ার থেকে ৬০* মাইল, শ্রীনগর থেকে ৫০* মাইল। 

হিন্দুঃ পাঠান ও মোগল রাজবংশের রাজধানী এই দিল্লি শহর তার দীর্ঘ 
ইতিহাসে অনেকবার স্থান পরিবর্তন করেছে। বর্তমান দিলি (নয়াদিল্লি নয় _ 
নয়াদিলি স্থাপিত হয়েছিল ১৯১১ সনে ) সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক মুনা নদীর 
তীরে ১৬৩১ সনে স্থাপিত হয়। এই বিশাল শহর, তার হুর্গ-প্রানাঘ, জুন্মা 
মসজিদ, শহরের প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ করতে ১* বৎসর লেগেছিল এবং ব্যয় 
হয়েছিল এক কোটি টাক1। টেভারনিয়ের, বারনিয়ের, মাহুচি, ফারগুসন 
প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পর্যটকরা, -ধার] এই শহর প্রথমাবস্থায় দেখেছিলেন, তারা 
সকলেই দিল্লির এখ্বরে ও সৌন্দর্ষে চমৎরুত হয়েছিলেন 

যমুনার পশ্চিম তীরে অবস্থিত এক মাইল পরিধি বিশিষ্ট শাহজাহানের 
প্রাসাদ প্রকৃতপক্ষে লাল বালুকা'-প্রস্তর দিয়ে নিমিত একটি বিশাল মজবুত ছূর্গ 9 
এই কারণে এই প্রাসাদ লালকেল্পা নামেও পরিচিত । এই প্রাসার্দের পাশেই 
আর একটি শক্তিশালী ছুর্গ _ সেলিমগড় অবস্থিত ) যার শক্তিশালী কামানগুলির 
পাল্লা ছিল যমুনা নদীর উভয়তীরে এক মাইল পর্যস্ত। সাত মাইল পরিধি 
ব্যাপী একটি স্থদুঢ় প্রাচীর ও গভীর পরিখ! ছার! শাহজাহান এই শহর ও 
প্রাসাদ বেষ্টিত করেছিলেন । কোনে! স্থানেই এই প্রাচীরের উচ্চতা ২৪ ফিটের 
কম ছিল না এবং অনেক স্থানে এর উচ্চতা ৬* ফিট পর্যস্তও ছিল এবং এর 
বিস্তার ছিল বথেষ্ট। প্রোচীর সংলগ্ন কতকগুলি শক্তিশালী বুরুজও ছিল। এই 
প্রাচীরে ৭টি স্থবৃহৎ গেট ছিল, যার মধ্যে দিল্লি গেট প্রাসাদ থেকে আর 
কাঁশ্ীর গেট ক্যাপ্টনমেপ্ট থেকে সবচেয়ে কাছে। প্রাসাদের সম্মুখেই শহরের 
ধ্যহ্থলে দিল্লির বিখ্যাত জুম্মা! মসজিদ অবস্থিত। শাহজাহান এমনভাবেই দিষ্পি 
নির্মাণ করেছিলেন ঘে, এই শহর সার] ভারতে অন্ততম সদ দুর্গে পরিণত 


দিজির ছুরগ/ ১০৬ 


হয্জেছিল। অনেকের মতে ভরতগুরের ছুর্গই ছিল ভারতের সব থেকে শক্তিশাজী 
বর্গ, আবার কোনো কোনো ইতিহাসবিষের মতে এই দির হুর্গই- ছিল ভরত- 
পুরৈয় ছুর্গ থেকে অধিকতর শক্তিশালী ।১ বিদ্রোহকানীন ইংরেজর। দলবল 
নিয়ে যখন দিলি অবরোধ শুরু করল, তখন এই বিশাল নগরীর মাত উত্তরদিক 
ও খানিকটা মাজ্জ উত্তর-পশ্চিম অংশ, অর্থাৎ কাশ্মীর গেট থেকে লাহোর গেট 
পর্ষস্ত অবরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল ; আর বাদবাকি অংশ, অর্থাৎ সাত ভাগের 
ছয় ভাগ সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহীদের অধীনে ছিল এবং প্রাচীরের পূর্ব, দক্ষিণ 
*ও উত্তর-পশ্চিমের গেটগুলি দিয়ে বিভ্রোহীদের স্বাধীনভাবে যাতায়াতের কোনো 
'আস্থবিধাই ছিল ন1। 

দিল্লির প্রাচীরের প্রত্যেকটি গেট বুরুজ ও ছোট ছোট দুর্গের দ্বার! স্থরক্ষিত 
ছিল। এ ছাড়া প্রাচীরের বাইরের চারদিক ঘিরে একটি স্থুপ্রশস্ত ও ২৪ ফিট 
গভীর পরিখ] ছিল। শুধু তাই নয়- প্রাচীরের বহির্ভাগে এক-তৃতীয়াংশ স্থান 
জুড়ে ছিল একটি গ্লাসিস্‌ (ঢালু অংশ ), ধার ফলে কামানের গোল] চালিয়েও 
প্রাচীরের নিক্ভাগে ছিদ্র করে শহুরে ঢোকার পথ তৈরি করে নেওয়া শক্রর 
পক্ষে গ্রায় অসম্ভব ছিল । প্রত্যেকটি বুরুজে ১০টি থেকে ১৪টি পর্যস্ত কামান 
রাখবার ব্যবস্থা ছিল। বিদ্রোহের সময়ে এই প্রাচীর ছুশো। থেকে আড়াইশ, 
বছরের পুরনো হয়ে গেলেও, তার যূল্য ও তার শক্তি এতটুকু স্কৃণ্ন হয়নি। 

ধিক্সি শহর ও এই প্রাচীর নির্যাণ কর! ব্যতীত শাহজাহান আর একটি মহৎ 
কাজ করেছিলেন । মুন! নদী যেখানে পাহাড় থেকে নেমে আসছে, সেখান 
থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল দিল্লির ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের লোকদের সরবরাহ 
করবার জন্তে আলি মর্দন থাঁর খাল নামে ১২* মাইল দীর্ঘ একটি খাল কাটিয়ে- 
ছিলেন। এই খাল দিল্লি শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার যমুনায় গিয়ে 
মিশেছিল | এই খালকেই ১৮২০ সনে পুনরায় খনন করা হয় ও তার নাম 
প্লাখ। হয় পশ্চিম-্যমুন। ক্যানাল। 

এইসব ধিকগুলি বিবেচনা করলে দেখা! যাবে ষে, দিল্লির রাজনৈতিক গুরুত্ব 
ধথাঁনি, তাঁর সামরিক গুরুত্বও তার চেয়ে কোনো অংশে কষ নয়। এরকম 
একটি একাধারে সথসঙ্জিত শক্তিশালী ছুর্গ ও রাজনৈতিক কেন্দ্র বিদ্রোহীদের 
হস্তগত হওয়া, ভারতে ইংরেজ সাআাজোর অস্তিত্বের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক 
তা ইংরেজ শাসকদের বুধাতে এক মুহুর্ত বিলম্ব হয়নি । 

১১ই মে তারিখে দিজিতে বিভ্রোহের দিনে বিদ্রোহীরা যখন পোস্ট অফিস 
আক্রমণ করেছিল, তখন একটি কর্মচারি কোনোমতে শেষ মুছতে আন্বালা 
ফ্যাষ্টনমেন্টে এই মর্ষে একটি টেলিগ্রাম পাঠাতে সমর্থ হয়েছিল : “মিরার খেকে 
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১০৪/ডারতীয় মছাবিদ্রোহ 


বিজ্বোহীরা এসে গিয়েছে। তার) ইংরেজদের হত্য। করছে, শহর লুটপাট করছে। 
আর সময় নেই, বিদ্বায়।” এই টেলিগ্রাম আবার তৎক্ষণাৎ সিল ও লাহোকে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ছু'এক দিনের মধ্যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহ সম্বন্ধে আরে! 
যেসব খবর পেল তাতে তাদের মনে আর কোনে। সংশয় রইল ন। যে, এ বিজ্রোহ 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন সিপাহিদদের বিদ্রোহ নয়, কিংব] শুধুযাত্র একটা স্থানীয় 
বিজ্রোহও নয় ; সে ধরনের বিক্রোহ তার] পূর্বে কিছু কিছু দেখেছে । এইসক 
খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উচ্চ পদস্থ ব্রিটিশ শাসকর! বুঝতে পারল 
যে, এটা হচ্ছে বিদেশী শাসনকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্তে একট! জাতীয় 
বিদ্রোহ। সুতরাং তাদের সম্মুখে এখন প্রধান সমস্তা। হলো - কিভাবে বিস্রোহের 
এই প্রচেষ্টাকে দাবিয়ে দিয়ে পুনরায় ভারতবর্ষকে জয় কর! ঘায়। কিন্তু এবার 
ভারতকে পুনরায় জয় করতে হলে, তাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন দিল্লির স্থুরক্ষিত 
শক্তিশালী ছুর্গকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া _ষে দিল্লি এই এতিহাসিক সন্ধিক্ষণে 
এক মুহূর্তের মধ্যে ভারতীয় সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল হয়ে ঈাড়িয়েছে। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরেজ সরকারের কমাগডার-ইন-চিফ এন্সন 
এই সময় তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে সিমলায় বিশুদ্ধ শীতল বানু সেবন 
করছিলেন। মিরাট ও দিল্লির বিদ্রোহের খবর পাওয়া মাত্রই এ অঞ্চলে 
অবস্থিত ১ম, ২য় ও ৭৫তম ইংরেজ বাহিনী তিনটিকে তৎক্ষণাৎ তিনি আম্বাল। 
অভিমুখে যাত্রা করতে আদেশ দিলেন। ফিরোজপুর, জলম্ধর, ফিলুর ইত্যাদি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘাটিগুলিতে যাতে সব রকম নিরাপত্। ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হয়, তার হুকুমও চলে গেল। ডেরায় অবস্থিত সিরমুর বাহিনীর গুর্ধাদের 
এবং রুরকির শ্যাপার্স ও মাইনার্সদের মিরাটে পাঠিয়ে দেওয়া হলে! | দিমলার 
উত্তরে জুটোগে অবস্থিত নাসিরি বাহিনীর গুর্থাদের বল। হলে] ফিলুর গিয়ে সেখান 
থেকে সিজ ট্রেন (অবরোধ কামান ) সঙ্গে নিয়ে আম্বালায় পৌছতে । এই 
হুকুমের বিরুদ্ধে কিভাবে নাসিরি গুর্থারা বিদ্রোহ করেছিল তা অন্যক্জ বর্ণনা 
করা হয়েছে। 

এন্সন ১৫ই মে আম্বালায় এসে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাবের শাসনকর্তা 
জন লরেন্স তাকে বলে পাঠালেন যে, দিল্লির কাজটা এখুনি “সংক্ষেপে” সেরে 
ফেলতে হবে। অবশ্য এই অত্যধিক আগ্রহের ওন্তে লরেন্দকে দোষ দেওয়। 
যায় ন। বিদ্রোহী-দিল্ির গৃঢ়ার্থ ইংরেজ শাসকর্দের মধ্যে বোধ করি তিনিই 
সব স্বকে বেশি বুঝতে পেরেছিলেন । তিনিই সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন 
বে, বিদ্রোহী-দিল্লির একটি দিনের অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে প্রতিদিন ভারত 
সাম্রাজ্যের এক একটা অংশের বিদ্রোহের পক্ষে যোগ দেওয়া এবং প্রতিদিন 
বিদ্রোহী সিপাহিদের বিভিন্ন স্থান থেকে দিল্লিতে আগমনের স্থযোগ বাড়ানে। ও 
দিল্লির প্রতিরোধ শক্তিকে অজেয় করে তোল]; বিজ্বোহী-দি্লির অস্তিত্বকে 


দিলির দুর্গ / ১৫ 


যতদিন থাকতে দেওয়া হবে, ততর্দিন পর্যস্ত সংক্রামক ব্যাধির মতে! পাঞ্জাব ও 
সীমান্তের বারুদ সপে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। লর্ড 
ক্যানিং-ও এই একই মত প্রকাশ করলেন এবং দিল্লির ব্যাপারটাকে সংক্ষেপে 
সেরে ফেলতে ও একট! “ভয়ংকর উ্দাহরণ' স্থাপন করতে বললেন (€ 4190959 
9066৫119 ০179৩101900 109100 ৪ 16111015 6%:2070915১ )। 

কিন্ত জেনারেল এন্সন ও অন্তান্ত সামরিক নেতার! দিল্লি পুনরধিকার' করার 
রাজনৈতিক জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করলেন ন1) সামরিকভাবে তা 
সম্ভব কিন! সেই প্রশ্নের ওপরেই তার! বেশি জোর দিলেন। দিল্লি জয় কর! 
রাজনৈতিকভাবে ঘত জরুরিই হোক-না কেন, উপযুক্ত সামরিক সাজ-সরগ্জাম 
জোগাড় না করে এত বড় একটা বিপজ্জনক কাজে ত্বার। হাত দেন কি করে? 
তাই এন্সন প্রত্যুত্তরে লরেন্সকে জানালেন : “বড় বড় কামানগুলি যদি দাড় 
করানো যায়, তাহলে তা দিয়ে দিলির দেওয়াল ভেঙে হয়তে! চুরমার করে 
দেওয়া ষায়। হয়তো এইভাবে শহুরে ঢুকবার একট] পথ প্রত্তত করা৷ যেতে 
পারে। এতে হয়তো। আমরা খুব বাধা পাবে! ন1। কিন্তু এত বড় একট শহরে, 
যেখানে এতগুলি সরু সরু রাস্তা ও যাঁর অসংখ্য সশন্্র অধিবাসীর। প্রত্যেকটি 
স্বলিগলির সঙ্গে পরিচিত, সেখানে আমরা মাত্র অন্ন কয়েকজন লোক ভয়ংকর 
বিপদের মধ্যে পড়ব ।১,২ 

মিরাট বাহিনীর কমাগডার-জেনারেল উইলসনও এই একই মত দ্িলেন। 
তিনি বললেন ২,৫০০ বিদ্রোহী দিপাহির সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর একটা জনতার 
সঙ্গে যুদ্ধ কর। এক ব্যাপার নয়। উইলসনও বেশ উপলবধি করতে পেরেছিলেন 
যে, তাদের কেবলমাত্র একট। সামরিক যুদ্ধই করতে হবে না, তাদের সম্মুখীন 
হতে হবে একট] গণযুদ্ধের বিরুদ্ধেঃ একট] বৈপ্লবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে _সে যুদ্ধে হয় 
জিততে হবে, নঘ মরতে হবে। 

কিন্তু বীরপুঙ্গব লরেন্স এসব কোনে! যুক্তিতেই কর্ণপাত করতে চাইলেন ন!। 
তিনি এন্সনকে লিখলেন : “আমি এখনে! বিশ্বাস করি যে, দিলিতে আমাদের 
কেউ কোনে। রকম বাধ! দেবে,ন]। আমার ধারণা যে, আমাদের সৈন্যদের 
অগ্রসর হতে দেখেই বিদ্রোহীর। হয় পালিয়ে যাবে নতুব। জননাধারণই বিভ্রোহী- 
দের বিরুদ্ধে রুথে দাড়িয়ে আমাদের জন্তে দরজ। খুলে দেবে ।”৩ লরেন্স আরো 
লিখলেন যে, সাধারণ ভারতীয়র1 ইংরেজের বিরোধী নয়; এইসব গগ্গোলের 
মূলে রয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সিপাহি, যার। কয়েকজন চক্রাত্তকারীর বার! 
বিপথে চালিত হৃয়েছে। লরেম্দ আবার কমাগার-ইন-চিফকে এই বলে উদ্দ্ধ 
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১০৬|ভারতীয় অহাবিপ্রোহু 


করবার চেষ্ট1! করলেন : “ভারতের সমগ্র ইতিহাসের কথা চিন্ত1 করে দেখুন ।'*" 
ঘখন আমরা। তেজন্বিতার সঙ্গে কাজ করেছি, আমর] কি কখনে। অকৃতকার্য 
হয়েছি? আর ভীরুতার দ্বার] যেখানে চালিত হয়েছি, সেখানে কি আমরা সফল 
হয়েছি? ক্লাইভ তার অফিসারদের পরামর্শ উপেক্ষা করে মাত্র ১,২০০ লোক 
নিয়ে যুদ্ধ করে ৪* হাজার লোককে পরাজিত করে বাংলদেশ জয় করে 
ছিলেন।”৪ 

সাম্রাজ্যবাদী বীরপুরুষ লরেদ্দের "ভারতের সমগ্র ইতিহাসের+ গভীর পাগ্তিত্য 
সম্বন্ধে আলোচন। নিশ্রয়োজন। শুধুমাত্র এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, 
পলাশির যুদ্ধে ক্লাইভের সঙ্গে ৩ হাজার সুসজ্জিত ও স্থশৃংখল সৈন্য ছিল - ১২০* 
নয়, আর নবাব সিরাজদ্দৌলার দিকে ছিল -৪* হাজার নয় -২* হাজার, যাদের 
মাত্র হ্ষুত্র একট। ভগ্নাংশ বিদেশী শক্রর বিরুদ্ধে লড়েছিল, আর বেশির ভাগই 
বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একট! সংকট মুহুর্তে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ 
করে চলে গিয়েছিল। দিভ্ির পরিস্থিতি সম্পুর্ণ অন্যরূপ ছিল। দিলিতে ইংরেজের 
নিকট প্রশ্ন হলে। _ একট। বিশ্বাসঘাতক সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হওয়। নয়,একটা। 
শক্তিশালী, সুসজ্জিত বিশাল ছৃর্ভেছ্য ছুর্গের লন্মুখে স্বদেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ ও বিদেশী 
শক্রর হাত থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্যে একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদ্রোহী 
লিপাহি ও সশস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর!। দিল্লির এই অবস্থা যে এতটুকু 
অতিরঞ্রিত ছিল না, তা চার মাস ধরে প্রতিটি দিন ও প্রতিপদে ইংরেজর। 
খুব ভালোভাবেই উপলবধি করতে পেরেছিল। 

মিরাট বিদ্রোহের ৮ দিন পর, ১৮ই মে তারিখে, ব্রিগেডিয়ার উইলসনের 
নেতৃত্বে এ শহর থেকে প্রথম ব্রিটিশ বাহিনী দিলি অভিমুখে যাত্রা করল। 
আশ্বান। থেকে আর একটি ইংরেজ বাহিনী ২৩ শে মে একই গন্তব্য স্থানে চলল । 
স্থির হলো, এই ছুটি বাহিনী পানিপথে মিলিত হয়ে একদঙ্জে দিল্লির দিকে 
অগ্রমর হবে। 

আম্বাল! থেকে দিল্লির ১০ মাইল উত্তরে আলিপুর পরস্ত, গ্র্যাড ট্রাঙ্ক রোডের 
এই অংশটুকু সামরিক গুরুত্বের দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। 
কারণ এইটাই ছিল পাঞ্জাব থেকে দিঁজি পর্যস্ত ইংরেজ সৈন্যদের চলাচল করবার, 
অস্ত্রশস্ত্র ও খাগ্ত্রব্য পাঠাবার গ্রধান রাস্তা । দিল্লি জয় করতে হলে এই রাস্তার 
ছু'ধারে বিদ্রোহী ভাবাপন্ন জনসাধারণকে দাবিয়ে রেখে শাস্তিশৃংখল। বজার রাখতেই 
হবে ঈ কিন্ত এই কাজের জন্যে ইংরেজ সরকারের তখন লামর্থায ছিল না- তাদের 
ঘা কিছু লোকবল সবই দ্বিজ্ির বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে হচ্ছে। 
ইংরেজের পরম সৌভাগ্য ঘে এরকম সংকটের সময়, যখন সমগ্র উত্তর-ভারত 
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দিল্পিকে কেন্্র করে বিদ্রোহীদের বৃহ রচম! 


১*৮/ ভারতীয় মছাবিত্রোহ 


তাদের হস্তচ্যুত হবার উপক্রম হয়েছে, পাতিয়ালা, বিন্দ ও নাভার শিখ রাজারা 
ও কর্নালের নবাব এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন ও গ্র্যাণ্ড ট্াঙ্ক রোড মুক্ত' 
রাখবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। দিলি ও মিরাটের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গেই 
কর্নালের জনসাধারণ ইংরেজ ধ্বংসের কাজ শুরু করে দিয়েছিল; এই অবস্থা! 
চলতে থাকলে মিরাট বাহিনীর পক্ষে আ্াল1বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়া! কঠিন 
হয়ে পড়ত এবং দিল্লির বিরুদ্ধে অভিযাঁনও এত শীন্ত্র সম্ভব হতে। না| কেই ভাই 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে লিখলেন, “আমাদের পক্ষে খুব সৌভাগ্যের বিষয় যে, 
এই সন্ধিক্ষণে কর্নালের নবাব, ধিনি এই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও 
প্রতিপত্তিশালী বড় জমিদার, তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের দিকে যোগ 
দিলেন।”৫ 

শতক্র ও যমুনার মধ্যবঁ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পাতিয়ালার রাজাই' 
ছিলেন প্রধান; তার পরেই কাপুরতল! নাভা ও বিন্দ। ফরেস্ট বলেছেন : 
“পাতিয়ালা রাজ্যের মধ্য দিয়েই গ্র্যাও ট্রাঙ্ক রোড গিয়েছে, সে রাস্তা পাঞ্চাবকে 
ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছে। আমাদের এই যাতায়াতের রাস্তাটিকে পাতিয়ালার: 
মহারাজ! অনায়াসেই বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতেন । এবং খালস। সঙ্ঘের সঙ্গে 
যুক্ত শক্তিশালী পরিবারগুলির মধ্যে অন্ততম নেত। হিসাবে, তিনি সমগ্র শিখ 
জাতিকে আমাদের বিরুদ্ধে দাড় করাতে পারতেন। ন্ুৃতরাং আন্বালাতে যখন 
মিরাট ও দিল্লির হত্যাকাণ্ডের খবর পৌছল, মহারাজা কোন দিকে যাবেন এই 
ভেবে আমর] খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম 1৮৬ 

বস্কত এ বিষয়ে ইংরেজদের গভীর উৎকঠার বিশেষ কোনে গভীর কারণ 
ছিল ন।| এই সমস্ত শিখ রাজারা, যারা সব সময় মহারাজ! রণজিৎ সিংহের 
বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহাষ্য করেছিল, যাঁরা ১৮৪৫ ও ১৮৪৯ সনের উভয় শিখ 
যুদ্ধের সময়ই শ্বজাতির বিরুদ্ধে ইংরেজের দিকে লড়েছিল, ১৮৫৭ সনেও নিজেদের 
স্বার্থবশে স্বতঃপ্রণোর্দিত হয়ে তাদের বিদেশী প্রভৃদের পাশে এসে দাড়াল । 
দিজির বিদ্রোহের ৩ দিনের মধ্যে পাতিয়ালার মহারাজ] ১ হাজার শিখ সৈন্য 
ও কতকগুলি কামান নিয়ে নিজে থানেশ্বর রক্ষা করবার জন্তে সশরীরে উপস্থিত 
হলেন ; অন্যান্য শিখ রাজারাও পিছিয়ে থাকলেন না” 


৫. 1856 £ £7636019 07920) 1071 0/ 47 11222, ৬০), 11) 0,165. 
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'দিল্লি অবরোধ 


'৩*শে মে তারিখে মিরাট বাহিনী দিলি থেকে ১৫ মাইল পূর্বে হিন্দন নদীর 
তীরে অবস্থিত গাঁজিউদ্দিন নগরে (বর্তমান গাঁজিয়াবাদ) এসে পৌছল। অর্থাৎ 
মাত্র এই ২* মাইল আসতে তাদের লাগল ১৩ দিন । বস্তুত, মিরাট-দিল্লির রাস্তার 
ছু'ধারে সকল স্থানেই জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল; কোথাও ব্রিটিশ 
রাজত্বের কোনে চিহ্ুমাত্র ছিল না। দিলির বিদ্রোহীর। ষদি মিরাট বাহিনীর 
এই অভিষানের মর্মার্থ সত্বর বুঝতে পারত, তাহলে ইংরেজের এই প্রচেষ্টাকে 
তার! অন্কুরেই নষ্ট করে দিতে পারত। গ্রামবাসীরা, ঘদিও তার্দের কোনো 
বিশেষ অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, তবু ইংরেজ বাহিনীকে পদে পদে বাধ। দেবার চেষ্টা 
করেছিল। এই গ্রামবাসীদের সাহায্যে মাত্র অল্প কয়েকজন বিদ্রোহী সিপাহির 
পক্ষে গেরিলাকৌশল অবলম্বন করে ইংরেজ বাহিনীকে অচল করে দেওয়া 
হয়তে। সম্ভব হতে । 

কিন্তু বাহাছুর শাহ মিরাট বাহিনীর যাত্রার কথ। শোনামাজ্জই এর গুরুত্ব 
বুঝতে পেরেছিলেন এবং পথিমধ্যে ইংরেজদের আক্রমণ করবার জন্যে 
সিপাহিদের তাগিদ দিচ্ছিলেন । দিপাহির। ষে কোনে। কারণেই হোক তাতে 
বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি।১ যাই হোক, গাজিউদ্দিন নগরের নিকট খন শক্র- 
বাহিনী এসে গেল, তখন সিপাহির। দিলি থেকে বার হয়ে হিন্দন নম্দীর লৌহ- 
সেতুর ধারে একট। টিলার উপর তাদের কামান বসিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলে।। 
ইংরেজর। ধাতে নদী পার হতে ন। পারে তার জন্যে বিদ্রোহীরা লৌহ-সেতুটাকে 
ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজর। সেতু দখল করে ফেলেছে। 
এই সেতুর ধারে উভয়পক্ষ থেকে ভয়ংকর ভাবে কামানের যুদ্ধ শুরু হলো, এবং 
অপরাহ্ছে হলো হাতাহাতি যুদ্ধ। এই যুদ্ধ চলল যতক্ষণ পর্যস্ত না উভয়পক্ষ সম্পূর্ণ- 
ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বিকাল ৪টার সময় বিদ্রোহীর। তার্দের কামান ও অস্ত্র- 
শস্ত্র নিয়ে দিল্লি অভিমুখে ফিরে চলল । সার! বিদ্রোহের সময়ই দেখ। গিয়েছে ষে 


বিদ্রোহীরা অনেক ক্ষেত্রেই এই ফিরে-আসার আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন 
করেছে। 


১. “বাদশাহ বারবার বিদ্রোহীদের মিরাট বাহিনীকে আক্রমণ করতে 
বলেছিলেন, কিন্তু তারা একটা-না একটা। কারণ দেখিয়ে শুধু বিলদ্ঘই করতে 
আগল 1” ( 1151:০96: 2590 12856 1 277265969, 2.62 ) 


১১০/ভারভীয় মহাবিদ্রোহ 


হিন্দনের যুদ্ধ শক্রর লঙ্গে বিশ্রোহীদের প্রথম সংঘর্ষ। এই যুদ্ধে একজন 
সিপাহি ষে বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন, যেরকম উদাহরণ 
আরে! অনেক সিপাহি ও জনসাধারণ মহাবিক্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত 
দেখিয়ে গিয়েছেন, সেকথা একজন বিদেশী ইতিহাসজ্ঞ এইভাবে বর্ণন! 
করেছেন : “আমাদের ক্ষতি খুবই সামান্য হতো, যদি আমাদের গোলাবারুদের 
একট গাড়িতে বিস্ফোরণ না হতে।; এই ঘটন। যুদ্ধের আকম্মিকতার ফলে 
ঘটেনি, ঘটেছিল একজন বিদ্রোহীর দৃঢপ্রতিজ্ঞ আত্মবলি দানের ফলে। যে 
মুহূর্তে আযাগুরুজ একদল লোক নিয়ে উক্ত গাড়ির কামানটি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
ব্যবহার করতে উদ্ভত হয়েছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ১১শ বাহিনীর একজন 
সিপাহি সংগতভাবেই বারুদের মধ্যে গুলী ছুড়ে মারল । এই বিস্ফোরণের 
ফলে সিপাহির জীবন নষ্ট হলো কিন্তু আাগুরুজ ও তার কয়েকজন সহচরও মার 
গেলেন, এবং আরে! কয়েকজনকে হাসপাতালে নিয়ে ষেতে হলে৷ ৷ এই ঘটন! 
আমাদের এই শিক্ষা দিল ঘষে, বিদ্রোহীদের মধ্যে এমন অনেক সাহসী ও 
মরীয়া লোক আছে যার৷ জাতীয় আদর্শের জন্যে মৃত্যুবরণ করতে একমুহূর্তও 
ইতস্তত করবে না। এরকম বীরত্বের উর্ধাহরণগুলিই এই বিদ্রোহের ইতিহাসকে 
উজ্জল করে রেখেছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই ধরনের 
আরে] অনেক উদ্দাহরণ আছে ঘা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি ।”২ 

রজনীকাস্ত গুপ্ তার “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস+এ এই কাহিনী বর্ণনা করে 
আক্ষেপের সঙ্গে বলে গেছেন “জাতীয় জীবন ও স্বাধীনতায় অঙ্গপ্রাণিত 
হইলে, বীরপুরুষ কিরূপে আপনার সাহসের পরিচয় দিতে পারে, তাহা এই 
মিপাহীদের বিবরণে বুঝা। যায়। ইউরোপ হইলে এই সকল বীরপুরুষর্দের কীতি 
ঘোধিত হইত। সকলেই আজ পর্য্যন্ত সাধারণের সমক্ষে জীবস্তভাবে বিচরণ 
করিত। কিন্ত এই হতভাগ্য দেশে ইহাদের নাম পর্যস্ত ইতিহাসে পাওয়। যায় 
না। অনন্তকালের অভিদ্বাতে, অতীত স্মৃতির সস্তাড়নে সমস্তই নির্মূল হইয়া 
গিয়াছে ।” (৩য় খণ্ড, পূ. ৪৫ )৩ 


২, (895: 1189079 0756901 07 21 €%117£25 [09 00, 184-85 

৩. কিন্ত আশ্চর্যের বিধয় যে, ভারতীয়দের বীরত্ব ও আত্মোৎ্সের উদ্দাহরণ- 
গুলি _যা ইংরেজ ইতিহাসবিদরাও অনেক সময় উল্লেখ করেছেন _.তা অধ্যাপক 
সেন মজুমদারের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করতে পারেনি । অথচ ইংরেজদের 
বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করতে তারা পঞ্চমুখ, এবং তার উদ্দাহরণ উ্ভম্নেই অনেক 
দিয়েছেন ) খথ! লেফটেলাপ্ট উইলোবির (যিনি দিল্ির বারুদখানা ধ্বংস করে 
দিক্লেছিলেন ) %819:7988 ৫৩6৫ 0£ 1)610197)+-এর অর্ধপৃষ্ঠ1! বর্ণনা! দিয়ে 
অধ্যাপক সেন হুঃখের লঙ্গে লিখেছেন যে, দিলি থেকে পালানোর -দমক় 


দিলি অবরোধ | ১১১ 


পরদিন সকালে বিজ্রোহীর। আবার দ্িপ্লি থেকে বের হয়ে এলে এবং ঘিগ্রহরে 
ঘখন দুর্ষের তেজ খুব প্রথর হয়ে উঠেছে, তখন আবার সেতুর এক মাইল দূরে 
সেই টিলার উপর থেকে কামান দাগতে শুরু করল। ভয়ংকর রৌন্দের উত্তাপ 
ইংরেজদের পক্ষে অসহ্‌ হয়ে উঠেছিল। তারই মধ্যে ছুস্ঘণ্টা ব্যাপী দু'পক্ষের 
সমানে কামান যুদ্ধ চলল। ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞ কেই বলেন : “আমাদের পৈন্ত- 
দের তৃষ্ণা! অসহনীয় হয়ে উঠেছিল । তাদের অনেকে স্দি-গগিতে আক্রাস্ত হয়ে 
পড়ল, আর অনেকে ক্লান্তিতে নিঃশেধিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল ।%9 

কিন্তু এই অবস্থায়, ষখন ইংরেজদের লড়বার শক্তি শেষ হয়ে এসেছে, ঠিক 
লেই সময় বিদ্রোহীর! নিশ্চিত বিজয়ের সভভাবনাকে ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 
আবার পূর্বদিনের মতো৷ যুদ্ধক্ষেন্্র ছেড়ে দিল্লি অভিমুখে ফিরে চলল । দুগ্রতিজ্ঞ, 
অধ্যবসায় সম্পন্ন উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীনে বিদ্রোহীর। ব্রিগেডিয়ার উইলসনের 


একট1%511198৩ 01০৮,-এর হাতে তিনি নিহত হন এবং ভার « জনইংরেজ সাথী, 
যার। ভিক্টোরিয়। ক্রস্‌ পুরস্কার পেয়েছিল, তাদের নামধাম পর্যস্ত উল্লেখ করতে 
ভোলেন নি (12775255720) 5296%, 0. 73 )। কুখ্যাত খুনী ও লুষ্ঠন- 
কারী হডসনও ত্ার্দের মতে একজন মহাবীর, আর নিকলসন “৪0111609115 
061071890 6০ 00৩ 175:010 4১৪৪. (95109 0. 98)। সম্প্রতি একজন 
ইংরেজ লেখক বলেছেন : “715001:5, 801060105 1799 /110050১ 18 00৩ 
71908621009 ০01 009 ড191019+. 11019 19 70821010019119 1105 01 1175 
[10018 121010116 0101 1947. ৬1780 ও০ 108175 1000৬ 01 6৩ [0012 
80010116 11) 006 1910) 99100019 19 01 015 18619619115 ০01 [1019611- 
81190 *-1)5 1)151015 01 3116191) 21101911989 0561 90100085১ 1101 €০ 
389 19166, 0 005 18809689165 ০06 11017061181 01000999109. 
(11010961 5031059 : 7762 160695279 13917. 1020400, 1958. 
[0:9৫5০200) )। বীরপুজা। সবর্দেশেরই একট! বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে যেসব 
দেশের পরদেশ জয় কর! ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ঝৌক বেশি । তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বানের ইতিহাসেও দেখ। যায় “হিরো+দের দেবতার আসনে বসানে। হয়েছে, 
যাতে করে তাদের ভবিষ্যৎ বংশও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। সাম্রাজ্যবাদের 
ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় 10988101805 । সারাজীবন ভারতীয় ইতিহাসবিদরা 
ইংরেজ লিখিত এইসব ইতিহাসই অধ্যয়ন করেছেন ? এবং তার দ্বার যে 
কতখানি প্রভাবান্বিত হয়েছেন তা৷ মহাবিজ্রোছের শতবাধিকী উপলক্ষে স্পষ্ট 
ভাবেই দেখ! গেল, বিশেষ করে তা অধ্যাপক সেন ও মজুমদার এবং তাদের 
অন্থগামীদের লেখার মধা দিয়ে গ্রতি লাইনে প্রকাশ পেয়েছে। 
৪, 185৩ : 11535019 0) 5509 0/ 2? €) 11,752, ০১, 2, 9186 


১১২/ভারতীয় মহাঁবিদ্রোহ 


বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলতে পারভ - একথা যে একেবারেই অতুযুক্তি নয় তা৷ 
কেই-র কথাতেই বেঝো৷ ষায়। তিনি বলেন : “বিদ্রোহীরা দিল্লি থেকে এসে 
যদি আমার্দের একবার আক্রমণ করত, তাহলে আমাদের সৈন্যর1, যার! এদিন- 
কার যুদ্ধে খুবই ক্লাস্ত হয়ে পড়েছিল, তারা শত্রুর আর একটা আক্রমণ প্রতি- 
রোধ করতে পারত কিন! তা খুবই সন্দেহের বিষয় । কিন্তু ১ন! জুন শত্রর দিক 
থেকে কোনে আক্রমণই দেখা গেল না, উপরস্ত যেজর রীভের অধীনে ৫*০ 
গুর্থা আমাদের ক্যাম্পে এসে হাজির হলে।।”৫ 

স্বভাবতই ইংরেজর] হিন্দনের যুদ্ধকে নিজেদেরই জয় বলে গণ্য করল, এবং 
মিরাট ও দিলির অপমানজনক পরাজয়ের পর তাদের মানসিক অবস্থার 
(109191৩ ) দ্দিক থেকে এরকম জয়ের খুবই প্রয়োজন ছিল 1৬ 

হিন্দনের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করেছিলেন শাহজাদা! আবু বকর। যুদ্ধ 
সম্বন্ধে ধার কোনে। রকম ধারণাই ছিল না, সেই শাহজাদারই কৃতিত্ব সম্বন্ধে 
একজন প্রত্যক্ষদশশর এক বর্ণনা পাওয়। যায় : “সেনাপতি আবু বকর হিন্দন 
নদীর ধারে সেতুর নিকটেই একট বাড়ির ছান্দের উপর উঠে যুদ্ধ দেখতে 
লাগলেন । মাঝে মাঝে তিনি গোলন্দাজদের বলে পাঠাতে লাগলেন যে, তাদের 
কামানের গোল] শক্র বাহিনীতে কী ভয়ংকর ধ্বংসের সৃষ্টি করেছে। তিনি 
সেতুর নিকটে একটি কামান স্থাপন করে ইংরেজদের সঙ্গে গোলাগুলী 
বিনিময় করছিলেন । কিছুক্ষণ পরেই ইংরেজের একটি গোল এসে তার কামানের 
নিকট ফাটলে। ও তার গোলন্দাজকে ধূলোয় ভি করে দিল। জীবনে এই 
প্রথম গোলার বিস্ফোরণের অভিজ্ঞত। লাভ করে সেনাপতি তাড়াতাড়ি ছার্দের 
উপর থেকে নেমে পড়লেন এবং ঘোড়ায় চড়ে তার সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ 
করে দৌড়তে শুরু করলেন, সিপাহির্দের চিৎকারে কোনোরূপ কর্ণপাত করলেন 
না। তারপরে সিপাহিরাঁও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।৮? 

ধিলির যুদ্ধে বারবার দেখা যাবে যে, অনেক চেষ্টা করেও সিপাহির নিজেদের 
যোগ্য নেতৃত্ব সংগঠন করতে পারেনি এবং নিজেদের ঝগড়ারঝীটি করে বারবার 
তার এইসব অধোগ্য শাহাজাদাদেরই শরণাপন্ন হয়েছে। 

ইতিমধ্যে ইংরেজ বাছিনীর প্রধান অংশ আহম্বাল। থেকে যাত্রা! করে ৫€ই জুন 
দিল্লির ১০ মাইল উত্তরে আলিপুরে এসে পৌছল । ২৬শে মার্চ কর্নালে জেনারেল 
এন্সনের মৃত্যু হওয়ায় জেনারেল বানার্ড ইংরেজ বাহিনীর কমাগ্ডার নিষুক্ত 


-ঁ 

৫. 1012, 0187 

৬. ফরেস্টের মতে হিন্দনের যুদ্ধ সিপাহিদের “ক্রমবর্ধমান অহংকারকে খর্ব 
করে দিল।” (12682079 ০7776 17775) 1146179, 5০1, 1 0.6) 

৭ 71560016: 2650 2101602 14211086065) 19.62 


দিল্লি অবরোধ / ১১৩ 


হুলেন। ক্রাইমিয়ার সেবাম্তপোলের যুদ্ধে বানার্ড খুব নাম করেছিলেন। 
আলিপুরে এসে বানার্ড মিরাট বাহিনী ও অবরোধ-কামানের জন্যে অপেক্ষা 
করতে লাগলেন । মিরাট বাহিনী হিন্দনের যুদ্ধের পর বাঘপথে যমূন! নদী পার 
হয়ে ৭ই জুন বানার্ডের বাহিনীর সঙ্গে'আলিপুরে এসে মিলিত হলো৷। এবং ঠিক 
এই সময়েই ২৮টি বিভিন্ন ধরনের অবরোধ-কামানও এসে পৌছল। এখন 
ইংরেজ বাহিনীর শক্তি হলো! ২,৪০০ পঙদ্দাতিক ও ৬*০ অশ্বারোহী” ১ অর্থাৎ 
বিদ্রোহীদের এই সময়কার সংখ্যার (২,৫০০) চেয়ে বেশি । এই ইংরেজ বাহিনীতে 
৫০৩ গুর্থা ও কিছু পাঠানও ছিল। ইংরেজ বাহিনী ৭ই জুন মধারাত্রে আবার 
যাত্রা শুরু করল এবং পরদিন প্রত্যুষে দেখতে পেল যে দিল্ির ৫-৬ মাইল উত্তরে 
গ্র্যাপ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ব্দলি-কি-সরাই নামে একটি গ্রামে বিদ্রোহীরা ইংরেজ 
বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। এখানে ছিল পুরনো 
মোগল ওমনাহদ্দের বড় বড় দেওয়াল দিয়ে ঘেরা কতকগুলি বৃহৎ বাড়ি ; শত্রুকে 
বাধা দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। 

এইবার সিপাহি আর একজন শাহজাদা, মির্জা খিজির খানের সেনাপতিত্বে৯ 
অনেকগুলি কামান এনে বদলিতে বসিয়েছিল এবং এর ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর 
করেছিল। দ্ব'দ্দিক থেকে তুমুল গোলাবর্ষণ শুরু হলো! এবং “ইংরেজর! তাদের 
জায়গা টিকে থাকতে পারবে কিন। সে বিষয়ে কিছুক্ষণের জন্তে সন্দেহ হলে |”১০ 
জেনারেল বানার্ডের নেতৃত্বে ইংরেজ গোলন্দাজর। সিপাহিদের ষখন ব্যস্ত করে 
রাখছিল, ঠিক সেই সময় ইংরেজ অশ্বারোহীর ব্রিগেভিয়ার হোপ গ্র্যাপ্টের 
নেতৃত্বে ক্যানাল পার হয়ে বিদ্রোহীদের পার্খদিক আক্রমণ করল । তারপর 


৮. আাসিস্ট্যা্ট আডজুটাণ্ট জেনারেল নর্যানের “811805৩ ০1 005 
০8100109161) 01 17161066210 চৈ 9560 (10611)1 )7 -17011686 : 5426 
192196555 5০1. [50,435 

৯,7090০00 : 76০0 1৩280 1৬ 2/724063, 0.63 

১৩. হ855 : 2688010799০) 07711 67 172£25 ৬০), 2 0,191. 
নর্মান তার 'ন্যারেটিভে লিখেছেন যে, প্রত্যুষে আমরা যেই মুহূর্তে কামান 
দাগতে শুরু করলাম, ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই শত্ররাও উত্তর দ্িতে আরম্ভ করল। 
“শক্রপক্ষের গোল1 আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় করে তুলল। আমার্দের 
বড় কামানগুলি টানবার জন্তে ষে বলদগুলি ছিল গাড়োয়ানরা সেগুলি নিয়ে 
পালিয়ে গেল; আমাদের একট। বারুদের গাঁড়িতে বিস্ফোরণ হলে। ১) আমাদের 
লোকেরা দ্রুত মরতে লাগল । আমাদের অফিসার স্টাফও শত্রুদের ভালে লক্ষ্য 
জুগিয়েছিল  ছু'জন তো! যারাই গেলেন।” € ০01769£ : 3৮276 7১2%673, 
%০], [) 0. 435 ) 


১১৪/ভা'রভীয় মহাবিকোহ 


চলল হাতাহাতি যুদ্ধ -”্যার মধ্যে বিজ্রোহীরা তাদের কামানগুলিকে দৃঢ়ভাবেই 
রক্ষা করেছিল। তারা ভালোভাবেই দেখিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে অনেক দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ লোক আছে। তাদ্দের অনেকেই খুব সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, এবং 
যতক্ষণ পর্যস্ত তাদের বেয়নেট দিয়ে হত্যা না কর! হয়েছে ততক্ষণ পর্যস্ত তারা 
তাদের কামানগুলি ছেড়ে দেয়নি ।”৯১ 

কিন্ত সিপাহিদের অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহস সত্বেও অন্কপযুক্ত নেতৃত্বের জন্যে 
বদ্দলি-কি-সরাই'এর যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হলো! । বদলির যুদ্ধের গুরুত্ব 
বুঝতে পেরে দিল্ির জনসাধারণ তার ফলাফল উদ্ধিগ্নচিত্তে লক্ষ্য করছিল। তার 
ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, ইংরেজর্দের যদ্দি বর্দলিতে রুখতে না পারা 
যায়, তাহলে দিল্লি শহরের অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে পড়বে । বলিতে 
সিপাহির। এবার খুব ভালোভাবে গ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল, স্থৃতরাং তাদেরই বিজয় 
হবে বলে তার! খুব আশ। করেছিল । কিন্তু খন তার। সিপাহিদের নতমস্তকে 
ফিরে আসতে দেখল, “তখন তার। তাদের কাপুরুষ বলে গালাগালি দিতে শুরু 
করল; আর সিপাহিরাও উদ্টে অশ্বারোহী সিপাহিদ্দের এই বলে অভিযুক্ত করল 
যে, তার! এত তাড়াতাড়ি দ্বিলিতে ফিরে এলো। কেন 1১২ 

সিপাহিদের পদদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ-এই বিভিন্ন অংশগুলির 
মধ্যে পরম্পরের সহযোগিতার অভাব ছিল। নেতৃত্ব যেখানে এত দুর্বল, সেখানে 
কার্ধকরী সহযোগিতা! (০০-০:৫%8010) ) সংগঠন করাও খুব কঠিন । হিন্দনের 
যুদ্ধ থেকে সিপাহির। কোনে শিক্ষাই গ্রহণ করেনি । হোপ গ্র্যাপ্ট যখন অশ্বা- 
রোহীদের নিয়ে বিদ্রোহী গোলন্দাজদের পার্থ ও পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করলেন, 
তখন তাদের প্রতিরোধ করার জন্যে ব্দলিতে বিজ্রোহীদের কোনে অশ্বারোহী 
বাহিনী উপস্থিত ছিল না। গোলন্দাজদের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে হয়তে। 
ক্ষশ্বারোহীদের দ্বিলিতে ফিরে যাবার অন্থমতি দেওয়া! হয়েছিল। শুধুমান্্ 
কামানের গোল] দিয়ে যে শক্রকে ধ্বংস করা যায় না, এই চিন্তাটা বোধ হয় 
বিদ্রোহী সেনাপতির মাথায় আঁসেনি। বিদ্রোহীদের পার্খ ও পশ্চাৎভাগ 
আক্রমণ করার জন্যে হোপ গ্র্যান্টের অশ্বারোহীদের একটা অসমতল ছোট রাস্তা 
দিয়ে আসতে হয়েছিল _ যা অশ্বারোহীদের চলাচলের পক্ষে খুবই অস্থবিধাজনক ; 
স্থতরাং এই সময়ে তাদের প্রতিরোধ করা খুব কঠিন হতো ন1। কিন্তু ঘটনাস্থলে 
অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর অভাবে বিদ্রোহীর। এই সুযোগ গ্রহণ করতে 
পারল না।ৰ্কোপ গ্র্যাপ্টের এই দুঃসাহসী কৌশলই বদলি যুদ্ধের ভাগ্য নির্ণয় 
'করল। সর্ধশেষে বিদ্রোহীরা খন বর্দলির যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে দিল্লিতে ফিরে 
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যাচ্ছিল, তখন এই ইংরেজ অশ্বারোহীরাই বিদ্রোহীদের যথেষ্ট ক্ষতি করে 
সিপাহিদের ভালো ভালো ১৩টি কামান ও অনেক সাঁজ-সরঞ্জাম হস্তগত করল। 

গ্র্যাণ্ ট্রাঙ্ক রোড বদলি থেকে শহরতলি সবজিমণ্ডি হয়ে দিল্লিতে প্রবেশ 
করেছে। সবজিমণ্ডি থেকে আকার একটা শাখা দিল্লির রিজের (টিলা) পাশ 
দিয়ে সোজ। ক্যাণ্টমমেন্টে চলে গিয়েছে যে কাণ্টনমেন্ট থেকে একমাস পূর্বে 
ইংরেঞ্জদের রাত্রের অন্ধকারে কোনোরকযে পালাতে হয়েছিল । বদদলিতে ইংরেজ 
বাহিনী ছৃ'ভাগে বিভক্ত হয়ে একভাগ চলে গেল বানার্ডের নেতৃত্বে ক্যাণ্টনমেণ্টের 
দিকে, আর একদল থাকল সবজিমগ্ডিতে উইলসনের নেতৃত্বে । 

এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, বিদ্রোহীর] ক্যান্টনমেন্ট রক্ষা করার জন্যে 
কোনে রকম বাবস্থা করেনি । হয়তো তার। ভাবতেই পারেনি যে, ইংরেজর! 
এত তাড়াতাড়ি দিল্লি আক্রমণের জন্তে গ্রস্তত হতে পারবে । যাই হোক, এক 
রকম বিন। বাধাতেই ইংরেজর। ক্যাণ্টনমেণ্ট অধিকার করল, যদিও বিদ্রোহীর। 
শহর থেকে কামান দেগে তাদের বাধ! দেবার চেষ্টা করেছিল। এইভাবে, দিল্লি 
শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাঁলাবাঁর জন্যে এই “সর্বোৎরুষ্ট ঘ'টিটি”, বল] যেতে পারে, 
ইংরেজকে একরকম উপহারই দেওয়। হলে] । 

উইলননও সবজিমপ্তিতে বিশেষ বাধা পেলেন না, যতক্ষণ পর্যস্ত না তিনি 
হিন্দুরাও-এর বাঁড়ির নিকট পৌছলেন। হিন্দুরাও-এর বাড়ি দিল্লির টিলার 
দক্ষিণাংশে ও শহরের মোরি বুরুজ থেকে ১,২০০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। 
বস্তত এই বাড়িই ছিল ক্যাপ্টনমেন্ট ও টিলার চাবিকাঠি, কাজেই দিল্লির যুদ্ধে 
এর সামরিক মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্ন সংখ্যক সিপাহি এই বাড়ি দখল 
করেছিল । প্রথমত ইংরেজ সৈন্তর। অনেক চেষ্ট। করেও যখন এই সিপাহিদের 
বিতাড়িত করতে পারল ন। ও বেল। ১টার সময় তার! যখন খুবই ক্লান্ত হয়ে 
পড়ল, তখন মেজর রীডের অধীনে সিরমুর গুর্থাদের -যার। গত ১৬ ঘণ্টা ধরে 
অনবরত যুদ্ধকরে আসছিল - হুকুম দেয় হলে। ওই বাড়ি আক্রমণ করতে । মাস 
খানেক পূর্বে জুটোগে গুর্থাদের বিদ্রোহের ফলে, ইংরেজরা এই দিরমুর বাহিনীর 
গুর্ধান্দের উপরও খুব ভরসা করতে পারছিল ন1। ইংরেজ অফিসারদের অনেকেরই 
এইসব গুর্খাদের রাজভক্কি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। গুর্থাদের হিন্দুরাও-এর 
বাড়ি আক্রমণ করার মুহূর্ত থেকে প্রত্যেক ইংরেজের চোখই এইদিকে নিবদ্ধ 
ছিল, কারণ এই আক্রমণের ফলাফলেই বোঝা যাবে গুর্থারা সত্যই 
রাজভক্ত কিনা । এবং আরো৷ একটি কথা, ইংরেজর] ভালে] করেই জানত 
এই স্মস্ত গ্র্থা ও অন্যান্ত “নেটিভদের রাজতক্তির ওপরই ভারতে তাদের 
ভবিষ্বৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ।-যাই হোক, গুর্থার1 হিং জানোয়ারের মতো! 
সিপাহিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । সিপাহিরাও মরীয়1 হয়ে পাণ্টা আক্রমণ 
করল। এইভাবে ৪ ঘণ্ট। ধরে হাতাহাতি লড়াই চলল। মু্রিমেয় সিপাহির মধ 
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প্রায় সকলেই গিহত হলে| | গর্থাদেরও অনেকেরই প্রাণ গেল, কিন্ত শেষ পর্যস্ত 
হিন্দুরাও"এয় বাড়ি তার দখল করল - ষে হিম্দুরাও-এর বাড়ির ওপরই সমস্ত 
ইংরেজ শিবিরের নিরাপত্তা নির্ভর করছিল । এবং সেই বাড়িই দিল্লির যুদ্ধে এখন 
থেকে প্রধান ূমিক! গ্রহণ করল । 

সিরমূর গুর্খার। এইভাবে তাদের ভাইদের হত্যা করে বিদেশী গ্রভুদদের নিকট 
তাদের রাজভক্তি প্রমাণ করল । ইংরেজরা ভারদদের গল? ভেঙে ন। যাওয়া পর্যস্ত 
টেচামেচি করে, জড়িয়ে ধরে, গর্খাদ্দের খুব আপ্যায়িত করল। ইংরেজ 
অফিসারর। গুর্খান্দের এইরূপ “মহৎ ও বীরত্বপূর্ণ” ব্যবহারে এতই চমৎকৃত হলেন 
যে হিন্দুরাঁও-এর বাড়ি রক্ষা করবার “সম্মান” এই গুর্ার্দেরই দেওয়! হলে] । 
ক্রমশ অবজারভেটরি, ফ্ল্যাগ স্টাফ টাওয়ার ইত্যাদি অন্যান্য বিপজ্জনক ঘ'াটি- 
গুলির রক্ষার ভারও গুর্থান্দের উপর ন্যন্ত করা হলো। পেশোয়ারের একজন 
মার্কা-মার! দাগী অপরাধী জান ফিসান খানের নেতৃত্বে ষে সমস্ত পাঠান ইংরেজ 
বাহিনীর সঙ্গে এসেছিল তারাও এইরূপ “মহৎ ও বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্যে 
অন্করূপ সম্মান” লাভ করল। 

ক্যাণ্টনমেণ্ট দখল করার একদিন পর, পাঠানদের নিয়ে গঠিত “গাইড কোর, 
এবং আরে! কিছু গুর্থা সমেত প্রায় ১ হাজার সৈন্য ইংরেজের শিবিরে এসে 
উপস্থিত হলে! | একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন যে-_“গুর্খাদের সঙ্গে ও তাদের 
পাশে পাশে, এই গাইড বাহিনী ভার্দের খ্যাতি অনুসারে শত্রর সম্মুখে একটা 
লৌহবেষ্টনী গড়ে তুলল। গাইডদের আগমনে সামরিকভাবে আমার্দের যেমন 
লাভ হলো, রাজনৈতিক দিক থেকেও আমরা সেই রকম লাভবান হলাম। 
কারণ, পাগ্ডাবের এই শ্রেষ্ঠ বাহিনীটি আমার্দের হয়ে যুদ্ধ করছে, এই ঘটনাটাই 
পাঞ্াবিদ্নের মধ্যে আমাদের ইজ্জত বাড়িয়ে দ্িল।”১৩ 

বাস্তবিক পক্ষে এর একট] নৈতিক দ্দিকও আছে। বিদ্রোহীরা, যার] চেয়ে 
ছিল ইংরেজের সঙ্গে লড়ে নিজেদের মাতৃভূমিকে বিদেশী শক্রর কবল থেকে মুক্ত 
করতে, যার! চেয়েছিল বিদেশী দস্থ্যদের লু*ন থেকে নিজেদের দেশের মানুষকে 
বাচাতে, তারা ষখন দেখল যে, একদল বিপথগামী ভাড়াটিয়া ভারতীয় সব 
সময়েই ইংরেজের দিকে লড়ছে ও ইংরেজের প্রত্যেকটি সংকটের সময় বিদ্রোহী- 
দের আক্রমণের প্রচগ্ডতাকে এই ভাড়াটিয়া! ভারতীয়রাই মাথা পেতে নিয়ে 
বারবার বিদেশী শত্রুদের নিশ্চিত ধবংসের হাত থেকে রক্ষা করছে ( এবং এখন 
থেকে প্রাতিটি ঝুঁছ্ধেই সর্বত্র এই বৈশিষ্ট্যটিই দেখা যাবে ) -ভখন এই অবস্থাটাই 
সংগ্রামী বিদ্রোহীদের নিকট সবথেকে বেশি পীড়াদায়ক হয়ে দাড়াল ও তাদের 
মনে একটা! ব্যর্থ ও হতাশার স্স্তি করল। 
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দিল্পি থেকে বিতাড়িত হবার গ্রায় এক মাস পর ৭ই জুন তারিখে ইংরেজর? 
দিলির টিলা ও ক্যাণ্টনমেন্ট অধিকার করে বসল। ইংরেজের পতাকা বিদ্রোহী 
পতাকার সামনাসামনি তাকে চ্যালেঞ্জ করে, আবার দিল্লির টিলার উপর সগর্বে 
উড়তে শুরু করল। এই টিল৷ শহরের সমতলতূমি থেকে ৫০1৬০ ফিট উচু ঃ 
৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যমুন। নদীর তীরে শুরু হয়ে হিন্দুরাও-এর বাঁড়ির কিছুট? 
দক্ষিণে হঠাৎ যেখানে শেষ হয়ে গিয়েছে, সে স্থানটা শহরের উত্তর-পশ্চিমে 
কাবুল গেটের খুবই সন্্িকট। টিলার পশ্চাৎ্ভাগ দিয়ে চলে গিয়েছে যমুন"- 
ক্যানাল। প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে এঁ বছর এমনকি জুন মাসেও; যখন 
সাধারণত তার জল প্রায় গুকিয়ে যায়, ক্যানাল বিশুদ্ধ পানীয় জলে ভি ছিল।, 
এই ক্যানাল আর টিলার মাঝখানে অবস্থিত ছিল ক্যাণ্টনমেন্ট | টিল। ইংরেজের 
হম্তগত হওয়ার ফলে ক্যাণ্টনমেপ্ট ও ক্যানাল রক্ষা কর তাদের পক্ষে খুবই 
সহজ হলো, এবং দিলি আক্রমণ করবার এই শ্রেষ্ঠ ঘাটিতে একটা স্বাভাবিক 
নিরাপত্তাও পেল। উপরস্ত এই টিল। ক্যাণ্টনমেন্টের সঙ্গে পাগ্তাবের চলাচলের 
পথটাঁও ইংরেজ বাহিনীর জন্যে নিরাপদ করে রাখল । 

বস্ততপক্ষে কোনে। আক্রমণকারী বাহিনী এইরকম প্রকৃতির দ্বার] স্থরক্ষিত 
ও সুবিধাজনক একটি ঘাটি এর আগে হস্তগত করতে পারেনি। ফ্রেড রবার্টস্‌ 
(পরবতত্ণকালে ফিল্ড মার্শাল আর্ল রবার্টস্‌) ক্যাণ্টনমেন্ট থেকে তাঁর পিতাকে- 
এক চিঠিতে লিখেছিলেন : “এই জায়গাটিতে আমাদের অবস্থান প্রকৃতির 
দ্বার যারপরনাই নিরাপদ হয়েছে। "*'ঈশ্বর স্বয়ং সর্বপ্রকারে আমাদের 
সহায়ক হয়েছেন । প্রথম থেকেই আবহাওয়া ভালোই যাচ্ছে এবং এই ক্যাপ্টন- 
মেন্টে সৈন্যদের যে রকম ভালো। স্বাস্থ্য দেখ। যাচ্ছে, তা আর কোথাও দেখা যায় 
না। মাঝে মাঝে কলের] দেখ। দেয় বটে, কিন্তু এত বড় একট ক্যাম্পে যেখানে 
এতগুলি টসন্তের বাস, সেখানে সব সময়ই তা আশংকা কর। ঘেতে পারে । 
আমাদের বামদ্দিক ও সম্মুখ দিক যমুনা! নদীর দ্বার রক্ষিত হচ্ছে, আর একট! 
বড় ঝিল, যেটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে । বৎসরের এই সময়টায় 
ওদিক দিয়ে মাইলের পর মাইল পার হওয়। অস্ভ্ব, যার ফলে আমাদের দক্ষিণ 
দিকে শত্রর কোনে। আকস্মিক আক্রমণের ভয় নেই ; সুতরাং আমদের শিবিরের 
তিন দ্বিক পাহার। দেবার জন্তে মাত্র কয়েকজন অশ্বারোহীই যথেষ্ট । এই জন্যে 
শত্রুর অকম্মাৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মুখ ভাগ রক্ষা করার ব্যাপারে 
আমর সমস্ত বাহিনী নিয়োগ করতে সমর্থ হচ্ছি। কিন্তু শত্রর আক্রমণ যখনই 
হয়, প্রায় তণনই গ্রত্যেকটি সৈন্তকেই এই কাজে লাগতে হয় ।”১৪ 

ইংরেজ বাহিনীর গ্রধান এঞ্জিনিয়ার কর্নেল বেইর্ড স্মিথ তার অসমাপ্ত "স্বতি 
কাহিনী'তে লিখেছিলেন : “আমাদের ম্বপক্ষে অনেকগুলি আশ্চর্য রকমের দৈব- 
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ঘটন। থেকে ঈমে হয় যে ইশ্বর ইংরেজদের প্রতি বিশেষভাবে অদয় হয়েছিলেন । 
এগুলির মধ্যে একটি হলো৷ এই ষে, বিজ্রোহের আগের বছরে এত বেশি 
পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছিল যে, ১০* বর্গমাইল পর্যস্ত সমস্ত অঞ্চলটাই আকণ্ঠ জলে 
পূর্ণ হয়েছিল । এই বিশুদ্ধ ও স্থস্বাছি জল ঘে আমাদের স্বাস্থ্য ও আরামের পক্ষে 
কতখানি মুল্যবান ছিল সে নম্বন্কে অতিরঞ্জিত করে ন1 বললেও চলে। এই জল 
না পেলে, ২ মাইল দূর থেকে যমুনার জল নিয়ে আসতে হতে, নতুবা নির্ভর 
করতে হতো ক্যাণ্টনমেণ্টের কুয়োর লোন! জলের ওপর ।***এই ঝিল সামরিক- 
ভাবে আমাদের আত্মরক্ষার ব্যাপারে যেমন অভ্যাবশ্তক হয়েছিল, তেমনই 
আমাদের শিবিরের স্বাস্থ্য ও আরামেরও ব্যবস্থা করেছিল ।”%১৫ 

ক্যাপ্টনমেন্ট ও টিলার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছুটি, য। সহজেই কামানের সাহায্যে 
রক্ষা কর! যেত এবং যার ওপর দিল্পির ভাগ্য নির্ভর করছিল, তাকে যেমনভাবে 
প্রায় বিনা যুন্ধেই বিদ্রোহীর! শত্রুকে ছেড়ে দিল তা থেকেই বোঝা ধায় ষে, তাদের 
'নেতৃত্ব তখনো! কতখানি হূর্বল ও অদূরদর্শী ছিল । হিন্দন ও বদদলি-কি-সরাই'এর 
লড়াইতে এবং ক্যা্টনমেণ্ট ও টিল! পরিত্যাগ করে বিদ্বোহীর] যে মারাত্মক 
ভূল করল, তা অনেক প্রায়শ্চিভ করেও তার। আর সংশোধন করতে পারেনি । 

টিলার সম্মুখেই একটি ত্রিকোণ ক্ষেত্র, যার একধারে ছিল দিল্লি শহরের উত্তর 
দেওয়াল, সে দিকটা ছিল প্রায় এক মাইল ব্যাপী চওড়া, আর একধারে 
যমূনা। এই ত্রিকোপ ক্ষেত্র জুড়ে ছিল অনেকগুলি পুরনো বাড়ি; দিল্লি শহর 
আক্রমণের জন্তেই হোক, আর রক্ষা করার জন্তেই হোক এই বাড়িগুলির 
সামরিক গুরুত্ব অনেক । এর মধ্যে হিন্দুরাও-এর বাড়িই সর্বাপেক্ষা গুরুতপূর্ণ। 
উনিশ শতকের প্রথম দিকে একজন মারাঠ। সর্দার এই প্রকাণ্ড মজবুত বাড়িটি 
তৈরি করেছিলেন । বাড়ির চারদিকে মন্ত বড় একটা বাগান এবং শহরে ও 
ক্যাপ্টনমেণ্টে যাবার জন্তে ছুদিকেই ভালো! রাস্ত।। তাছাড়া, এই বাড়ির সংলগ্ন 
কতকগুলি বহির্বাটিও ছিল। হিন্দরাও-এর বাড়িকে একট ছোটখাট হ্র্গ 
বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই বাড়ি দখল করেই ইংরেজরা এটাকে তাদের 
সবথেকে শক্তিশালী আত্মরক্ষার ঘাটি তৈরি করে নিল। সেখানে গুর্থাদের 
মোতায়েন করে তিনটি শক্তিশালী আত্মরক্ষা-কামানের ঘাঁটি প্রস্তত করল- 
একটি স্বামীর মন্দিরে, ছিতীয়টি ক্রোজ নেস্টে ও তৃতীয়টি সবজিমপ্ডির সংকীর্ণ 
গিরি সংকটের উপর - সেখান দিয়ে পশ্চিম যমুন1 ক্যানাল ও গ্র্যাও ট্রাঙ্ক রোড 
অতিক্রম কর্মীরছে। এই ঘ'াটিগুলির পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্যে 
একটি পরিখাও খনন করা হলে | বিদ্রোহীর!। জানত যে, হিন্দুাও-এর বাড়ি 
পুনর্দখল করতে পারলে ইংরেজদের ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিতাড়ন করা খুব 
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কঠিন কাজ হবে না। এইজন্তে তার] তিন মাসের মধ্যে ২৬ বার এ বাড়ি 
আক্রমণ করেছিল, এবং তার মধ্যে একবারের আক্রমণ চলেছিল একটা সম্পূর্ণ 
দিন-রাত্রি ধরে। তাছাড়া, মোরি বুরুজ থেকেও সর্বদাই এই বাড়ির উপর 
কামানের গোল! ছোড়া হতে]। এট মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, দিল্পি 
যুদ্ধের শেষে ১ হাজার র্থ সিপাহির মধ্যে ৫৭ জনও প্রাণ নিয়ে তাদের দেশে 
ফিরে যেতে পারেনি । ১৪ই সেপ্টেম্বর, যেদিন ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহী 
দিল্লিকে শেষ আঘাত হানবার জন্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল, মেই ভয়ংকর পরীক্ষার দিন 
১০০ জন গুর্থাকেও সমর্থ অবস্থায় এই কাজের জন্যে পাওয়৷ যায়নি। এই বাড়ির 
উত্তরে টিলার উপর অবস্থিত অন্বরের জ্যোতিবিদ রাজা! জয়সিংহ কর্তৃক ১৬৯৩ 
সনে নিশিত যস্তর-মস্তর (যা আজও রয়েছে) পর্যবেক্ষণাগারটিও (009867৬9079) 
হিন্দুরাও-এর বাড়ি রক্ষার কাজে ইংরেজদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল । 
হিন্দুরাও-এর বাড়ির আরো কিছুট। উত্তরে অবস্থিত ছিল ক্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার 
-একটি মজবুত গোলাককৃতি দ্োতল1 বাড়ি-টিল1 ও যমুনার মধ্যবর্তী 
ত্রিকোণ জায়গাটাকে পর্যবেক্ষণ করার পক্ষে উৎকৃষ্ট স্বান। এই টাওয়ারের 
একেবারে সামনাসামনি, প্রায় আধ মাইল দূরে ছিল মেটকাফ হাউস, -কাশ্বীর 
গেট থেকে প্রায় ১ মাইল উত্তরে যমুনা নদীর তীরে মম্তবড় এক বাগানের 
মাঝখানে একট] বিরাট বাড়ি। এই বাড়িট। বিদ্রোহীরা কোনে! সময়েই 
দখল করার চেষ্ট। করেনি । স্কৃতরাং এখানেও ইংরেজদের একট। খাটি তৈরি 
করে নিতে বেগ পেতে হলে। ন।। মেটকাফ হাউস থেকে দিল্লি দেওয়ালের 
মধ্যবর্তী স্থানে ছিল খুসিয়াবাগ, দিপ্ির সআাটদের গ্রীম্মাবকাশ যাপনের জন্ভে 
একট! পুরনে। প্রানাদ্দ। তারপর, কাশ্মীর গেটের ১ হাজার গজ উত্তরে ছিল 
লুডলে! ক্যাস্ল নামে একটি নতুন বাড়ি 3 স্থতরাং কাশ্মীর গেট রক্ষা করবার 
জন্যে অথব। আক্রমণ করবার জন্তে এই বাড়ির সামরিক প্রয়োজনীয়তা 
অত্যধিক । সর্বশেষে, টিলা থেকে শুরু হয়ে একটি নাল! লুডলে। ক্যাম্ল ও 
খুসিয়াবাগের নিচ দিগে চলে গিয়েছিল যমুনা পর্যস্ত। দিল্লির যুদ্ধে এই 
নালাটিরও সামরিক গুরুত্ব কম.ছিল ন1। দিল্লি থেকে উত্তর-পশ্চিমে,যমুন! থেকে 
দেড় মাইল দূরে অবস্থিত সবজিমগ্ডিতে ছিল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা অনেকগুলি 
পুরনো বাড়ি, বনজঙ্গলে, বড় বড় গাছপাল। ও জলাতভৃমিতে পরিপূর্ণ । হিন্দুরাও- 
এর বাড়ির ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত বলে, এইখানে তিনমাস ধরে অনবরত যুদ্ধ! 
হয়েছে। সবজিম্ডি ও শহরের মধ্যে আরে। কয়েকটি শহরতলি ছিল - কিষেণ- 
গঞ্জ, পাহাড়িপুর ও তালেবর। এই স্থানগুলি ইংরেজদের আক্রমণ করার পক্ষে 
বিভ্রোহীদের নিরাপদ গমনাগমনের পথ ছিল । এই হলে! দিল্লি যুদ্ধের পটভূমি । 
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১১ই মে তারিখে দিল্লি থেকে ইংরেজর। বিতাড়িত হবার পর শহরের ভিতর 
কি কি ঘটন। ঘটল? লালকেন্লার উপর আবার ষখন ভারতের স্বাধীন পতাক। 
উড়তে লাগল, তখন বাদশাহের দরবারের সম্্ান্ত শ্রেণী ও শাহজাদদারা, শহরের 
ধনী ও বণিক সম্প্রদায়, জনসাধারণ ও সিপাহিরা, এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর 
লোকদের মধ্যে কি রকম প্রতিক্রিয়। শুরু হলে ? অশীতিপর বুদ্ধ বাহাছুর শাহের 
কাধের ওপর এরকম একট] বিরাট গুরুদায়িত্ব ষখন চেপে বসল, তখন 
তিনিই বা কিভাবে এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন? সিপাহি, 
জনসাধারণ ও ধনীদের মধ্যে কি রকম সম্পর্ক স্থাপিত হলে৷ ? এবং সর্বোপরি 
সিপাহির। কিভাবে তাদের চূড়াস্ত পরীক্ষার জন্তে প্রস্তত হচ্ছিল ?- এই প্রশ্বগুলি 
কেবলমাত্র কৌতুহল নিবারণের জন্তেই নয়, ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের চরিত্র 
সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর খোঁজ। নিতাস্ত 
প্রয়োজন । 

কিন্ত বিদ্রোহকালীন দিল্লির অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী সম্বন্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
তথ্য না থাকাতে এই কাজটি খুবই কঠিন। ১৮৫৭-র গণবিদ্রোহের অন্ধবূপ বিদেশী- 
গণ অত্যুখানগুলি সন্বদ্ধে (যেমন আমেরিকার স্বাধীনত। সংগ্রাম, ফরাসি বিপ্রব, 
প্যারি কমিউন, রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব ইত্যাদি) কোনো রকম তথ্যেরই 
অভাব নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত €৭-র বিদ্রোহ সম্বন্ধে যাকিছু প্রকাশিত 
হয়েছে, তা৷ প্রায় সবই সাত্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইংরেজদের দ্বার লিখিত। 
তাতে অনেক রকম তথ্য ও অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকলেও, 
তাদের এই “মিউটিনি সাহিত্য অর্বতোভাবে স্বভাবতই অসম্পূর্ণ এবং ভূল 
ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। যেসব ভারতীয় এই বিজ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, 
অথব] দিলি লখনৌ ইত্যাদি স্থানে বাদ করছিলেন, তার্দের কেউই এ বিষয়ে 
কোনে ইতিহাস কিংব। স্মৃতিকাহিনী লিখে ধাননি, কিংবা লিখে থাকলেও 
তা প্রকাশিত হয়নি। তবে একটা বিচিত্র উৎসের ওপর নির্ভর করলে বিদ্রোহী 
দিলির অভ্যন্তরে কী ঘটছিল সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত কর। সম্ভব হয়। 
এই অদ্ভুত উতৎ্সটি হলো» মইনউীাদ্দঘন হাসান খান, মুন্সি জীবনলাল*, রজ্জব 


১. মইনউদ্দিন, জীবনলালের মতোই, দিজির দৈনন্দিন পরিস্থিতি সম্পর্কে 
নিজেই একটি দিনপত্জী লিখেছিল। দি. টি. মেটকাফ ১৮৯৮ মনে 
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আলি, প্রভৃতি ইংরেজের গুপ্তচর, গোলাম ও উচ্ছিষ্ট ভোগীদের দিনপঞ্জী, গুপু 
রিপোর্ট, সংবাদ সরবরাহমূলক চিঠিপত্র ইত্যার্দি। কিছু ভূল ও অতিরঞ্িত খবর 
থাকলেও এইসব রিপোর্ট ও চিঠিপত্রের তথ্যগুলি ইংরেজ প্রভূয়া মোটামুটি 
সঠিক বলেই গণ্য করত । 

এরকম একটি দ্িনপঞ্ষী বাহাছুর শাহের বিচারের সময়ও সাক্ষ্য হিসাবে 
আদালতে পেশ কর। হয়েছিল । এই দিনপঞ্ধীতে আমর! দেখতে পাই যে, ১২ই 
মে তারিখে বাহাছর শাহ মইনউদ্দিন হাসান খানকে দিল্লির প্রধান কোতো- 
য়ালের পদে নিঘুক্ত করে তাকে কোতোয়ালিতে বাস করবার হুকুম করলেন ও 
তার অধীনে এক রেজিমেন্ট সিপাহি দিয়ে তাকে শহরে লুঠপাট বন্ধ করে শাস্তি 
স্থাপন করতে বললেন । মইনউদ্দিন লুঠপাট বদ্ধ করতে ন। পেরে বাদশাহকে 
রিপোর্ট করল । বাদশাহ তখন সব স্বার্দারকে ডেকে হুকুম করলেন - দিল্লি 
গেটে ও প্রাসাদের গেটে এক-এক রেজিমেণ্ট এবং আজমীর, লাহোর, কাশ্মীর, 
ফর!সখানা গেটে এক-এক কোম্পানি করে দিপাহি মোতায়েন করা হোক । 
বাদশাহ তার্দের এই কথাট। জানালেন যে, দ্িলির অধিবাসীদের লুিত হওয়। 
তিনি দেখতে চান না এবং হুকুম করলেন _ এ লুণ্ঠন থামাতেই হবে। 

যে কোনে! সরকারই হোক, বিশেষ করে যে সরকার বিদেশী শক্রর সঙ্গে 
জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত, সেখানে পুলিশের প্রধান কর্মকার পদ যে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ, জে বিধরে কোনো সন্দেহ নেই । স্থতরাং বিদ্রোহী দিলির প্রথম 
কোতোয়াল মইনউদ্দিন কি চরিত্রের লোক তা এখন বিচার করে দেখ। যাক। 
তিনি ছিলেন দ্িলির কোনে। একজন নবাবের পুত্র, স্থতরাং মোগল দরবারে 
তার অবাধ ষাতাক়্াত ছিল। নবাবপুত্র হওয়ু। সত্বেও ইংরেজের কেরানির চাকুরি 
নিতে তার সম্মানে বাধেনি। কিন্তু তার “মেধার বলে শীস্রই সে দিলির রেসি- 
ডেন্ট স্যার চার্সস্‌ মেটকাফের সহায়কের পদে উন্নীত হয়। এহেন ব্যক্তিটিই 
বিদ্রোহের পর প্রধান কোতোগ্নালের পদে নিষুক্ত হলে1| মইনউদ্দিনের কীতি- 
কাহিনী সম্বন্ধে সে নিজেই তার দ্রিনপণ্তীতে ষ! লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে তার 
থেকেই বোঝ যায় ষে, মিপাহির। রাজনৈতিক সংগঠনের দিক থেকে কতখানি 
অনভিজ্ঞ ও অক্ষম ছিল। 


7660 [26596 121125995 ০) 7১6 11481) $% 10676 নাম দিয়ে এ 
দিনপঞ্জীর ইংরেজি অন্থবাদ প্রকাশ করেন। জীবনলাল বিদ্রোহের পূর্বে ইংরেজের 
চাকুরি করত ও চার্লস্‌ মেটকাফের অধীনে হিসাব-রক্ষকের কাজে উন্নীত হয়েছিল। 
এই স্থত্রে বাদশাহের দরবারে তারও খুব ঘন ঘন যাতায়াত ছিল। স্থৃতরাং 
এই ছু'জনই ভেতর থেকে অস্তর্ঘাতী কাজের জন্তে ও ইংরেও প্রতৃদের গুরুত্বপূর্ণ 
সংবাদ সরবরাহের কাজের জস্তে ছিল খুবই উপযুক্ত । 


৮ 


১২২/ভারতীয় যহাবিত্রোহ 


“১৪ই মে- গেটের কাছে ভলাটিয়ার পদ্দাতিক বাহিনীর একটা কোম্পনিকে 
দ্বেখতে পেলাম । আমি যেন একজন খুব প্রতিপত্তিশালী লোক এই ভান করে, 
তাদের ন্বাদ্দারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম - তার! তার্দের বেতন পেয়েছে 
কিনা ?--"তখনে৷ তাদের কোনো অফিসার নিযুক্ত হয়নি ও তারা বেতন 
পায়নি। আমি তার্দের এই বলে বারশাহকে অনুরোধ করতে বললাম যে, 
আমাকে যেন এঁ পদে নিযুক্ত করা হয়। আমি তাদের আমার না বললাম ও 
তাদের বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হলাম । তার সানন্দে রাজী হলে1।"""এই 
বাহিনীর ওপর আধিপত্য স্থাপন করবার জন্তে আমি আমার নিজের পকেট থেকে 
তাদের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বিতরণ করলাম । সেই রাত্রেই এই বাহিনীর 
সঙ্গে বাস করবার জন্যে আমি চলে গেলাম” ।২ 

পরদিন, কাশ্মীর গেটের ছু'জন সিপাহি, যার! এই বিশ্বাসঘাতকটিকে চিনত, 
তার) মইনউদ্দিনকে অস্থসরণ করতে লাগল । নিজের কোম্পানিতে ফিরে গিয়ে 
মইনউদ্দিন এ ছুই সিপাহির বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করল যে, এই 
সিপাহি ছুটি তাকে সেলাম দেয়নি। “তখন ছু'পক্ষে কথ! কাটাকাটি শুরু হলে; 
কাশ্মীর গেটের সিপাহিরা তখন খোলাখুলি ভাবেই বলল যে, আমি নাকি 
কয়েকজন ইংরেজকে লুকিয়ে রেখেছি | আমার লোকের! তার্দের খুব গালাগালি 
করল ? কিছুক্ষণ পর সিপাহি ছু'জন চলে গেল । আমি তখনই স্যার থিওফিলাসকে 
€ মেটকাফকে ) খবর পাঠালাম যে, পরিস্থিতি মোটেই ভালোর দিকে যাচ্ছে 
ন1।--"স্তার থিওফিলাসের নিরাপভ্তার জন্যে আমার খুব ভাবনা হলো, কারণ 
তাঁকে যে ধরে দিতে পারবে তাকে ১* হাজার টক। পুরস্কার দেওয়! হবে, এই 
মর্মে বাদশাহ এক ফতোয়। জারি করেছেন” ।৩ তারপর মইনউদ্দিন লিখেছে - 
কিভাবে বিদ্রোহী বাহিনীর “কর্নেল”-এর পদে সুরক্ষিত হয়ে সে মেটকাফ ও 
আরে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজকে (যাদের সে নিজে লুকিয়ে রেখেছিল ) 
দিলি থেকে পালাবার ব্যবস্থা করে দিল। 

বিদ্রোহের প্রথম থেকেই দিল্পির বিদ্রোহীর1 বুঝতে পেরেছিল যে, দরবারের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন সন্ত্াস্ত লোক কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থের বশেই ইংরেজ- 
দের সাহায্য করছিল। তাই তার! তার্দের গোপনে অন্থসরণ করবার চেষ্টা 
করছিল।৪ কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতকরদের সঠিকভাবে জেনেও 


২, 8450০6 : 250 1৬ 26০6 [৭ 21728093, 009. 55756 

৩. 1627, 00. 56-57 

৪. ১২ই মে তারিখে পলাতক ইংরেজদের লুকিয়ে রাখার সন্দেহে সিপাহির। 
নবাব হাযির আলি খানের বাড়ি ঘেরাও করে। হামিদ আলি এই' অভিযোগ 
অস্বীকার করাতে তাকে খন সিপাহিরা টেনে বাদশাহের দরবারে নিয়ে গেল, 


বিদ্রোহী দিল্লির অভ্যন্তরে :১গৃহশক্র/ ১২৩ 


নিজেদের সাংগঠনিক ছুবলতার জন্তে এইসব গৃহশক্রদের বিরুদ্ধে তারা কোনে! 
কার্ধকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারছিল ন!। বাদশাহের উজির নবাব মেহবুব 
আলি খান, তার শ্বশুর (জিল্নৎ মহলের পিতা! ) মির্জা এলাহি বক্স প্রভৃতি 
লোকগুলির প্রতি প্রথম থেকেই পিপাহির! অত্যন্ত সন্দিহান ছিল। সিপাহিরা 
যে এইসব বিশ্বাসঘাতকর্দের ঠিকই সন্দেহ করেছিল এবং এই লোকগুলি যে 
প্রথম থেকেই শত্রুর সঙ্গে যোগাষোগ রেখে ইংরেজের পক্ষে কাজ করছিল, সে 
বিষয়ে এই দিনপঞী ও রিপোর্টগুলিতে প্রচুর উল্লেখ রয়েছে । এর! যে ইংরেজকে 
আশ্রয় দিয়ে, তাদের পালানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে ও আরে! নান] উপায়ে তাদের 
ব্যক্তিগতভাবেই উপকার করছিল তাই নয়; তার1 ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট 
বারবার অন্থরোধ করছিল এই বলে ধে, বিদ্রোহীর। তাদের সংগঠনকে সবল 
করে গড়ে তুলবার এবং বিদ্রোহীর্দের সঙ্গে বাদশাহের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
স্থাপিত হবার আগেই যেন তার! দিল্লি আক্রমণ করে ।৫ (খুব সম্ভব, এই ধরনের 
রিপোর্টের ওপর নির্ভর করেই কমাগ্ডার-ইন-চিফ !এন্সনকে তৎক্ষণাৎ দিল্লি 
আক্রমণ করতে বল। হয়েছিল এবং সগর্বে লেখা হয়েছিল, যে-মুহুর্তে দিল্লিবাসীর। 
প্রাচীরের অভ্যন্তরে ভজন খানেক শাদ] মুখ দেখতে পাবে, সেই মৃহূর্তে তার। 
আত্মপমর্পণ করবে ও সিপাহির] ভধ্বশ্বাসে পালাবে ।৬ 

এইনব গুপ্তচরদের মধ্যে আর একজনের নাম হলো। মোলভি রজ্জব আলি! 


তখন উজির মেহবুব আলি তাঁকে ছেড়ে দিতে বলল। দিপাহির1 বলল, “হামিদ 
আলির বাড়ি তল্লাস করে যদি কোনে ইংরেজকে না পাওয়। যায় তবেই তারা 
তাকে ছেড়ে দেবে । আর যদ্দি তার বাড়িতে ইংরেজ পাওয়া যাঁয় তাহলে হামিদ 
আলিকে তাত ঘা খুশি করবে ।” (1842, 0. 85) 

৫. 1952) 0, 92 

৬. দিল্লি দখল করার হুকুম দেবার পর থেকেই কলকাতার ইংরেজ রাজ- 
পুরুষর1 ভাবতে শুরু করলেন, যে-কোনো মৃহর্তে দিলি তাদের হস্তগত হবে । 
জুন মাসে দিল্লির পতনের করেকটা রিপোর্ট তাঁরা পেয়েছিলেন। এরকম 
একট! রিপোর্টকে বিশ্বাস করে ক্যানিং বিলেতে ইগ্ডিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে 
৪51 জুপাই লিখেছিলেন : “7009 12669005%9 [010 19611)8 18 (1096 006 
€0দা) ৪৪ 10 001 18817090100 016 1468 3005 7 (1186 0065 108 09601. 
06৪ 51808506101 076 25615 ১ 800 0186 00056 100 161081090 01 
00600 1580 15016850 11060 005 7১819050170. 01015 89 0 €০1৩- 
হাটা) 1010088০৩06] 17018.” এমনকি এলাহাবাদে ইংরেজরা ১৪ই 
জুন দিবসটিকে বিজয়-দিবদ বলে পালনও করেছিল। (250 : 1189691% 
0796%0% [7727 51782. ০1, 1], 0,180) 


১২৪/ভারতীয় মহাবিপ্রোহ 


ধাখিক বলে তার খ্যাতি ছিল ও বাদশাহের দরবারে তার ছিল অবারিত দ্বার। 
প্রথম থেকেই সে ইংরেজের গুধধচরের কাজে নিষুক্ত ছিন এবং প্রতিদিন বছ 
গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সে ব্রিটিশ ক্যাম্পে পাঠাত।৭ এই বকধামিক ব্যক্তিটিকে 
বাহাছুর শাহ বিশ্বীম করতেন, তারই সুযোগ নিয়ে সে সর্বদা বাহাছর শাহকে 
ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দ্িত। ৭ই আগস্ট চুরিওয়ালান 
বারুদখানায় ষে বিস্ফোরণ ঘটে আসাহুল্প'র সহযোগিতায় সে-ই ত] ঘটিয়েছিল। 
এতদ্দিন সিপাহির। তাঁকে বুঝতে পারেনি ; বিস্ফোরণের পর তার কার্যকলাপ 
ধর] পে যায়। কিন্তু সেইদিনই সে দিলি থেকে পালিয়ে ষায়। 

একটি দিনপঞ্জীতে নিয়লিখিত ঘটনার উল্লেখ আছে: “বিদ্রোহী সিপাহির! 
তাদেব অফিসারদের নিয়ে দরবারে গিয়েছিল এবং সেখানে তারা একটি চিঠি 
দেখিয়েছিল। সে চিঠিটি তার। দিল্লি গেটে ধরে ফেলে । এই চিঠিতে হাকিম 
আসাহুল্ল। ও নবাব মেহবুব আলির সিলমোহর আঁক। ছিল। এই চিঠিতে তারা 
ইংরেজদের তখুনি দিজিতে এসে শহর দখল কবে জওয়ান বখ্‌তকে সিংহাসনে 
বসাতে বলেছিল এবং ইংরেজরা এলেই বিল্রোহীর্দের ধরে তার্দের হাতে তুলে 
দিতে বলেছিল।”৮ অবশ্ত প্রকাশ্ঠ দরবারে অভিযুক্ত হয়ে এ সম্মানীয় ব্যক্তিদ্বয 
চিঠিব বিষয় সব অন্বীকার করে, এবং পবিক্র কোরান স্পর্শ করে বলে যে, &ঁ 
চিঠি তার্দের দ্বারা লিখিত হয়নি । কিন্তু সিপাহিরা তার্দের কথা কিছুতেই 
বিশ্বাস করেনি । তাঁরা আরে! অভিযোগ কবেছিল যে, ইংরেজ বন্দীদের এখনে? 
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বিদ্রোহী দিল্ির অভ্যন্তরে: ১গৃহ শক্র/ ১২৫ 


জীবস্ত রাখা হয়েছে এইজগ্তে যে, ইংরেজর। এসে পৌঁছলে তাদের প্রত্যর্পণ করা 
হুবে। তারপর সিপাহিরা, বাহাছ্র শাহ যে ৫২ জন ইংরেজ বন্দীকে আশ্রয় 
দিয়েছিলেন, তাদের প্রাসাদ থেকে বের করে নিয়ে হত্য1 করেছিল । 

মে ও জুন মাসে প্রায় প্রতিদিনই সিপাহি! এইভাবে কোনো -না কোনে। 
বিশ্বাসঘাত সন্ত্রস্ত লোকের বিরুদ্ধে বাদশাহের নিকট অভিযোগ করছিল । 
২৬শে মে আবার আসানুল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো (ইতিমধ্যে মইনউদ্দিনের 
স্থানে আসাহ্ুল্লাকে দিল্লির কোতোয়াল নিযুক্ত কর হয়েছে ) যে, সে ইসলামগল্ভ 
বুরুজের কামানগুলির মধ বালি স্থরকি ও পাথর ঢুকিয়ে রেখেছে। সিপাহিরা 
এবার এতই ক্ষিপ্ত হলে! ঘে,আসাহুল্ল। ও মেহবুব আলিকে মেরে ফেলতে উদ্যত 
হয়েছিল। সিপাহিরা আরো। অভিষেগ করল যে, এই দুই ব্যক্তি চক্রান্ত 
করছিল -কি করে সিপাহিদের দির বাইরে ইংরেজের সঙ্গে লড়বার জন্ত্ে 
পাঠিয়ে দেওয়] যায়, যাতে তার! ধ্বংস হতে পারে৷ ২৭শে মে সিপাহির1 আবার 
দেখতে পেল কতকগুলি কামানকে নই করে দেবার চেষ্টা হয়েছে । “এর ফলে 
খুব উত্তেঙ্নার সৃষ্টি হলে। ও সকলেই বলতে লাগল যে, শহরে ইংরেজদের অনেক 
শক্তিশালী বন্ধু আছে।”৯ 

এবার সিপাহিরা মেহবুধ আলি ও আসাহুল্লকে গ্রেপ্তার করে তাদেরই 
বাড়িতে আটক করে রাখল এবং তার্দের বাহাছুর শাহের সঙ্গেও দেখা কর। বন্ধ 
করে দিল। ২৯শে মে তাদের খুব প্রহার কর। হলো। কয়েকদিন পর বিচারের 
জন্যে তার্দের দরবারে নিবে যাওয়া হলো । এই সন্ত্রস্ত ব্যক্তি ছুটি আবার কোরান 
স্পর্শ করে বলল যে, তারা এসব কাজ করেনি, অগব1 ইংরেজদের সঙ্গে কোনো 
চিঠি লেখালেখিও করেনি -ঘে চিঠি ধরা পড়েছে সে চিঠি তার1 লেখেনি, 
তাতে তাদের নাম জাল কর] হয়েছে । এরপর এই বিশ্বাসঘাতক ছুটিকে আবার 
বাহাদুর শাহের কথায় ছেড়ে দ্নেওয়! হলো । ১৪ই জুন মেহবুব আলির স্বাভাবিক 
ভাবে মৃত্যু হয়।১০ পাতিয়ালার রাজার ভাই রাজ অজিত সিং বিদ্রোহের সময় 
ধিল্িতে বাস করছিলেন । একদিন সিপাহিরা তাকে গ্রেপ্তার করে দরবারে নিয়ে 
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১২৬/ভারতীয় মহাবি্রোহ 


এসে বাধশাহের নিকট হাজির করল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, 
তিনি তার ভাই ইংরেজবন্ধু পাতিয়ালার রাজার কাছে চিঠি পাঠাচ্ছিলেন। 
বাদশাহ খললেন যে, অজিত সিং তার ভাইয়ের কাজের জন্যে দায়ী নন। 
স্থতরাং বাদশাহ তাকেও ছেড়ে দিতে হুকুম করলেন ।১১ 

সন্তান্তবংশীয় বিশ্বাসঘাতকদের কিছু করতে না পারলেও, অন্যান্ত অপরাধীদের 
সম্বন্ধে সিপাহিরা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। ইংরেজদের সঙ্গে চিঠি 
বিনিময় করার সময় বখন আলিপুরের খানাদার ধর] পড়ল, তখন তাকে সঙ্গে 
সঙ্গে কোতোয়ালিতে এনে গুলী করে মার। হলে! ও তার মৃতদেহ জনসমক্ষে 
একটা গাছে ঝুলিয়ে রাখ। হলে1।৯২ পাঁচজন কসাই যখন ইংরেজ শিবিরে মাস 
পাঠাচ্ছিল, তখন তাদের গল। কেটে ফেল হয়েছিল । এবং আরে। যারা এই- 
রকম কাজে ধর! পড়েছিল, তাদেরও একই শাস্তি দেওয়। হয়।১৩ ইংরেজকে 
সংবাদ সরবরাহ করার সময় পিয়ামল নামক একজন ধনী মাড়োয়ারি ব্যবসা- 
দারও সিপাহিদের হাতে ধর] পড়ে ।৯৪ 

কিস্থ বারবার এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার ফলে এইসব সম্্রান্তবংশীয় 
বিশ্বাসঘাতকর্দের সাহস অনেক বেড়ে গেল এবং কয়েকদিনের জন্যে দরবারে তার। 
এত শক্তিশালী হয়ে উঠল যে, বেসামরিক লোকের পক্ষে তার্দের বিরুছ্ 
কোনোরকম অভিযোগ করা, তা যতই যুক্তিসংগত হোক-না কেন, খুকই 
বিপজ্জনক হয়ে উঠল । দিল্লির সরাইগুলির তত্বাবধায়ক আলি খান ও খোদাবক 
২৫ শে জুন দরবারে অভিযোগ করলেন যে, লুঠপাট করার জন্তে যেসব 
দুশ্রিত্রদদের হাতে-হাঁতে ধর। হয়েছিল তাদের আসাম্লা। ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে , 
তাছাড়। শহরে যাতোশাস্তি ও নিরাপত্র। স্থাপিত হয় ও ব্যবসাবাণিজ্য আবার শুরু 
হয় তার জন্তেও সুব্যবস্থার দাবি করলেন। কিন্তু আসাহুল্লার শাস্তির পরিবর্তে 
তাকে অপবাদ দেওয়ার জন্যে এই অভিযোগকারী ছু'জনকে দ্দিল্লি থেকে বহিষ্কারের 
হুকুম দিতে দরবার বাহাদুর শাহকে বাধ্য করল।১৫ 

এরকম অরাজক অবস্থায় দিল্লির জনসাধারণ যে খুবই হতাশ হুয়ে পড়বে, 
তাতে আর আশ্চর্য কি? জীবনলাল তার দ্বিনপঞ্জীতে লিখেছে : “শহরে এরক" 
অবস্থা দেখে জনসাধারণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও নিজেদের বিপন্ন বোধ করতে 
লাগল। একদিকে যেমন শহরের বাইরে ও ভিতরে ভারতবাসীদের মধ্যেই 
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বিদ্রোহী দিল্লির অভ্যন্তরে: ১গৃহশক্র/ ১২৭ 


অনেক শত্রু রয়েছে, অন্ঠদ্দিকে তেমনি ক্রোধোন্সত্ত ইংরেজের উদ্যত আক্রমণের 
করাল ছায়া |৮১৬ ঞ 

জুলাই মাসের শেষর্দকে ও আগস্ট মাসের প্রথমে দিল্লির অভ্যস্তরীণ 
পরিস্থিতি এতই খারাপ হয়ে উঠল যে, ৪ঠ। আগস্ট একদল সিপাহি-অফিসারদের 
প্রতিনিধি বাদশাহের নিকট গিয়ে পুনরায় অভিযোগ করলেন, এখনো 
আসাম্গল্পা। ইংরেজদের কাছ থেকে আদেশ-নির্দেশ পাচ্ছে। পূর্বের মতে। বাহাছ্‌র 
শ|হ এই অভিযোগে এবারও কর্ণপাত করলেন না।১৭ এই ঘটনার মাত্র ৩ দিন 
পরে বেগম সমরুর বাড়িতে অবস্থিত বারুদখানাম়্ বিস্ফোরণ ঘটল, যার ফলে 
৪৯৪ জন মার] গিয়েছিল ও মাত্র ১৩ জনের প্রাণ বেঁচেছিল। সিপাহির এই 
হুক্র্মের জন্তে আসাহল্প! ও নবাব হাসান আলি খানকে সন্দেহ করল ও তাদের 
ধরবার জন্তে প্রাসার্দে গেল। বিশ্বাসঘাতক দু'জন তখন প্রাসাদ্দের উপাসন। ঘরে 
লুকিয়ে রইল। এবার কিন্তু সিপাহিরা এত সহজে ছেড়ে দিতে চাইল ন]। 
রাত্রে তারা আবার প্রাসাদ ঘেরাও করে বাঁদশাহের নিকট দাবি করল যে, 
আসাহুল্লাকে তার্দের হাতে সমর্পণ করতে হবে। কয়েক ঘণ্টা ধরে বাদশাহ 
সিপাহিদদের এই দাবি অগ্রাহ করলেন, কিন্ত অবশেষে তিনি তাদের সমর্পণ 
করতে বাধা হলেন । শহরে আরো অনেক সন্্াস্ত লোককে গ্রেপ্তার করা হলো। 
এই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলে। মুস্সি জীবনলাল স্বয়ং ।১৮ স্বভাবতই শহরে 


১৬, 1642, 0. ॥22 

১৭, 102, 0. 180. সিপাহির্দের এই রকম অভিযোগ ষে একেবারেই 
অসত্য ছিল না, সে সম্বন্ধে গুপ্তচর জীবনলাল নিজেই লিখেছে যে, ৪51 আগস্ট 
স্যার জন মেটকাফের নিকট থেকে সে একটি চিঠি পেয়েছিল। সে চিঠিতে 
তিনি তাকে আশ্বস্ত করে লিখেছিলেন যে, ইংরেজর। শীপ্রই দিলি দখল করবে। 
(156, 9. 182) ্‌ 

১৮১18, ০. 185-36, গৌরীশঙ্কর নামক আর একজন ইংরেজের 
গুপ্তচর দিল্লির এঁদিনকার ঘটন। সম্বন্ধে তার প্রতৃদের কাছে নিয়মলিখিত সংবাদ 
পাঠিয়েছিল : “সিপাহির। গতকাল হাকিম আসানুল্লার বাড়ি লুঠ করে তাতে 
আগুন ধরিয়ে দিয়েছে | হাকিম লালকেল্লায় বন্দী হয়ে আছেন। তার্দের হাতে 
তাকে ছেড়ে দেওয়। হোক বলে সিপাহির! দাবি করল, এবং ধর্দি তা ন। করা 
হয় তাহলে বাদশাহকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মেরে ফেলা হবে বলে তারা ভয় 
দেখাল । শেষ পর্যস্ত বাদশাহ হাকিমকে সিপাহিদের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য 
হলেন, কিন্তু তাদের তিনি বললেন যে, ষর্দি হাকিমের কোনে অনিষ্ট হয় তাহলে 
তিনিও আর বাচবেন না।""'জিব্ূৎ মহলও সন্দেহের পাত্র হয়ে দাড়িয়েছেন।".* 
একদল প্রহরী তার বাড়ি পাহার। দিচ্ছে, তা নইলে তা লুঠ হয়ে যাবে । কোনো 


১২৮/ভারতীয় মহাবিন্বোহ 


খুব একট! আতঙ্কের স্যি হলো।। বিশেষ করে দরবারের সন্াস্ত ব্যক্তিদের, ধনী, 
ব্যবসায়ী ও আরে। অনেকের বাড়ির দরজ। খোল। হলে। না এবং এইসব লোক 
ভয়ে বাড়ি ছেডে বের হলো না। এমনকি জিন্নৎ মহলকেও সিপাহিরা সন্দেহ 
করতে শুরু করল ও তার বাড়িতেও পাহারা বসাল। বাহাছুর শাহ নিজেও 
আসাহুলার জন্তে এত ভয় পেয়েছিলেন যে, তার তিন ছেলে মেহদ্ি, খিজির ও 
আবছুল্লাকে পাঠিয়ে দ্বিয়েছিলেন -_যে-কোনে] উপায়েই হোক আসানুল্লার 
জীবন বাচাতে হবে। বাদশাহ সিপাহিদ্দের ভয় দেখিয়েছিলেন যে, যদি তার 
আসামুল্লাকে হত্যা করে তাহলে তিনি নিজে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন । 

আসাঙ্ছলার বাড়ি তল্লাসি করে সিপাহির। হংরেজ শিবির থেকে লিখিত 
একটি চিঠি পেয়েছিল ।১৯ অনেক নবাব, সন্ত্রস্ত ও ধনীদের বাড়িও সিপাহিরা 
তল্লানি করেছিল । প্রায় ৫* জন সিপাহি ষখন নবাব সদ্ররউদ্দিন খানের বাড়ি 
তল্লাসি করতে যায়, সেখানে ৭* জন সশস্ত্র লোক তাদের বাধ! দিয়েছিল এবং 
সেই বাধা পেয়ে সিপাহির1 ফিরে যায়। এইভাবে যখন শাহজাদা আবছুল্লার 
২০০ লোক নিয়ে আমিনুদ্দিন ও জিয়াউদ্দিনের বাঁডিতে যান তখন তার! 
আরো বেশি লোক নিয়ে বাঁধা দিয়েছিল। এই লোক ছুটির নিজন্ব সশন্ব 
বাহিনী ছিল।২০ এই দিনও বিদ্রোহীর্দের যে কোনে সঠিক পরিকল্পনা! ছিল 
না, ত। নিম্নলিখিত ঘটন। থেকে বেশ ভালোভাবেই বোবা! যায় । 

শাহজাদা আবুবকর অনেকগুলি মহাজন ও সন্দেহজনক লোককে গ্রেঞ্চার 
করেছিলেন এবং এদের মধ্যে ৩০ দনের বিচার করলেন শাতঙ্জাদ1 মিজ। মোগল ; 
তাদের যধ্যে মুন্সি সীবনলালও ছিল একজন । আর মির্জা এলাহি বক্স, নিজে 
একজন প্রধান আসামী হওয়ার পরিবতে হলেন এইসব অভিযুক্তদের উকিল। 
এলাহি বক্সের যুক্তি শুনে ছুর্বলচিত্ত মির্জা মোগল তারে; সকলকেই খালাস 
করে দিলেন।২১ যখন দরবারে শাহজার্দ। খিজির সুলতান প্রস্তাব করলেন _ 
ষে, সমস্ত সন্দেহজনক লোকদের ও ইংরেজের গুপ্তচরদের গ্রেঞ্ঠার করে বন্ধ 
করে রাখ! হোক, তখন তীর প্রস্তাব অগ্রাহা হলো ।২, 


সন্তাস্ত ব্যক্তি আজ দরবারে যাননি । কাউকেই শহরের বাইরে যেতে দেও 
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“175 5509558 50300600 1791010) /10941781191) 01 06106 11) 0168910:0- 
008 ০0£1989010061006 %/)01) 783, 200 ০90%/560. 001551/65. | 0০115$ 
006৩ 215 2096 51 ৮1008, (11501) 00108 : 17911, 0, 186 ) 
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২১, 1689, 29, 188-89 

২২, 1082) 0, 192 


বিদ্রোহী দিল্লির অভ্যন্তরে: ১গৃহশক্র/ ১২৯ 


১০ই আগস্ট হাকিম আগানুল্ল।কে ছেড়ে দেওয়া হলে। এই শর্তে ষে, সে শুধু 
মাত্র হাকিমি ব্যবসা করবে ও অন্য কোনে! কাজে থাকবে ন1। বাদশাহর 
অনুরোধে মির্জা মোগল, খিজির খা ও আবছৃল্ল। আসাহুল্ল।কে তার বাড়িতে 
পৌছে দিয়ে এলেন। যে সমস্ত শ্রমিক,বারুদখানায় প্রাণ হারিয়েছিল, বাহাদুর 
শাহ তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হলেন ।১৩ 

উপরের ঘটনাগুলে। থেকে দেখ যাচ্ছে যে, জনেশুনেও বাহাদুর শাহ বারবার 
মেহবুব আলি, এলাহি এক্স, আমামুল্ল। প্রভাত বিশ্বাসঘাতকর্দের রক্ষা করবার 
জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন । বাহাছুর শাহ নিজে যে তাদের হীন চক্রান্তে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন সে সম্বপ্ধে সঠিক কোনে। প্রমাণ নেই ।২১ বরং এটাই 
দেখ। যায় ষে, বাহাদুর শাহের শুভাকাংক্ষীর ঘখন ছু'একবার তাকে আত্া- 
সমর্পণের প্রস্তাব করে ইংরেজের নিকট চিঠি লিখতে পরামর্শ দিয়েছিল, তখন 
তিনি তা দ্ব্ণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এউসব বিশ্বাসঘাতকরাই ছিল 
তার আজীবনের সহচর, এবং এই দুর্বলতাবশত বুদ্ধ বয়সে তাদের ত্যাগ কব! 
তার পক্ষে সষ্ভব হয়ে গঠেনি। অন্তদিকে সিপাহিরাও, তাদের নিজেদের 
ক্ষমতাসম্পন্ন একট] কোর্ট থাকা সত্বেও, এইসব বিশ্বাঘাতকদের সম্বন্ধে সময়- 
মতে! কোনো কঠোর ব্যবস্থা অবলঘ্থন করতে পারেনি । তার্দের এই ছুর্বলতার, 
স্থযোগ নিয়ে এবং বাহাদুর শাহের আশ্রয়ে থেকে এইসব দুবুতস্তরা তাদের 
অস্তর্ধাতী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পেরেছিল। 

বিঞোহীদের আরে। একটা মারাত্মক গৃহখত্র ছিল - তা হলে। সাম্প্রধায়িকতা- 
বাদ। এতে গৌড় হিন্দুও যেমন ছিল, গৌড় মুসলমানও তেমন ছিল - এদের 


২৩. 1042, 0. 193 3) £%77120 11587) 1200128১০01. 117, 
08161, 0, 352 

২৪. যদিও বা তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়া যায় যে বাহাছ্র শাহ 
ও আরো অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন (জগতে এমন বিজ্রোহ ব৷ 
বিপ্লব কি ঘটেছে যেখানে কোনো বিশ্বাপঘাতিকতা নেই ?), তাতেও এই 
গণবিপ্রোহের যূল চরিত্রের কিছুমাত্র লাঘব হয় ন1। অধ্যাপক চৌধুরী ঠিকই' 
বলেছেন : “71015 00999 00 ০9 209 089205 17015965 (0586 0106 ০৮)০০- 
655 01 (006 117012175 ৬45 21056181195 1555 0020 6105 06111000৬01 
চা) 91160150 015. 0105 10059106106 17 [০1101 »995 01760060 1০0 108 
60৫ ৪900 801119৬9105 [0010959 105 015 61000 06108 06১12106 11001%1- 
0091 2785 07 6৬60. 900516100. 17101) ০০00:0650. ৮৫৮ 110015 10 
69 801:8106 005 01 15/010 0080 9৮51৮ ১৪: 005 ০09800:9 119 চ0০ 
£1011005 0898 0£ 1857. (08081 16565827106 66০,১ 075 ) 


১৩০/ভারতীয় মহানিদ্রোহ 


মধ্যে অনেকের সঙ্গেই ইংরেজদের যোগাযোগ ছিল। এর] গৌঁড়ামির বশবর্তী 
হয়ে এবং ইংরেজের প্ররোচনায় সিপাহিদের ও জনসাধারণের অংগ্রামী এঁক্য 
ভাঙ্গবার বনু চেষ্টা করেছে। বাহাদুর শাহ এই সাশ্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের প্রথম থেকেই যে দৃঢ় মনোভাব দেখিয়েছিলেন তা অন্তত্র আলোচিত 
হয়েছে। 

নই জুলাই, ঈদের সময় একট৷ ভয়ানক দাজার চক্রান্ত হয়েছিল। এই সময়ে 
বাহাদুর শাহ ও বিদ্রোহী নেতারা যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তার 
ফলে কোনে! দাগ! ঘটতে পারেনি । ১লা আগস্টের ঈদের সময়ও আবার মেই 
দাঙ্গার চেষ্টা হলো! । এবার টিলার ক্যাম্পে ইংরেজর! খুবই আশান্িত হয়ে 
উঠেছিল । কিন্তু এবারও ইংরেজদের নিরাশ হতে হলো। একজন ইংরেজ 
অফিসার আতঙ্কিত হয়ে লিখলেন : এ কি ব্যাপার, বিদ্রোহীরা] নিজেদের 
মধ্যে থেয়োখেয়ি না করে এক্যবদ্ধভাবে শক্রকে আক্রমণ করছে! ভয়ংকর 
ুদ্ধ ছাড়া দিল্লি পুনর্দথল করার আর কোনোই আশা রইল ন1।২৫ 


২৫. 6627 10485) 00. 160, 171 


বিদ্রোহী দিলির অভ্যন্তরে : ২ ধনী- মহাজন 


১১ই মে, ধেদিন দ্বিজিতে দিপাহিরা ও জনসাধারণ ইংরেজদের হত্যা করল 
ও তার্দের ঘরবাড়ি জালিয়ে দিল, স্বভাবতই সেদিন ধনী, মহাজন, ব্যবসার্দার 
ও দোকানদারদের মধ্যে একটা আতঙ্কের স্ৃষ্ি হয়েছিল। তার পরদিন, ১২ই 
তারিখেও শহরের কোনে। দোকান খোল] হলে। ন। ফলে, কেবলমাত্র ২,৫০০ 
সিপাহিই নয়, শহরবাসীরাও কোনোরকম খাগ্দ্রব্য ও অন্যান্য জিনিস কিনতে 
পেল না। এদিন কিছু দোঁকানপাট লুঠ হয়েছিল, তবে সিপাহিরা তাতে 
অংশগ্রহণ করেছিল কিন) সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় ন1। বিদ্রোহের 
সময় প্রায় সর্বত্রই দেখা গিয়েছে যে, সাধারণত সিপাহিরা সাধারণ মানুষের 
দোকান ও বাড়িঘর লুঠপাটের বিরোধী ছিল ।১ একথা সত্য যে, তার অনেকে 


১. দিল্লির এই সময়কার অবস্থার বিষয়ে অধ্যাপক মজুমদার বলেছেন যে, 
4100150117010206 01190510505 86190959 25 015 01৫61 01 0৩ 
৫825--৮7106 990০59 2190 009051150 9100109 [00610961565 ০৪] 179 
91216 01 0105 1901 055 1590 9900190 ঠি'গ্যো। 008 91000 156210615 2100 
1101) ০10129118 0 79611)1,১ (0. 73) কথাট। কি ঠিক “নিরপেক্ষ” ইতিহাসজ্ঞের 
মতো৷ হলে।? মোটকথা হলো, ইংরেজ বাহিনী ছিল ভাড়াটিয়া (115106091% ) 
সৈন্যদের নিয়ে তৈরি, তাতে নান। রকমের লোকই থাকত _ভাগ্যান্বেষী, গুণ্ডা, 
ব্দমায়েশ যেমন থাকত, ভালে। সৈম্তও তেমনই থাকত । 16৪ তার 95%০ 
19901 (0. 99 )-এ এক 42801%5 £60০91£01-এর কথায় বলেছেন যষে- 
01959 (10006109513 ) 90185105250 16 7%%/721/7 2180 ০০] 7১0 
০0106509610 £0 60০ 006 ৮০০ 00105৩1৩5.,, কাপুরতলার রাজার 
গোমস্তা ১৩ই মে দিলি থেকে লিখেছিল,- 8৩ 50055 815 16209 0০ 
51৬5 00911 11555 2110 ০ 915 006 11559 01091011515 ..0105 01511128110 
06 55 55815 1585 ০650 ৫650:০6 10 3 ৫85...) 8670০993 ৪1৩ 
স100)000 ৪ 199061.,, এইভাবে অনেক সিপাহি বিদ্বেশী শক্রর হাত 
থেকে তাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্তেই উদ্ব,দ্ধ হয়েছিল, কিস্ত আবার 
কিছু কিছু সিপাহির দৃষ্টি ছিল লুঠপাটের দিকে । দিল্ির উদ সংবাদপত্র 
“আকবর” ৩১শে মে লিখেছিল যে, কিছু কিছু বিদ্রোহী সিপাহি লুঠপাট করে 
খুব ধনী হয়ে গিয়েছে এবং আরো কিভাবে তারা তাদের ধনসম্পদ বাড়াবে 


১৩২/ ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


ইংরেজ সরকারের ধনাগার লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু বাক্তিগত লাভের জন্যে তারা তা 
করেনি; এই লুঠের অর্থ তারা সমষ্টিগতভাবে বিপ্রোহের কাজেই লাগিয়েছিল। 
১১ই সে: দ্িলিতে দেখা গিয়েছিল যে, উন্মত্ত হয়ে গ্রতিশোধ নেবার জন্যে তাঁর 
ইংরেজ নিধন করতে ও তাদের বাড়িঘর জালিয়ে দিতেই ব্যস্ত ছিল। লুঠপাট 
যারা করেছিন তারা শহরের গুণ্ডা, বদমায়েশ, ছুশ্চরিত্রের দল। সর্বদেশে, 
অর্বসময়ে ১১ই-১২ই মে'র মতে। দিল্লির পরিস্থিতি এই ছুশ্চরিত্রদের স্বর্ণ স্থঘোঁগ 
করে দেয়। কঠিন হাতে সত্বর এদের দমন ন। করতে পারলে তারা যে-কোনে। 
গণবিদ্রোহকে সহজেই বিপন্ন করে তুলতে পারে। 


১২ই মে জিপাহিরা। প্রথম বাদশাহের দরবারে অংশ গ্রহণ করল ও ৩টি সিদ্ধান্ত 
তারা গ্রহণ করল : শহরে লুঠপাট দমন করতে হবে ও শাস্তি-শৃংখল! ফিরিয়ে 
আনতে হবে; দোকানপাট সব খোলার ব্যবস্থা করতে হবে) সিপাহিদের 
রেশনের বন্দোবস্ত করতে হবে । পৃবেই উল্লেখ কর। হয়েছে যে, বিদ্রোহের 
ছু'একিন পরেই বাহাছুর শাহ কোতোয়ালকে সিপাহিদের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ 
লুঠপাট দ্রমন করতে হুকুম করেছিলেন । এ ছাড়াও, সঙ্গে সঙ্গে “বাদশাহ মির্জা 
যোগলকে একদল দিপাহি নিয়ে লুঠপাট থামাবার জন্যে হুকুম করলেন। সেই 
অনুসারে শাহজাদদ1 হাতি চড়ে কোতোয়ালিতে গেলেন ও টমটম দিয়ে শহরে 
ঘোষণ! করে দিলেন যে, যারাই লুঠ করবে তাদের ধরে নাক-কান কেটে দেওয়া 
হবে এবং যদ্দি কোনে। দোকানদার তার দোকান না৷ খোলে, অথব। সিপাহিদের 
খাগ্চাপ্রব্য সরবহ্াহ না করে, তাহলে তাকে বন্দী কর! হবে ও তাকে জরিমানা 
দিতে হবে।২ 

কিন্তু এসব করার পরও শহরের দোকানপাট খুলল না। তখন পিপাহিদের 
অনুরোধে বাহাদুর শাহ স্বরং হাতিতে চড়ে দু'দল সিপাহি নিয়ে ও জওয়ান 
বখতকে সঙ্গে নিয়ে টাদনিচকে গেলেন ও দোকান্দারদের দোকান খুলতে ও 
সিপাহিদের নিকট দ্রিনিসপত্র বিক্রি করতে বললেন ।৩ বাদশাহের এই রকম 
অনুরোধের পরও যখন দেখা গেল যে, অনেক খড় বড় দোকান্দার তার্দের 
দোঁকান খুলল না, তখন তিনি আবার মিপাহিদ্দের অনুরোধে দ্বিতীয়বার শহরে 
গেলেন ও পুনরায় দোকানদারদের দোকান খুলে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে 


তার চেষ্টা করেছে। এক শ্রেণার ইতিহাসবিদ আছেন যাদের দৃষ্টি এইসব 
সিপাহিদের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে, কান। চোখে ত্বদেশপ্রেমিক সিপাহিদের দেখতে 
পান ন। ! 
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বললেন।৪ সঙ্গে সঙ্গে লুঠনকারীদের বিরুদ্ধে কতকগুলি কঠোর ব্যবস্থাও 
অবলম্বন কর। হলে|। কাহী খান, গাম। পালোয়ান, সরফরাজ খান ও কতকগুলি 
কুখ্যাত গুণ্ডাকে বন্দী করে রাখা হলে?, আর যার! লুঠপাট করতে গিয়ে ধর! 
পড়েছিল তাদেরও খুব কঠিন শান্তি দেওয়। হলে1।৫ এসব ছাড়াও, বাহাছুর শাহ 
আর একটি কাজ করলেন। তিনি শহরের প্রধান ব্যবসাদার ও মহাজনদের তাঁর 
দরবারে ডেকে পাঠালেন ও তার্দের বললেন খাগ্যশশ্তের দাম ধার্য করে দিতে, 
দোকান খুলতে ও যাতে সিপাহির1 তাদের রেশন পায় তার ব্যবস্থা করতে ।৬ 
বাহাছুর শাহ ও সিপাহিদের এত চেষ্টা সত্বেও বিশেষ কোনে। ফল হলো না। 
শহরের প্রধান প্রধান মহাজন ও ব্যবসাদদারর, যারা ইংরেজের রাজত্বে প্রচুর 
ধনসম্পর্দের মালিক হয়ে উঠেছিল, তার। বিদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ 
ও শত্রুতা শুরু করে দিল। অন্যান্য দ্বোকানদাররাও যাতে তাদের নিজেদের 
দোকান ন। খোলে, তার জন্তেও তার। সচেষ্ট হয়ে উঠল । ইতিমধ্যে জিনিসপত্রের 
দ্বামও খুব ভ্রত বেড়ে যেতে লাগল । সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাহিদের সম্বন্ধে 
নান রকম জঘন্য গুজব ছড়িয়ে জনসাধারণকে তার্দের বিরুদ্ধে ক্ষেপিদ্সে 
তোলবার চেষ্টা করল। স্বভাবতই সিপাহিরাও এইসব কারণে মহাজন ও 
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লুঠ করছে. বাহাছুর শাহের হুকুমে মির্জা আবু বকর তৎক্ষণাৎ একদল অশ্বারোহী 
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দেখিয়েছে । থানাদারকে গ্রেপ্ধার কর1 হলে1।” (1689, 0. 175) 
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১৩9 /ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


দোকান্দারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হতে লাগল। 

১৪ই মে; সিপাহি-অফিপারর] দরবারে মিলিত হয়ে বাহাছুর শাহকে জানালেন 
যে, প্রিপাহিদদের জন্তে যর্দি অবিলঘ্ে রেশনের কোনে ব্যবস্থা! নাকর] হয়, 
তাহলে তাদের শহর লুঠ করতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ন1। তখনি 
বাহাছুর শাহ সিপাহিদের খাগ্াব্রব্যের ব্যবস্থা! করে দেওয়ার জন্যে নবাব মেহবুৰ 
মালি ও আপাহুল্লাকে হুকুম করলেন ।৮ বাদশাহ আবার মহাজনদের দরবারে 
'ডেকে পাঠালেন ও সিপাহিদ্দের সংকল্পের কথ বলে তাদের বললেন : হয় 
তাদের এবার দোকান খুলতে হবে, তা নইলে যেন তার। সিপাহিদের হার! 
লুঠপাটের জন্তে তৈরি থাকে । এবার আশ্চর্য রকমের ফল হলো; কয়েক 
মিনিটের মধ্যে দিল্লির সমস্ত দোকান খুলে গেল ও শহরের জীবনযাত্রা! 
একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেল। 

কিন্তু একটি সমস্যার সমাধান হলো তো সঙ্গে সঙ্গে আরো গুরুতর আর একটি 
সমন্যার আবির্ভাব হলো । দোকানপাট খোল হলে। বটে, কিন্তু সিপাহিরা খাগ্- 
দ্রব্য কিনবে কি করে ? বাদশাহের নিজের কোনে ধনাগার কিংবা সঞ্চিত ধন ছিল 
না-যার থেকে তিনি সিপাহির্দের বেতন দিতে পারেন। রাজত্ব আদায় 
করে ধনাগার পুনর্গঠন করা-তা সময় সাপেক্ষ । কিন্ত সিপাহিদের খেয়ে-পরে 
বেঁচে থাকা, এই নৃযুনতম চাহিদা মেটানোও ষে আস্ত কর্তব্য । এই সমস্তা 
সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল ধনী মহাজনদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ কর]। 
বিদ্রোহীদের এই সংকটপূর্ণ সময়ে এরকম দাবি মোটেই অসংগত হয়নি । 

দরবার কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে দিলির লক্ষপতিরা এর 
প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল ও তার থেকে রেহাই পাবার জন্তে নান। অজুহাত 
দেখাতে লাগল । জীবনলাল তার দ্িনপঞ্জীতে লিখেছে যে, ১৮ই মে “কয়েকজন 
মহাজন মেহবুব আলির নিকট গিয়ে জানাল, তার] কোনে অর্থ দিতে পারৰে 
না, কারণ তার একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে । কিন্তু তাদের সাবধান করে 
দেওয়। হলে! যে, তার। ষদ্দি সিপাহিদের তহবিলে নিজে থেকে টাক। ন! দেয়, 
তাহলে সিপাহিরাই জোর করে তাদের টাক। কেড়ে নেবে ।”৯ মহাজনর। এর 
পর বার্শাহের সঙ্গে দেখ! করল, কিন্তু তাতেও কোনে ফল হলে। না। 
শেষ পর্যস্ত তারা টাক! দিতে বাধ্য হলে! । ২১শে মে বাদশাহের চেষ্টার ফলে 
নবনিযুক্ত অফিসারর। বেতন দেবার জন্তে মহাজনদের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা 
সংগ্রহ করত সমর্থ হলো ।৯০ 
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কিন্ত এই সামান্য অর্থে সিপাহিদের ন্াধ্য দাবির একটা ভগ্নাংশও মেটানো 
সম্ভবপর হলে। না । একটা সাময়িক প্রতিকার হিসাবে বাছাতুর শাহ প্রস্তাব 
করলেন যে, অশ্বারোহীদের প্রত্যেককে » টাক ও পদাতিকর্দের ৭ টাক করে 
দেওয়া হোক। কিন্ত এই নিধনে সিপাহিদ্বের মধ্যেই এবার বিবাদ শুরু হয়ে গেল। 
মিরাটের অশ্বারোহীর1 ৩* টাক। দাবি করল, আর দিলির পর্ধাতিকর। ৭ টাকা 
হিসাবে নিতে রাজী হলো।১১ ূ 

এইভাবে জুন মাস এসে গেল, কিন্তু বিদ্রোহী সরকারের অর্থনৈতিক 
সমস্যার কোনো সমাধানই হলে। না। মহাজন ও ধনীরা তাদের অসহযোগ 
পুরোমাত্রায় চালিয়ে ঘেতে লাগল | ১ল। জুন “বাদশাহের ধনাগারে ৩ লক্ষ টাক? 
দেবার জন্যে গিরবার সিংহ ও গিরধারী লাল নামক দু'জন মহাজনের ওপর 
হুকুম হলো | ন! দিলে তার্দের সমস্ত সম্পত্তি তে? বাঁজেয়াথথ কর। হবেই, অন্ত 
শান্তিও দেওয়। হবে। তার ফলে দুই মহাজন ২ লাখ কয়েক হাজার টাক 
দিল।”১২ 

এই বিষয়ে সিপাহিরা আরে দাবি করল ষে, অর্থনৈতিক সমস্যার মমাধান 
করার জন্যে কেবলমাত্র মহাজন্দের কাছ থেকেই টাক আদায় করলে হবে না, 
দ্িলির দরবারের সঙ্গে সংঙ্িষ্ট নবাব ও সম্ত্রাম্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকেও টাকা 
আদায় করতে হবে ৷ নবাব আমিনউদ্দিন আহম্মদ খান ও নবাব জিয়াউদ্দিন 
আহম্মদ খানের নিকট টাক। চাওয়। হয়েছিল । কিন্তু তার। যখন টাক? দিতে 
অস্বীকার করলেন, বাহাদুর শাহ তখন তাদের বিরুদ্ধে কোনে ব্যবস্থাই অবলম্বন 
করলেন না1১৩ 

পূর্বেই উল্লেখ কর] হয়েছে যে, এইপব ব্যক্তির ইংরেজের অঙ্গে চিঠিপত্র 
বিনিময় করেছিল ও তাদের বাড়ি পাহার। দেবার জন্যে তাদের নিজস্ব বাহিনীও 
ছিল। 

অনেক সময় এইসব সন্দেহজনক ধনীদের সম্পত্তি লুঠ হতো ও তাদের বাড়ি- 
ঘর জালিয়ে দেওয়। হতো।। “এইরকম পাইকারি ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি 
পাবার জন্তে ধনীদের একট। সভা হলে।। সেখানে একট কমিটি করে ঠিক হলো 
যে, এক একট। বাহিনীকে মাসিক কিছু টাক। দিয়ে তাদের ওপর শাস্তি রক্ষার 
ভার দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনা সফল হলে। এবং কিছুকালের জন্তে এইসব 
ব্যক্তির নিরাপদে বাম করতে লাগলেন। কিন্তু ষেসব শাহজাদাদের এইসব 
বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল, তার! ভ্রুত এই চুক্তির বিরুদ্ধে 
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৯৩৬/ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


আপত্তি জানালেন এবং উক্ত কমিটির লোকদের ডেকে জরিষানা আদায় কয়লেন 
ও তীদের বন্দী করে রাখলেন ।*১৪ 
ইত্যবসরে জুন মাসের যাঝামাঝি হতে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে নতুন 
বিদ্রোহী বাহিনীগুলি দিল্লিতে এসে পৌছতে লাগল । তার ফলে সিপাহিদের 
খ্য। শহরে খুব বেড়ে যেতে লাগল । প্রথমত, ১২ই জুন আলিগড় থেকে ও 
১৪ই জুন ঝাঁসি থেকে ছুটি ছোট বাহিনী এসে পৌছল। তারপর ১৯শে জুন 
মধ্য-ভারতের নাসিরাবাদ থেকে এলে! একটি বড় বাহিনী, ২২শে জলম্ধর 
বাহিনী । এইসব নিপাহিদের আগমনের ফলে বিদ্রোহীর্দের শক্তি একদিকে 
যেমন বধিত হলে! অন্র্দিকে তেমনি দিল্লির বিদ্রোহী সরকারের অর্থনৈতিক 
সমস্তা খুবই জটিল হয়ে উঠল এবং তার সঙ্গে আরে! অনেক রকম সমস্যার 
আবিভাব হলে।। 
এইভাবে ২র] জুলাই যখন বখ.ত খাঁনের নেতৃত্বে শক্তিশালী বেরিলি বাহিনী 
দিল্লিতে পৌছল তখন সকলেই যনে করেছিল যে, এখন থেকে হয়তো শহরের 
অবস্থা ভালে! হতে থাকবে । বখত খানের আপার সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুর শাহ ও 
সিপাহি-দরবার (1111657% 07) তার হাতে সমন্ত ক্ষমত। তুলে দিয়েছিল । 
বখত খান প্রথমেই শহরের মহাজনঃ ধনী, নবাব ও অন্তান্ত সন্তাস্ত ব্যক্তিদের 
সঙ্গে শহরের পরিস্থিতি আলোচন1 করার জন্যে তার্দের একটা সভায় ডেকে 
পাঠালেন। কিন্তু সভায় আপার পরিবর্তে তাঁরা বাদশাহের দরবারে 'গয়ে 
নালিশ করলেন যে, বখ.ত খান নিজের বাড়িতে তাদের ডেকেছেন এবং এই 
অন্নরোধ তিনি চিঠির দ্বার। না৷ জানিয়ে পুলিশের ছার! হুকুম করে পাঠিয়েছেন, 
_-এতে তার খুব অপমানিত ও লাঞ্ছিত বোধ করছেন ।৯৫ এই ঘটনা থেকে বেশ 
বোঝা মেল যে, বখ্‌ত খানের সঙ্গেও তার। অসহযোগ চালিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প । 
যাই হোক, বখত খান ১৪ জন হিন্দু ও ১৪ জন মুসলমানকে নিয়ে একটি 
স্থায়ী কমিটি গঠন করলেন, যার কাজ হলে কার কত টাকা দিতে হবে 
সেটা ধার্য কর! ও সেই টাক1 আদায় কর11১৬ সঙ্গে সঙ্গে বখ তখান কাছাকাছি 
বিদ্রোহী জেলাগুলিতে লোক পাঠিয়ে রাজস্ব আদায়ের জন্যেও চেষ্টা করতে 
লাগলেন ! যেমন, হাসান আলি খানকে পাঠালেন জাজরের রাঙ্জার নিকট 
থেকে ৩ লক্ষ টাক1 বাকি রাজন্ব আদায় করবার জন্তে ।১৭ বখত খান খণ 





শালি 
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বিদ্রোহী দিল্লির অভ্যন্তরে: ২ধনী-মহাজন।/ ১৩৭ 
গ্রহ করারও চেষ্টা করলেন ।১৯৮ 


কিন্ত এত চেষ্টার পরও বিদ্রোহী সরকার জুলাই ও আগস্ট মাসের যধ্যে 
অর্থনৈতিক সমস্তার কোনোই সমাধান করতে পারল না৷ । আগস্ট মাসে দরবার 
থেকে ঘোষণা করা হলো যে, দিল্লির প্রতিটি গৃহাামীকে ৩ মাসের ট্যাকৃস অগ্রিষ 
দিতে হবে,. এবং কেউ যর্দি তাদিতে অস্বীকার করে, তাহলে তার গুরুতর 
শান্তি হবে । কিন্তু এরপ প্রচেষ্টায় মূল সমস্যার কোনো প্রতিকারই হলে। না,বরং 
অরাজকত] ও বিশৃংখল। আরো বেড়ে গেল। বিদ্রোহী মরকারের এরকম 
দুর্বলতার প্রধান কারণ হলে, সিপাহির1 ও বিদ্রোহী জনসাধারণ তাদের সর্বাত্মক 
কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হয়নি, এবং কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক সামস্ত ও 
উচ্ছংংখল শাহজাদাদের দ্বারা গঠিত বাদশাহের দরবারেরও এই কঠিন কাজটি 
সম্পাদন করার মতে৷ কোনে। ষোগ্যত। ছিল ন1। 

বস্ততঃ শাহ্জার্দাদের যথেচ্ছাচার দিল্ির এই বিশুংখল পরিস্থিতিকে আরো। 
বিপজ্জনক করে তুলল । তাদের বিরুদ্ধে বলপূর্বক টাকা আদায় করার ও নানা- 
রকম অত্যাচারের অভিযোগ দিনের পর দ্বিন বেড়েই ষাচ্ছিল। ৫ই জুলাই, 
বাদ্দশাহের এক পুত্রবধূ ইমানী বেগম বাদশাহের নিকট অভিযোগ করলেন যে, 
পূর্বরাত্রে আবু বকর মাতাল অবস্থার কয়েকঞ্জম ঘোড়সওয়ার নিয়ে তাকে 
গ্রেপ্তার করেঃ তারপর আবু বকর তার বাড়ি লুঠ করেছিল । বাদশাহ শুনে 
খুব রাগান্বিত হলেন ও আবুকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দ্িলেন। লেই সঙ্গে 
“বাহাদুর শাহ অফিপারদের জানিয়ে দিলেন, যর্দি শাহজার্দারা কোনে। 
রকম অত্যাচার করে তাহলে তার্দের সাধারণ লোকের মতো! গণ্য করতে 
হবে ।”১৯ বাদশাহ আর একটি হুকুমের দ্বার তৎক্ষণাৎ তাকে সিপাহি বাহিনীর 
পর্দ থেকে বরখাস্ত করে দিলেন ।২০ পরদিন ৬ই জুলাই তিনি প্রকাশ্ঠ দরবারে 
মির্জা আবছুল্লা ও আরে। কয়েকজন শাহজাদ্দাকে তাদের দুর্যবহারের জন্যে 
ভৎ্সন। করলেন এবং “তার1 যে টাক। মহাজনদের নিকট থেকে জোরপ্বক 
আদায় করেছে, তাদের সেই টাকা ধনাগারে দিতে আদেশ করলেন ) অন্যথায় 
তাদের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে ।”২১ 

১৭ই আগস্ট বখত খান আবার বাদশাহের নিকট অভিযোগ করলেন : 


১৮. শহরের অন্যতম ছু'জন বড় মহাজন, রামজীমল ও জীতমলকে বখ.ত 
খান ৫ লাখ টাক ধনাগারে খণ দিতে বললেন। জীবনলালকেও এইভাবে 
২৫ হাজার টাক] দিতে বল। হলো। (1689, 20০. 172-73 ১ 
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১৬৮/ভারতীয়মহাবিদ্রোহ 


শাহজাদার। দিপাহিদের বেতন দেবার অজুহাতে আবার মহাজনদের কাছ থেকে 
টাক। সংগ্রহ করছে, কিন্তু দিপাহির1 সে টাকার কিছুই পায়নি । বাহাদুর শাহ 
বখত খানকে সব টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্তে খিজির স্থলতানকে হুকুম করলেন 
এবং আরে! বললেন যে, ভবিষ্ততে কোনে! টাকা আদায় হলে নাগরিকদের 
সামনে সেই টাক বখ্‌ত খানকে দিয়ে দিতে হবে।২২ কয়েকদিন পর স্বর্ণকাররা 
দরবারে অভিযোগ করল যে, খিজির সুলতান তার্দের কাছ থেকে জোর করে 
টাক। আদায় করেছেন।২৩ 

কিন্তু শাহজাদারাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিল না। তার। ধখ.ত খানের 
বিরুদ্ধে চারদিকে রটাঁতে শুরু করল যে, তিনি ইংরেজের সঙ্গে যোগাযধোগ 
স্থাপন করেছেন । এইরকম গুজব রটানোর পক্ষে শাহজাদারদ্দের একট। স্থুবিধ। 
এই ছিল ষে, বখত খান তখনে। পর্যস্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনোরকম 
কৃতিত্বই দেখাতে পারেন নি। যাই হোক, বখ্‌ত খান দরবারে কোরান সাক্ষী 
করে শপথ করে বললেন যে, এ আভিযোগ সর্বেব মিথ্যা । বাহাদুর শাহ 
এইরকম কুৎসা রটনা করার জন্তে ছুঃখ প্রকাশ করলেন ।২৪ 

আবার আগস্ট মাস শেষ হুতে চলল, কিন্তু সিপাহির। তাদের বেতন পেল 
না। ২৫শে, অফিসারদের একটি প্রতিনিধিদল বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে 
সিপাহির্দের বেতন দাবি করলেন। বাদশাহ তার নিজের ঘরে গেলেন ও সমস্ত 
অলংকার এনে তাদের দ্িলেন। কিন্তু অফিসারর। তা গ্রহণ করতে অস্বীকার 
করলেন ও বললেন : “রাজ-অলংকার আমরা গ্রহণ করতে পারি না কিন্ত 
আমরা এই দেখে আশ্বস্ত হলাম যে, আপনি আপনার জীবন ও সম্পত্তি দিয়ে 
আমাদের বাচাতে প্রস্তুত আছেন ।”২৫ সিপাহিদের অর্থ নৈতিক সংকটের জন্তে 
তার কোনোদিনই বাহাদুর শাহকে ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ করেনি। 

বিক্রোহীদের অর্থনৈতিক সমস্যার জন্তে তার নিজেরাও কম দায়ী ছিল না। 
দিলি আসি পূর্বে অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজের ধনাগার তার! হস্তগত করতে 
পেরেছিল। প্রথম দিকে যেসব বিদ্রোহীদল দিতে এসেছিল তার। তাদ্দের এই 
অর্থ বাদশাহের হাতে তুলে দিয়েছিল, যদিও তার পরিমাণ বেশি ছিল ন1। কিন্ত 
জুলাই মাসে বেরিলি বাহিনী আপার সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ম বন্ধ হয়ে গেল। এই 
বাহিনী যখন বেরিলিতে বিদ্রোহ করে,তখনএঁ শহরের ধনাগার দখল করে তার! 
প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিল এবং তা থেকে প্রত্যেক সিপাহিকে ৬ মাসের বেতন 
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অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল । তারপর ঘা থাকল, তার পরিমাণও'কম নয়, ত। তার! 
দিল্লিতে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ঃ কিন্তু তা বাহাছর শাহের হাতে তুলে দেওয়ার 
পরিবর্তে নিজেদের কাছেই রেখে দিল। জাঁজর নবাবের উকিল কাশীগ্রসাদ 
তখন দিল্লিতে ছিলেন। তিনি ইংরেজের নিকট এক রিপোর্টে লিখেছেন : 
“বিন্রোহী সিপাহির। যেসব অর্থ নিয়ে এসেছিল ভা তার। বাদশাহকে দিয়ে দেয়, 
কিন্তু ৩ সপ্তাহের মধ্যেই তা খরচ হয়ে ষায়। বাদশাহ এই টাক। আলাদ! করে 
রেখেছিলেন এবং কেবলমাজ লিপাহিদেের জন্তে ও যুদ্ধের গোলাবারুদের জন্কেই 
খরচ করেছিলেন। তিনি নিজের জন্যে এই টাক খরচ করেন নি; তার নিজের 
প্রয়োজনের জন্তে শহরের মহাজনদের কাছ থেকে ধার করেছিলেন ।"-. 
বেরিলি বাহিনীর আগমনের পর থেকে বারশাহকে আর কোনে! বাহিনী টাক! 
দেয়নি। বেরিলি বাহিনী তার্দের সিপাহিদের ৬ মাসের বেতন দিয়ে দিয়েছিল, 
আর বাকিট। তারা নিজেরাই রেখে দিয়েছিল । পরে যেসব বাহিনী এসেছিল, 
তারাও এই উদ্দাহরণ অনুসরণ করেছিল 1৮২৬ 

এর পরে যেসব বিদ্রোহী বাহিনী দিল্লিতে এসেছিল তারাও বেরিলি বাহিনীর 
পন্থা অনুসরণ করতে লাগল | এই অর্থ তার। কিভাবে খরচ করেছিল সে সম্বন্ধে 
কোনো তথ্য পাওয়] যায় না। কিন্তু এট] অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 
এরকম খামখেয়ালি ব্যবস্থা সিপাহি বাহিনীগুলির পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ও 
ও ঝগড়ার্ঝাটির একট। প্রধান কারণ হয়ে দ্রাড়াল। রাজদরবারের লোকর্দের 
সিপাহির। বিশ্বা করতে পারেনি ও সেই কারণে তার। তাদের হাতে টাক! 
তুলে দেয়নি _এ কথাট। বোঝা ষেতে পারে । কিন্ত নিজেদের সিপাহি-কোর্টকে 
তারা কেন এই টাক দিল না তা বোঝ খুবই কঠিন। বস্তত ষে পরিমাণ অর্থ 
মিপাহিদের নিজেদের নিকট ছিল এবং যে পরিমাণ টাক দিলির ধনীদের কাছ 
থেকে তার। আগায় করতে পেরেছিল,তা৷ ষর্দি নব একত্রিত কর] হতে। ও সিপাহি- 
কোর্টের তত্বাবধানে পরিচালিত হতে?, তাহলে তাদের এই সংকট দেখা দিত 
ন। এবং যুদ্ধের কাজ তার। ভালোভাবেই চালিয়ে যেতে পারত। সিপাহির্দের 
এই ব্যর্থতাই তাদের পরাজয়ের একটি কারণ হয়ে দাড়াল । 

চূড়ান্ত অব্যবস্থার ফলে আগস্ট মাসের শেষ দিন সিপাহির। আবার ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠল ও জানিয়ে দিল যে, তার। ঘদি ছু”একদিনের মধ্যে বেতন ন1 পায় তাহলে 
তার শহরের সব ধনীর্দের লুঠ করবে । এই সংকট সমাধান করবার জন্তে একট। 
বিশিষ্ট দরবারে ৫** ধনী, মহাজন, নবাব ও অফিসাররা সমবতে হলেন। 
আপা, জিয়াউদ্দিন, আমিনউদ্দিন সকলেই উপস্থিত ছিলেন । মহাজনর। ও 
স্বর্ণকারর। অভিযোগ করল ষে, মির্জা মোগল ও মির্জা! খিজির স্থলতান ভার্দের কাছ 
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থেকে কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করেছে। কিন্তু শাহজাদার। বললেন যে, তারা॥ 
মাত্র ৪* হাজার টাক আদায় করেছেন। ু'পক্ষে খুব কথ। কাটাকাটি হতে. 
লাগল । অফিসাররা বললেন যে,যদি এই টাক সিপাহিদের ন। দেওয়। হয় তাহলে 
তার! শাহজাদার্দের বন্দী করবেন। অফিসাররা আরো বললেন যে, সিপাহিদের. 
এখুনি বেতনের ব্যবস্থা না করলে কেউ তাদের শহর লুঠ কর] বন্ধ করতে পারবে 
না। তখন বাদশাহ বললেন, “লুঠ করবার কোনে। প্রয়োজনীয়তা নেই । আমার 
হাতি, ঘোড়া, সোনা, রূপ! ধাকিছু আছে সব বিক্রি করে সিপাহির্দের বেতন. 
দিয়ে দেব। যর্দি আমি তা না৷ দিই, তাছলে তোমরা সকলে দিলি ত্যাগ করে 
চলে যেতে পারো, বিশেষ করে আমি ষখন তোমাদের এখানে আসতে বলিনি। 
যদ্দি তোমর! শহর লুঠ করে! তাহলে তার আগে আমাকে হত্যা করতে হবে। 
তারপর তোঁমর1 ষা খুশি করতে পার।”২৭ এই বলে বাদশাহ তাঁর নিজের 
শয়নঘরে চলে গেলেন । 

অফিসারর। তখন মির্জ। এলাহি বক্স, আসাহ্থল্প1, সৈয়দ আলি খানকে ঘেরাও 
করল। ৬টা পর্যস্ত উত্তেজিতভাবে তর্কাতফি চলল । তারপর ঠিক হলো যে, 
একদিনের মধ্যে সিপাহির্দের বেতনের অর্ধেক টাকা দিয়ে দেওয়া হবে, 
আর বাকি অর্ধেক বেগম জিন্নৎ মহল নিজে ১৫ দিনের মধ্যে শোধ করে দেবেন। 
এই বন্দোবস্তের ফলে যে ৩টি বাহিনী শহর লুঠ করবার জন্রে বাইরে আদেশের 
অপেক্ষা করছিল, তার] তাদের শিবিরে ফিরে গেল । কোনে শাহজাদদাকে বেন 
প্রাসাদে ঢুকতে দেওয়া ন। হয়, এই হুকুম দিয়ে ৩টি কোম্পানিকে পাহারা 
বসিয়ে অফিসাররাও চলে গেলেন। 

পরদিন দরবার হিসেব করে দেখল ষে, প্রতি মাসে সিপাহির্দের জন্যে ৫ লক্ষ 
৭৩ হাজার টাকার প্রয়োজন।২৮ প্রতিশ্রুত দিনে সিপাহিদের এইভাবে কিছু 
কিছু করে দেওয়া হলে।- রিসালদার ১২ টাকা, স্থবাদার ৪ টাকা, জমাদ্ার ৩ 
টাক] ও সিপাহি ২ টাক11২৭৯ বাদশাহ তারপর এলাহি বক্স, আসাহুল্ল1, মির্জা 
মোগল, সৈয়দ আমির আলি খানের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা নামের তালিক। 
তৈরি করলেন ; ঠিক হলে! এইসব ব্যক্তিদের কাছ থেকে ৪ লক্ষ টাঁক। তোল। 
হবে ।৩০ বাহাদুর শাহ বললেন, এই টাকাগুলি হবে ধার ; রাজন্ব আদায় হলেই 
এই টাকা ফেরৎ দেওয়া! হবে। 

বাদশাহ এদিন ঢাক পিটিয়ে এক ঘোষণাপত্রের" ঘারা দ্িল্ির অধিবাসীদের, 
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আনালেন যে, শাহজানদানদের যেন আর কেউ কোনোরকম অর্থ না দেয়; কিন্তু 
সিপাহিদের কোর্ট যে টাক! দাবি করবে তা দ্দিতেই হবে ।৩১ বাহাদুর শাহের 
নিজের কোনো অর্থ ছিল না, কিন্ত তার সব অলংকার তিনি শেষ পর্যস্ত দিয়ে 
দিলেন। তাঁর সমস্ত বূপার দ্রব্য সংগ্রহ করে টশাকশালে টাক তৈরি করবার 


জন্যে পাঠিয়ে দিলেন ।৩২ এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে সিপাহির। 
পরের দিন ইংরেজদের আক্রমণ করতে রাজী হলে! । 


পূর্বের মতে এবারও ধনীদের অনেকে টাকা দ্দিতে অস্বীকার করল। বিশেষ 
করে যুগলকিশোর, শিউপ্রসাদ, দেবী সিং, সালিগ্রাম প্রমুখ বড় বড় ব্যাঙ্কাররা 
কিছুই দিল না। কিন্তু এবার সিপাহিরাও তাদের সহজে নিষ্কৃতি দিতে রাজী 
হুলো৷ না। সৈয়দ আলি খান, দেওয়ান মৃকুন্দলাল, ব্দরউদ্দিন খান, হাকিম 
আবছুল হক, নবাব কুলি খান প্রভৃতি ধার! দিপাহির্দের কোর্টের হুকুম অমান্ত 
করল তাদের গ্রেপ্ধার করে প্রাসাদের গার্ড-রুমে বন্দী করে রাখ! হলে। যতক্ষণ 
পর্যস্ত না তাঁরা টাক! দিতে রাজী হলো ।৩৩ বিশেষ করে, যারা ইংরেজের 
রাজত্বে অনেক টাকা করেছে তাদের বিরুদ্ধে সিপাহি-কোর্ট এবার খুবই কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন করল । তোরাব আলি নামক ইংরেজের গুপ্ুচর তাদের এক 
চিঠিতে জানাল : “মুন্সি আগা জান ও মুন্সি সাদাত আলি (যারা উভয়েই 
ইংরেজদের মুন্সি ছিল ) গত চারদিন থেকে খুব কড়া বন্দীতে আছে। যতক্ষণ 
পর্যস্ত তার টাকা ন৷ দিচ্ছে ততক্ষণ পর্ধস্ত তার্দের কিছু খেতে দেওয়া হবে 
না। “*' সিপাহি-কোর্ট গতকাল সিদ্ধাস্ত করেছে যেসব লোক ইংরেজ শাসনের 
অধীনে ধনী হয়েছে ও যার! নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে রাজী হচ্ছে না, তার্দের 
বাড়ি লুঠ কর হবে ।”৩৪ 

উপরিউক্ত ঘটনাবলী থেকে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দিল্লির 
ধনিক শ্রেণী বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত বিদ্রোহীদের বিরোধিতা করে 
ছিল। তাদের শ্রেণীস্বার্থ ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনের সঙ্গে জড়িত ; তাই 
তার ইংরেজদেরই জয় কামনা করেছিল । একজন ভারতীয় লেখক বলেছেন : 
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১৪২/ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


একদিকে সিপাহি গ্জনসাধারণ এবং অন্যদিকে ধনী, মহাজন ও অভিজাতদের' 
মধ্যে চারমাস ব্যাপী এই অস্তঘ্বন্বে সিপাহি ও জনসাধারণই শেষ পর্যন্ত জয়ী 
হয়েছিল । এই অবস্থায় তারা যর্দি আর কিছুদিন সময় পেত ও নিজেদের ঘর' 
গুছিয়ে নিতে পারত, তাহলে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস হয়তো অন্যরকম: 
হতে পারত। কিন্তু দুংখের বিষয়, ভার্দের এই জয় হলো অনেক দেরিতে । এই 
জয়কে দৃঢ়ভাবে সংগঠন করার পূর্বেই দিল্লির ওপর ইংরেজদের চূড়াস্ত আক্রমণ 
শুরু হয়ে গেল। 


বিদ্রোহী দিল্লির অভ্যত্তরে : ৩ সিপাহি-কোর্ট 


বাহাছুর শাহকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করে সিপাহির। ষে মধ্যযুগীয় সামস্ত- 
তান্ত্রিক মোগল বার্দশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়নি, তা তার্দের পরবর্তী 
কার্ধকলাপেই স্স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । সিপাহিরা ও জনসাধারণ তার্দের গণতান্ত্রিক 
দাবি স্বন্ধে একেবারেই অচেতন ছিল _ একথা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরে নেওয়ার 
কোনে। কারণই নেই। দিল্লিকে মুক্ত করে ও বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে 
ঘোষণা করে সিপাহির সঙ্গে সঙ্গে দাবি করল: প্রতিদিন দরবার বসাতে 
হবে, স্খোনে মিপাহির্দের প্রতিনিধির উপস্থিত থাকবেন । জীবনলাল তার 
দিনপঞ্জীতে লিখে গিয়েছে : “১২ই মে থেকে সিপাহির। প্রাসাদের অফিসগুলি 
দখল করেছে এবং দেওয়ান-ই-খাসে তার্দের পাহারা বসিয়েছে । তারা দাবি 
করেছে যে, প্রতিদিন দরবার বসাতে হবে ও সেখানে তাদের প্রতিনিধি থাকবে । 
বাহাছুর শাহের শাসনকার্য পরিচালন। করার জন্তে যেসব লোক থাকত, তাদের 
জায়গায় তার নিজেদের লোক নিয়োগ করেছে ।”১ এর থেকে এ কথাটাই স্পষ্ট 
বোঝ] যায় ষে, সিপাহি ও জনসাধারণের মনে একটা আইনসংগত রাজতন্ত্র 
স্থাপনের আশা ব৷ পরিকল্পনা ছিল। এরকম গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও চেতন 
যতই অপরিণত হোক-না কেন, কিংব1 অস্কুরেই থাকুক ন। কেন, তাকে অস্বীকার 
করার উপায় নেই। 

কিন্ু এখানেই সিপাহিরা থেমে যায়নি । তারা! আরে। এগিয়ে চলল। যে 
পরোয়ানার দ্বারা সিপাহির1 বাহাছুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণ। 
করেছিল, সেই একই পরোয়ানার ছ্বার। তারা৷ আরে প্রচার করল যেঃ সিপাহির। 
যে সামরিক-কোর্ট স্থাপন করেছে সেটাই হবে নতুন শাসনযস্ত্রের সর্বোচ্চ 
ক্ষমতাশালী সংগঠন ।২ 

এই কোর্ট সঠিক কোন তারিখে স্থাপিত হয়েছিল তা জান! বায় না, কিন্ত 
দিলি সিপাহির্দের হস্তগত হওয়ার পরই, মে মাসেই যে তা হয়েছিল তাতে সন্দেহ 
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১৪৪ /ভারতায় মহা.বিদ্রোহ 


নেই ।স্রয় নাম দেওয়! হলো প্রশাসনিক-কোর্ট (জলসা-ই-ইনতিজান-ই ফৌজি- 
ওয়] মূলকি )। এইরকম কোর্ট লখনৌতেও স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম দিকে 
এই কোর্টের সভা ছিল ১* জন। ৬ জন দিপাহিদের প্রতিনিধি ও ৪ জন 
বেসামরিক দ্ধরগুলির গ্রতিনিধি। সিপাহিদের ৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে 
সামরিক বিভাগের তিনটি -শাখা-পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ -_ 
প্রত্যেকটি থেকে ২ জন করে নির্বাচিত হলেন। সিপাহিদের মধ্যে ধারা 
“বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ” তাঁদের মধ্য থেকেই তারাই অধিক ভোটের 
ঘবার। নির্বাচিত হলেন। বেসামরিক বিভাগগুলির প্রতিনিধিরাও তাদের স্ব স্ব 
বিভাগের দ্বার এইভাবে নির্বাচিত হলেন। 

কোর্টের এই ১* জন প্রতিনিধির মধ্যে একজনকে সভাপতি ( সদর-ই- 
জলসা) ও আর একজনকে সহ-সভাপতি ( নাইব-ই-জলস1 ) অধিকাংশ ভোটের 
স্বার। নির্বাচিত করা হলে।। আর অবশিষ্ট গ্রতিনিধিদ্দের ওপর তাদের নিজ নিজ 
বিভাগের দায়িত্ব থাকল। আবার, প্রত্যেক প্রতিনিধিকে সাহায্য করবার জন্যে 
৪ জন নিয়ে এক একটি কমিটি হলো। কোর্টের প্রতিনিধিদের মতে। এই 
৪ জনও একইভাবে নির্বাচিত হলেন । প্রত্যেকটি কমিটি তার প্রয়োজন অন্থসারে 
ষত জন খুশি সম্পাদক বা সেক্রেটারি নিয়োগ করতে পারত। একটি কমিটিতে 
সংখ্যাধিক ভোটে কোনে। প্রস্তাব পাশ হলে, তাঁকে কোর্টের নিকট অন্থমোদনের 
জন্যে পাঠানো। হতো। 

কোর্টের প্রত্যেক সভ্যকে নিম্নলিখিত শপথটি গ্রহণ করতে হতো।: “আমি 
সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমার কর্তব্য পালন করব। আমি কোনে! 
আত্মীয় পোষণ করব না এবং খুব গভীর চিন্তা করে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে 
পুহ্ধান্থপুহ্খভাবে সব কাজ করব, ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা বলপ্রয়োগের 
দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করব না, বা পক্ষপাতিত্ব দেখাবে! না। প্রশাসনিক এক্য ও 
জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি ও হুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই আমার কর্তব্য পালন 
করব। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমি কোর্টের কোনে সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করব না।” 

সমস্ত প্রশাসনিক বিষয়গুলি এই কোর্টের দ্বারা বিবেচিত হবে, তারপর 
সংখ্যাধিক্যে গৃহীত প্রস্তাবগুলি সাহির-ই-আলম বাহাছরের (অর্থাৎ মির্জা 
মোগল ) নিকট সম্মতির জন্যে পেশ করা হবে এবং তার সম্মতি নিয়ে সিদ্ধাস্ত- 
গুলি বাঁদশাহের অবগতির জন্যে তার নিকট পেশ করা হবে। কোর্টের বিন। 
সিদ্ধান্তে, সাহির-ই-আলমের বিন। সম্মতিতে এবং বার্দশাহের বিনা অবগতিতে 
সামরিক বা বেসামরিক কোনে। হুকুমই দেওয়া হবে না। যদি সাহির-ই- 
আলমের নঙ্গে কোর্টের মতানৈক্য ঘটে, কোর্ট তার পুনধিচার করবে। তার 
পরেও ঘদি মতানৈক্য থেকে যায়, তাহলে বিষয়টি সম্রাটের নিকট তার বিচারের 


বিশ্রোহী দিলির অভ্যন্তরে; ৩সিপাঁহি-কোর্ট/ ১৪৫ 


জন্মে উপস্থিত করা হবে এবং তাঁর মতই হবে চূড়াত্ত ও উভয় পক্ষকেই-1 মেনে 
নিতে হবে ।৩ 

কোর্টের যে-কোনে। অধিবেশনে বাদশাহের ও মির্জা মোঁগলের উপস্থিত 
থাকার অধিকার ছিল। বাদ্শাহের বিনা স্বাক্ষরে কোর্টের কোনো প্রস্তাবই 
কার্যকরী হতে পারত না। বাদশাহ কোনে প্রস্তাবে আপত্তি জানালে, কোর্টকে 
সেই প্রস্তাব পুনবিবেচনা করতে হতো । বস্তুত, অন্যান্য দেশের নিয়মতান্ত্রিক 
রাজতন্ত্রের মতে! এ ক্ষেত্রেও বাহাদুর শাহকে রাষ্ট্রের নায়ক বলেই শ্বীকার করে 
নেওয়। হলো। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া! হতো 
এবং সচরাচর কোর্টের প্রস্তাবে বিনা প্রতিবাদে বাদশাহ তার সিলমোহর বসিয়ে- 
দিতেন। 

স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল দিল্ির বিদ্রোহী সরকরারে সংগঠন গম্বন্ধে লিখেছিলেন : 
“এটাকে একট! নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মতো। বলেই মনে হয়। বাদশাহ 
বাদ্দশাহহ থাকলেন, তাকে বাদশাহের মতোই সন্মান কর! হতো, যেমন আইন- 
সংগত রাজাকেও কর] হয় । পার্লামেণ্টের পরিবর্তে ছিল সিপাহিদের একটা 
পরিষদ, যার হাতেই ছিল সমস্ত ক্ষমতা | ইংল্যাপ্ডের রাজা ঘেমন সৈন্যবাহিনীর 
প্রধান সেনানায়ক, বাদশাহ তাও ছিলেন না। সব দরখাস্ত বাদশাহের নামেই 
করা হতো, কিন্তু বাদশাহ এইসব দরখাত্তগুলিকে স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দিতেন 
এ কোর্টের নিকট, যেট। গঠিত হয়েছিল কয়েকজন কর্নেল, ব্রিগেড-মেজর ও 
সেক্রেটারিকে নিয়ে। এর] হচ্ছেন সেইসব সিপাহি-_ধাঁর1 নিজেদের কাজে 
খুব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন ।9 

কোর্টের ছু'রকমের অধিবেশন হতো! । তার সাধারণ অধিবেশন বসত 
প্রতিদিন লালকেল্লায় € ঘন্টার জন্যে । তাছাড়া জরুরি অবিবেশন বদত মাঝে 
মাঝে বিশেষ কাজের জন্যে ( সতীন্দ্র সিংহের প্রবন্ধ _বাগুল্‌ ৫৭, ফোলিও নং 
৫৩৯-৪১, রোল নং ৩ ও ১১. উ্চ)। কোর্টের দ্বায়িত্ব ছিল সমগ্টিগত। কোনে! 
সভ্যের অন্থপস্থিতিতে কোনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা এ অন্নুপস্থিত সভ্যের 
দগ্তরেও প্রযোজ্য হতো! । সমস্ত ব্যাপারই অধিকাংশ ভোটের দ্বারাই স্থির হতে। 
(এ, রোল নং ৮, ৯, ১০)। কোর্ট একট! সিদ্ধান্তের দ্বার! বাহাদুর শাহকে 
অনুরোধ করল যে,কোর্টের কাজে শাহজাদার1 যেন বাধা ন! দেয়, এবং এই মর্মে 
'তিনি যেন তাদের নির্দেশ দেন (27633 1,£8% 07 71%1770) 7263১ 57, 





7 রী কোর্টের সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিই [২৪21 2100 8179169%8 গ্রণীত 1716620%% 
৩3/74276 €% 07821 429768/, ৮০1, এ (0০. 419-21) সংকলিত। 

৪. 60185 0870199611 : 116%10179 ০7 17277005795) ০], 11 
শট, 336 
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2. 352).1 আরে! কতকগুলি সিদ্ধান্তের দ্বারা কোর্ট সিপাহি-অফিসারদের 
জানিয়েছিল যে, বাদশাহ তাদের শত্রর ট্রেঞ্চগুলি দখল করবার জন্যে আদেশ 
দিয়েছেন এবং এই কাজে যেসব পিপাহির প্রাণ নই হবে তাদের পরিবারের 
ভরণপোষণের ভার তিনি নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন | (1889, 0০. 429, 
431-33, 437, 443-44) 445, 470 ) 

কোর্টের জন্তে রাজন্ব আদায় করা, খণ গ্রহণ করা যুদ্ধ পরিচালনা করা, 
শাসনকার্য পরিচালনা করার চূড়ান্ত ক্ষমতা বাহাছুর শাহ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় 
হোক মেনে নিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন : “কোর্ট ফেসব সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করবে তার ওপরে কেউ কথা বলতে পারবে ন1) রাষ্ট্রের কোনে 
কর্মচারি বা শাহজাদ্দারা কেউই এর বিরুদ্ধে যেতে পারবে না।” (বাগুল ১৫৩, 
ফোলিও ১২ ফোমি ; ১৯ আগস্ট )৫ 

উপরিউক্ত পরোয়ানাতে এটাও ঘোষণ। কর] হয়েছিল যে, ষর্দি কোনে। সভ্য 
সভাপতির অন্থমতি ছাড়। গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করে দেন, তাহলে কোর্টের সভ্যপদ 
থেকে তকে বরখাস্ত কর। হবে, কিংব। তার]। কেউ যদ্দি রাষ্ট্রকে ঠকান অথব! 
কোনো ব্যক্তির প্রতি বা সমষ্টির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান, তাহলে তাকে এ 
একই শ্াস্তিভোগ করতে হবে (এঁ, রোল নং ৪, ৬ ৮) এই আইনটি যে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই । আত্মীয়-পোষণ, সাম্প্রদায়িকতা 
ও দুর্নীতি যাতে প্রশ্রয় ন! পায় তার জন্তেই এই আইন। প্ররুতপক্ষে, যদ্দিও 
সিপাহি-নেতাদের মধ্যে নান। প্রকারের মতভেদ ও তীব্র কলহ বিগ্যমান ছিল, 
তা সত্বেও সে কলহ সাম্প্রণায়িকতার স্তরে কোনোদিনই নেমে আমেনি। 
ইংরেজের গুপ্তচর ও উচ্ছিষ্টভোগীর1 নান। ভাবে উস্কানি দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে ঝগড়। বাধিয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের সংগ্রামী এক্যকে ভেঙে দেবার জন্টে 
প্রাণপণ চেষ্ট। করেছে, কিন্তু তার্দের সে চেষ্টা সব সময়ই ব্যর্থ হয়েছে । এই 
কারণেই বিজ্রোহীরা হিন্দুমুসলমানের এক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্রোহের 
জাতীয় চরিত্র প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত বজায় রাখতে পেরেছিল। 

৮ই আগস্ট তারিখের একট পরোয়ানায় দেখ যায় যে, শহরের ন্থশাসনের, 
ব্যবস্থা, সৈম্তবিভাগে প্রয়োজনীয় ত্রব্যার্দি সরবরাহ, সৈম্ত বিভাগের কর্মক্ষমতা 
বধিত কর, সরকারি পর্ন গুলির উন্নততর বণ্টন, মহাজনদের কাছ থেকে খণ 
সংগ্রহ- এইসব সমন্তাবলীর সমাধানের জন্যে কোর্টের একটি বিশিষ্ট সভ৷ 
ডাকা হ্টিছিল (এ, বাগুল ৫৭, ফোলিও নং ২৮৪, উদ্রু$ ৮-৮-১৮৫৭ )। 


৫, 196677/05% 71857 (৩৫. ০ ৮, 0. 3০৪91. ৩ 10611)1 1957)-এ 
55101128081 তার প্রবন্ধ 07624 192047/801-এ এই মিপাহি-কোর্ট 
সন্বদ্ধে বছু তথ্য দিয়েছেন । 


বিজ্রোহী দিল্লির অভ্যন্তরে: ৩সিপাহি-কোর্ট/ ১৪৭ 


এসব ছাড়াও, সিপাহি বাহিনীর শৃংখল। ছুর্নীতি, লুঃন ও ক্ষমতার অপব্যবহার 
ইত্যাদি সম্বন্ধে কোর্ট আদেশপত্র প্রচার করেছিল । 

সিপাহিদ্দের এই কোর্টই ছিল বিদ্রোহী সরকারের সর্বোচ্চ আদালত ? সুতরাং 
তারই ওপর ছিল শাস্তি ও শৃংখল। বজায় রাখার চরম দায়িত্ব । এই কোর্টই 
বিচারাঁলয় স্থাপন করত, বিচারক নিয়োগ করত ও বিচারপদ্ধতি নির্ণয় করে 
দিত। যে-কোনে। বিষয়ে সিপাহি-কোর্টের নিকট সকনেরই পুনবিচারের জন্যে 
দাবি করার অধিকার ছিল। অর্থনৈতিক বিষয়েও এই কোর্টেই ছিল সর্ব- 
শক্তিমান। রাজস্ব আদায় করা, রাঙ্গম্ব আদায়কারী নিষোগ করার অধিকার 
একমাত্র কোর্টেরই ছিল । ট্যাক্সেব বোঝা যাতে গরিবদের ওপর ন। পড়ে ধনীদের 
ওপরই পডে, এই ছিল কোর্টের নীতি । কোর্ট” ছাড়া আর কারো সরকারের 
জন্তে খণ সংগ্রহ করার ক্ষমত৷ ছিল না। কেউ খণ দিতে অস্বীকার করলে কোর্ট 
ছাড়] আর কারে। তাকে বন্দী করবার ক্ষমতা ছিল না। খিজির খান ও 
অন্যান্য শাহজাদাবা যখন ব্যক্তিগতভাবে খণ সংগ্রহ করেছিলেন, তখন কোর্ট 
দ্রচন্গাবে বাদশাহের নিকট প্রতিবাদ জানায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ষে, 
এই অভিযোগের ফলে বাহাছুর শাহ প্রকাশ্ঠ দরবারে কিভাবে সমস্ত শাহজাদাদের 
ভৎসন। করেছিলেন ও তার্দের সমস্ত ক্ষমত। থেকে বঞ্চিত করেছিলেন । যখন 
মির্জা মোগল ও আবু বকর রাজন্ব আদায় করবার জণ্যে বাদশাহের নিকট 
অনুমতি চেয়েছিলেন, তিনি সে অন্গমতি দিতে অন্বীকার করেছিলেন এবং 
বলেছিলেন : একমাত্র সিপাহি-কোর্টেরই এই অনুমতি দেওয়ার ক্ষমত। আছে। 
বন্তত, বাহাদুর শাহ অনেক বিষয়েই কোর্টের সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করে- 
ছিলেন, আবার অনেক বিষয়ে বিরোধিতাও করেছিলেন | যেসব চোরা-কারবারী 
ও মুনাফাখোর জনসাধারণকে লুঠন করে অত্যধিক মুনাফ1! করবার চেষ্টা করত, 
তার্দের বিরুদ্ধেও কোর্ট কঠোর ব্যবস্থা! অবলম্বন করেছিল এবং সব পণ্যন্্রব্যের মূল্য 
নির্ধারণ করে দিয়ে জনসাধারণের কষ্টের লাঘব করার যথেই্ চেষ্ট। করেছিল ।৬ 

সিপাহি-কোর্টের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে ষে সিদ্ধান্ত সব চেয়ে বৈপ্রবিক হয়েছিল, 
ত৷ হচ্ছে কষকর্দের জমির ব্যবস্থা সম্বন্ধে । ১০*ই জুলাই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে 
কোট স্থির করে যে, জমিদারি প্রথ। উচ্ছেদে করে তার পরিবর্তে যার1 জমি চাষ 
করে, তাদেরই মালিকানার অধিকার দ্দিতে হবে। প্রস্তাবটি ছিল এইরকম : 
“যদি দলিল পরীক্ষা করে ও কাহ্ছনগে।, পাটোয়ারি প্রভৃতি স্থানীয় বিশ্বন্ত 
লোকদের সাক্ষ্যের ছার! পরিফার ভাবে প্রমাণ হয় যে দাবিদার সত্যই জমির 
অধিকারী "তাহলে জমির বন্দোবস্ত তারই পক্ষে হবে ।” (বাগ ল ১৯৯, ফোলিও 


৬. এ বিষয়ে সতীন্দ্র সিংহের প্রবন্ধে উল্লেখ (বাগ্ল নং ১৯৯, ১৫৩১ ১২৯) 
ষ্টব্য | 
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১৩৭ উর) ১০ই জুলাই )। আদর্শগত ভাবে (1৫501981০91) ) সিপাহির। 
ও জনসাধারণ সে সময়ে খুব একটা অগ্রসর অবস্থায় ছিল না,তা বলাই বাহুল্য । 
সেই অবস্থায় দেশের অর্থনীতি, কৃষি, রাজনীতি ইত্যার্দির পুনর্গঠন সন্বন্ধেও 
তাদের ধারণাগুলি অস্পষ্ট থাকাই স্বাভাবিক । কিন্তু ভূমি-ব্যবস্থ। সংস্কারের 
মতো৷ একটি বিষয় ষে কর্মস্থচীতে স্থান পেয়েছিল এই ঘটনণ মহাবিদ্রোহের ইতি- 
হাসে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক, এবং তৎকালীন সামন্ততানত্রিক সমাজ ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে একট। প্রধান চ্যালেঞ্জ । ক্রমবর্ধমান শক্রবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতেই 
বিদ্রোহীর্দের সমন্ত শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল - সমাজ পুনর্গঠনের চিন্ত] 
করার সময়ও তার। একেবারেই পায়নি । 

এই একটিমাত্র প্রস্তাবেই প্রামাণিত হয় যে, ১৮৫৭ সনের জাতীয় বিদ্রোহ 
মূলত ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহ হলেও এটা একটা সামস্ততন্ত্র বিরোধী গণঅত্যু- 
খানের সচনা করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বিদ্রোহী সিপাহিরা 
অধিকাংশই কৃষক শ্রেণী থেকে এসেছিল । সুতরাং কৃষক শ্রেণীর জমি-সমস্থয। 
সম্বন্ধে তাঁরা যে খুবই সচেতন ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। দ্বিল্ির 
চতুর্দিকে ও অন্তান্ত বিদ্রোহী অঞ্চলে বিল্রোহের প্রথম থেকেই কৃষকরা কিভাবে 
ইংরেজ-ন্্ট অর্বন্বত্বভোগী জমির্দারদদের উৎখাত করে জমি দখল করছিল, তার 
উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের এই সমস্ত বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ 
ও প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে জনসাধারণের এই মহাবিজ্রোহকে যেসব পণ্ডিতের 
কয়েকজন মধ্যযুগীয় রাজ'-বাদশাহের সামন্ততন্ত্রের পুনঃগ্রতিষ্ঠার একটা শেষ 
প্রয়াস বলে ব্যাথা? করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন, তারা এ বিষয়ে নিজেদেরই অজ্ঞতা 
ও আত্মস্ভরিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন । ছু'একজন রাজা-বাদশাহের সামস্ততন্ত 
পুন:প্রতিষ্ঠ করার পরিকল্পনা ভারতের তখনকার অবস্থায় থাকাটাই স্বাভাবিক । 
কিন্ত তাঁর চেয়েও প্রবলতর শক্তি ছিল ভারতের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক 
চেতনার উন্মেষ । জনসাধারণের এই গণতান্ত্রিক চেতনাই তার প্রভাব বিস্তার 
করেছিল এই সামরিক কোর্টের ভিতর দিয়ে ।? 


৭, ভ. মজুমদীর ও অধ্যাপক সেন উচ্চকঠে তাদের নিজেদের বস্তনিষ্ঠা 
সন্বপ্ধে ঘোষণ1 করেছেন। কিন্তু ড মজুমদার সিপাহির্দের এই কোর্ট সম্বন্ধে 
কিছুই বলেন নি। আর অধ্যাপক সেন একটি প্যারাতেই তার বক্তব্য শেষ 
করেছেন গু বলেছেন যে 0095 (605 95959 ) ০০10 1100 91609860761 
5308196 1126 101051)0৩ ০1 %6950611) 10699 9100 1810811919 179110010105-+- 
00 09261, 005 ০001 %/25 2, 49109018610 ৮০৫9 1300 1) 0918900196, 
10801015550 10016151798.” (0. 75 ) ১৮৭১ সনের 29115 (0:010010015-এর 


ক্লীবনকাল ছিল মাত্র আড়াই মাল। এই অল্প সমুয়ের মধ্যে 00100001)৩-ও 
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পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে, এই চূড়ান্ত ক্ষমতামম্পন্ন সিপাহি-কোর্ট 
বিদ্রোহের একেবারে প্রথম দিকেই স্থাপিত হয়েছিল । আমর। এও লক্ষ্য করেছি 
ষে, সিপাহি-নেতাদ্দের অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতার দরুণ এই কোর্ট যেসব জটিল 
সস্তার সম্মুবীন হয়েছিল তার কোনোটারই সমাধান করতে পারেনি। সমস্ত 
মে ও জুন মাসব্যাপী বিদ্রোহী সরকারৈর অর্থনৈতিক সংকট খারাপ থেকে অধি- 
কতর খারাপ হলে।; দিলির শাঁসনকার্ষে শৃংখলা স্থাপিত হলে! ন। ; অরাজকতার 
উতৎ্ন শাহজাদাদের সম্বন্ধেও বিশ্বাসঘাতক সন্তরাস্তদের বিরুদ্ধে কোনে। কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হুলে। না৷ এবং সিপাহিদের পক্ষে সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ষে,. 
ইংরেজ আক্রমণকারীদের তার) অনেক চেষ্টা করেও একটা যুদ্ধে পরাস্ত করতে 
পারল না। এইসব কারণে জনসাধারণের নিকট মিপাহি-কোর্টের ক্ষমতা ও 
ইজ্জত স্থাপিত হতে পারেনি । 

জুন মাসের শেষদিক থেকে কোর্ট যখন খুব একটা সংকটময় অবস্থার ভেতর 
দিয়ে যাচ্ছে তখন শক্তিশালী বেরিলি বাহিনীর নেতৃত্বে জেনারেল বখত খান 
২রা জুলাই তারিখে দিল্লিতে পৌছলেন। সেই্দিনই বাহাুর শাহ কোর্টের সম্মতি- 
ক্রমে বখত খানকে সমগ্র সিপাহি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে তার হাতে 
ূড়াস্ত ক্ষমতা অর্পণ করলেন ।৮ স্বভাবতই এর ফলে সিপাহি-কোর্টের শক্তি আবার 
বেড়ে গেল। শাহজাদার। ও সমন্থাস্তর।, বার1 তখনে। পর্যন্ত অনেকখানি ক্ষমত।, 
ভোগ করছিলেন, বাহাদুর শাহের এই কাজ খুব একটা পছন্দ করলেন না। ৬ই 
জুলাই বখত খান মহম্মদ কুলি খানকে দিল্লির ম্যাজিস্ট্রেট নিধুক্ত করলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে আমানুললা কোতোগ্রাল হিসাবে তার ক্ষমতা খর্ব হয়ে ধাবে বলে বাধশাহের 
নিকট অভিযোগ করল (মেটকাফ সম্পার্দিত “টু নেটিভ ন্যারেটিভস্*, পৃ. ১৪৩ )। 
শাহজাদ] মির্জা মোগল এতদিন পর্যস্ত দিলির বিদ্রোহী বাহিনীর কমাগার-ইন- 


বিশেষ কিছু করতে পারেনি _%৪০)15৩৫ 11010108” | কিন্তু ভবিষ্যৎ শ্রমিক 
সংগ্রামে 0920108১6-এর উদ্দাহরণই শ্রমিকদের পথ দেখিয়েছিল। ১৮৫৭ সনে 
ভারতের জনসাধারণ নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে সশস্ত্র বিদ্রোহের ছার! 
রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল _ এই শিক্ষাটাও ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা 
থেকে মুছে যাবে না। 

৮. মির্জা মোগলের অন্ুগামী একদল সিপাহি এতে আপত্তি করেছিল। 
আসাহল্লার মতে, “0125 €100105 ৪3 ৪ 60৫9 /০:০ 0960090 9€ 0৩ 0015 
0? 00৮611101-061)612] 1085106 0950 580650 00 88100611021), 
[০ 80008119 90015559৫ 00 005 10106 10 10100 1165 81201690 
10611 010%1111080593 (0 06 ০0001078100 0% 0810) 701)910. 0019. 
৮৩ 118)0100915 0.120) 0010 099৩+3 116//5770) £27615. 
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চিফ ছিলেন। ৭ই জুলাই তিনি বাহাছুর শাহের নিকট অভিযোগ করলেন : 
“বখত খানের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিদিনই বিন! বাধায় ইংরেজের সঙ্গে 
'লড়াহি হচ্ছিল। তাঁর আসার পরেও কয়েকটা যুদ্ধ হয়েছে। আজ যখন শক্রকে 
আক্রমণ করার জন্যে আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে শহরের বাইরে যাই, তখন 
জেনারেল বখত খান বাধ! দেন ও আমার বাহিনীকে অনেকক্ষণ দাড় করিয়ে 
রাখেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, কার হুকুমে সিপাহির1 শহর থেকে 
'বেরিয়ে এসেছে, এবং বলেছিলেন, তাঁর বিনা অনুমতিতে তার আর এক 
পদ্দও অগ্রসর হতে পারবে না। তারপর তিনি সিপাহির্দের ফিরে যেতে বাধ্য 
করলেন।”৯ 
ক্ষমতাচ্যুত হবার পর থেকে মির্জা মোগল বিভিন্ন সিপাহি বাহিনীগুলির 
মধ্যে ভ্দোভেদ হ্ঠি করার দ্বিকেই তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। বেরিলি 
ব্রিগ্রেড আসার পর দিল্লিতে আরে। ছুটি শক্তিশালী বাছিনী এসেছিল -নিমক 
ও নাসিরাবাদ ব্রিগেড | কোর্টের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ও আরো অনেক বিষয় 
নিয়ে বেরিলি বাহিনীর সঙ্গে বিশেষ করে বখ্‌ত খানের সঙ্গে নিমক ও নাসিরা- 
বাদ বাহিনীর বিবাদ খুব তীব্র হয়ে উঠল | শেষোক্ত বাহিনী ছুটির পক্ষ সমর্থন 
করে মির্জা মোগল এই বিবার্দে ইন্ধন জোগাতে লাগলেন । কিছুদিনের মধ্যেই 
কোর্ট ছুটি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে গেল। যখন একটা বাহিনী ইংরেজদের 
আক্রমণ করত, অন্য বাহিনীগুলি নিলিপ্তভাবে এই দৃশ্ত দেখে যেত, যুদ্ধরত 
দিপাহিদবের সাহায্যে তার অগ্রসর হতো না। ৪ঠ1 জুলাই আলিপুর, ৯ই 
জুলাই সবজিমণ্ডি, ১৪ই জুলাই সবজিমণ্ডি ও টিলা, ১৮ই জুলাই কাশ্মীর গেট ও 
লুডলে। ক্যাসেলের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলিতে এইরকমই ঘটেছিল। সিপাছিদের 
এই আত্মকলহই ছিল তার্দের বিফলতার অন্যতম প্রধান কারণ। 
এই রকম বাধ! সত্বেও বখ.ত খান ও দিপাহি-কোর্টের ক্ষমত] দিনের পর 
দিন বেড়ে যেতে লাগল। অবশ্ঠ শাহজাদার। মহাজনদের কাছ থেকে জোর 
করে টাকা আদায় করে যেতে লাগলেন । কিন্তু তারা জানতেন যে এটা বে- 
আইনি এবং তার জন্তে তাদের অনেক সময় শান্তিও ভোগ করতে হতো।। 
অবশেষে ১৯শে আগস্ট বাহাদুর শাহ কোর্টের এই ক্ষমতা! নতুন ফরমানের ছার! 
একেবারে পাকাপোক্ত করে দিলেন।১০ এই ফরমানে বাদশাহ পুনরায় ঘোষণা 
করলেন যে, এই দিপাহি-কোর্টই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তিশালী সংগঠন; তার 
হাতেই স্বাসনযন্ত্র চালাবার, শান্তি-শৃংখল। বজায় রাখার, রাজত্ব আদায় ও খণ 
সংগ্রহ এবং যুদ্ধ পরিচালন! করার চূড়াস্ত ক্ষমতা। এই ফরমানে বাদশাহ আরে! 


৯. সতীন্ত্র সিংহের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ব্য । 
১০,169) 8015015 00. 153, 00110, 22 $ 19-87-1857 
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ঘোষণা করলেন : “কোর্টের কাজে শাহজার্দারা কিংবা অন্ত কেউ হস্তক্ষেপ 
করতে পারবে না।? 

এর থেকে দেখ। যায় ষে, দিল্লিতে সিপাহি ও সামস্ততান্ত্রিক শক্তির মধ্য যে 
অস্তঘ্ধন্ঘ কিছুকাল ধরে চলেছিল, ভাতে সিপাহিদের সংগঠন “কোর্টই+ তার 
চূড়াস্ত আধিপত্য গ্বাপন করতে শেষ পর্যস্ত সযর্থ হয়েছিল। বাদশাহের উপরিউক্ত 
ফরমান ঘোধিত হবার পর সিপাহিদের দিক্িতে আর কোনে গ্রুতিদ্ন্ী 
রইল না। এখন থেকে তাদের সবচেয়ে বড় কাজ হলো নিজেদের ক্ষমতাকে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করে বিদেশী শত্রকে পরাজিত কর]। সেই চরম অগ্রিপরীক্ষায় 
সিপাহির। ষে সফলতা। লাভ করতে পারেনি, তার জন্যে তথাকথিত সামস্ত- 
তান্ত্রিক নেতৃত্ব দায়ী নয়। তাদের বিফলতার সর্বপ্রধান কারণ হলে! তার। 
এই ইতিহাস-নির্ধারিত বিরাট কাজটির জন্তে কখনে। যোগ্যতা অর্জন করতে 
পারেনি । শ্রেণীগত বিচারে সিপাহিরা ছিল এইরূপ বৈপ্রবিক কার্য সমাধানের 
জন্তে তখনে। অপরিণত । শাহজাদাদের সঙ্গে সিপাহি-কোর্টের ছন্দ কেবলমাত্র 
একট] ব্যক্তিগত ঝগড়াই ছিল নী। এর পেছনে ছিল ক্ষয়িফণ সামস্ততন্ত্রের সঙ্গে 
জনসাধারণের শক্তির ছন্ব ।৯১ 


১১. নিয্বোদ্ধূত বিবৃতিটি বাহাছর শাহ তার বিচারকালে সামরিক আদালতে 
পেশ করেছিলেন বলে জান! যায়। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিয়েছিলেন কিংবা 
তার শুভাকাংক্ষীরা এই বিবৃতিটি তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা নিয়ে যথেষ্ট 
মতভেদ রয়েছে । সে যাই হোক, বিদ্রোহী শিবিরের মধ্যে অস্তদ্বন্্ ও শ্রেণী- 
বিরোধ যে খুব তীব্র হয়ে উঠেছিল, তা। এই ধরনের বিবুতি থেকে স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। বিবৃতিটি হচ্ছে : 47006 10001)009 909101615 1020 95020119160 & 
০০ 10 10101) 21] 1090515 615 ৫6119919660 0010১ 8170 ৫201651015 
(210910--455 7669105 006 010615 010061 17% 568] 2100 01902 19 
8108.0016) 605 8069 216 1896 0001 0116 ৫89 50101615 ০8009 210 
11150 05 25810099% 0109619, 200 1289806 1076 ৪ 011901097) [ 
19108981050 50 009162661, 1055 980590 (91995 [915109160 79919615 
05৩ 0905196 0 ০:0081)0 006108 €0 1096 900 90101991160 1096 €0 
৪20 115 55891. 90175661006 6065 0:0080 629 20081) 0181 01613 
2100 1080 01116: 900619 7890৩ 09 105 96916510915 ::.871500617615, 0১৩৮ 
1090 105 5681 11750 01) 6101) 010-800155560 510%510109, ] 106101)61 
10৩7 005 99065106901 00০ 150618 701: 83 (0 10010 006১ 615 
0618 56730...115 1106--65105 20 1210861, 1 :০০0010 100£ ৫০ 813505105 
10 006 15800570055 2০০059৫ 70% 90101919...8100 00660 269796 
7৬101098101 06108 10 198505 দ10) 005 31105). 11055 6৬610 68162- 
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দ্রিজ্নিতে নতুন নতুন বিস্তরোহী বাহিনীর আগমনের ফলে, সিপাহি-কোর্টের 
সংগঠনে স্বভাবতই অনেকট। পরিবর্তন হয়েছিল। নতুন বাহিনীগুলির প্রাতি- 
নিধিদ্রেও কোর্টের সভ্য করে নেওয়া হলো, যার ফলে কোর্টের আয়তন অনেক 
বেড়ে গেল। তোরাব আলি নামক ইংরেজের একজন গুধচরের চিঠিতে দেখ! 
যায় যে, ১ল! সেপ্টেথরে দিপাহি-কোর্ট নিম্নলিখিতভাবে গঠিত ছিল :৯২ 


জেনারেল ঘাউস মহম্মদ খান নিমণ ব্রিগেভ 
ব্রিগেডিয়ার হীর। সিং নিমখ ত্রিগেভ 

জেনারেল বখত খান বেরিলি ব্রিগেড 
রেসালদার মহম্মদ সুফি ৮ম সাময়িক অশ্বারোহী 
রেসালদার, হিয়াৎ খান ২৪তম সাময়িক অশ্বারোহী 
স্থবাদার কার্দির বক্স স্তাপার্স আগ মাইনার্স 
স্থবাদার থে! ৭২তম পদাতিক বাহিনী 
স্ববাদার হরদৎ *ম পর্দাতিক বাহিনী 
স্থবাদার ১১শ পর্দাতিক বাহিনী 
স্বার্ধার নাম অজ্ঞাত +৪তম পদাতিক বাহিনী 
স্থবাদার হরিয়ান। ব্যাটালিয়ান 


এইসব বাহিনীর আগমনের পূর্বে যেসব বাহিনী উপস্থিত ছিল, তার্দের ৫ জন 
প্রতিনিধি এই কোর্টের সভ্য ছিলেন। তাছাড়া আরে সভ্য ছিলেন - 
আলোয়ারের মৌলভি ফজল হক, বেরিলির যৌলভি মফরখাজ আলি ও ফুলুনের 
মৌলভি ইমদাদ আলি। শেষোক্ত ছুজন মৌলভি সব সময়েই বাদশাহের পাশে 
দরবারে উপস্থিত থাকতেন ।১৩ জনসাধারণের উপরও তার্দের বেশ প্রভাব ছিল। 
আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, আপাহুল্ল!, এলাহি বক্স প্রভৃতি দরবারের 
প্রাচীন অন্্রান্ত ব্যক্তিরা দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন । তাদের স্থানে 
এইসব মৌলভিরাঁই হলেন বাহাদুর শাহের প্রধান পরামর্শ দাতা । জনসাধারণের 
প্রতিনিধি হিসাবেই এইসব মৌলভিদের কোর্টের সভ্য করে নেওয়। হয়েছিল। 
পরে বেসামরিক প্রতিনিধিদের এর সভ্য করে নেওয়ার ফলে, কোর্ট সিপাহি 
ও জনসাধারণ উভয়েরই সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে, বিদ্রোহী 
দিল্লিতে একদিকে যেমন মধ্যযুগীয় সামস্ততান্ত্রিক শক্তিগুলি সংকুচিত হতে থাকল, 
অন্যদিকে তেমনি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সম্প্রসারিত হতে লাগল । 


€6060 €0 1111 00500 200 91210050106 (0 1721) ০৮০1: 05 (0386910 6০ 
00607 29 ৪ 1,09986,* 7827 07 13272279727) 20.137-40 

১২০ 7%1720 1757810 £600129 501. ৬11, 0816 11, 0.8 

১৩, 1089, 0.5 


বিদ্রোহী দিল্লির অভ্যন্তরে : ৪ জনসাধারণ 


১১ই মে তারিখে দিজিতে মিরাটের বিদ্রোহী নিপাঁছিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
কিভাবে জনসাধারণেরও অত্যর্থান হয়েছিল তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে ।১ 
এর ছু”দিন পরে, ১৩ই মে তারিখে “কোতোয়ানল সকলকে জানিয়ে দিলেন, 
যেসব লোক বাদশাহের -জন্তে যুদ্ধ করতে প্রস্তত, তার! যেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 
উপস্থিত হয়।”২ এই আহ্বানের জবাবে যে প্রচুর লোক ইংরেজের বিরুদ্ধে 
লড়বার জন্তে শ্বেচ্ছাঁসেবক বাহিনীতে যোগদান করেছিল তাতে কোনে সন্দেহ 
নেই।৩ 

বিদ্রোহ শুরু হবার ছ'একদ্িন পরেই কিভাবে ইংরেজের গুপুচর মইনউদ্দিন 
হাসান খান এরকম একটি ভলান্টিয়ার বাহিনীর কমাগ্ডার হলো, তা পূর্বেই 
বর্ণনা করা হয়েছে। 

পুনরায় ২র1 জুলাইতে যেদিন জেনারেল বখত খান কমাগার-ইন-চিফ নিযুক্ত 
হলেন সেইদিনই তিনি ঘোষণ। করলেন, “দিল্লির প্রত্যেকটি নাগরিককে অস্ত্র 
ধারণ করতে হবে। প্রত্যেক বাড়ির মালিক ও দৌকানদারকেও অস্ত্র রাখতে 


১. 41509058005 91 [6০০15 ০০01190690১ 9201) জা151017)6 ৪ 80101 ০01 
91010578 18081 91 57010 200 দ10) (0৩ 19610 018 £010 ৯/1)101) 00৩৩ 
1080 178915560 6০ ০2119 09228 05 [81015 595 ৫০ 1০06৮/911, 005৩ 
10902 21) 20201 01 09 93116191) 6:০9909 80৫ ৫10৮৩ (1)6177 8০10, - 
এই হলো৷ জাহির ডেলভি নামক একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ১১ই মে তারিখের বর্ণন। 
(দস্তান-ই-খাদর ) 3 191901 হর055817) কর্তৃক তার 82722%7 5127 11, 
[06101) 1958. 9. 278-এ উদ্ধৃত । 

২,:7%1910009209120619 112100 : 91 217) ০ 174 

৩. শুধু দিলি শহরের নয়, রোটক, হিসার, রেওরি, সিসরা, বাদশাপুর অঞ্চল 
থেকেও বু স্বেচ্ছাসেবকর্দল বাহাহুর শাহের নিকট দরখাস্ত করেছিল যে তার 
তার জন্তে যুদ্ধ করতে প্ররস্তত এবং তাদের অনেকে দ্দিলিতে এসেও গিয়েছিল। 
(27621 0) 70272227917) 00. 0273-74) যুদ্ধ করার জন্তে হিন্দুর মুসল- 
মানদের মতোই আগ্রহ দেখিয়েছিল (এ, পৃ. ৬৬ )। দুঃখের বিষয়, দিলির 
সিপাহি-নায়করা এবং অন্তান্ত নেতার! এই ব্বেচ্ছাসেবকদের সুসংগঠিত করতে 
পারেন নি। 

ও 
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হবে। যাদের কোনে! অস্ত্র নেই, তাদ্দের এখুনি কোতোয়ালিতে যেতে হবে, 
সেখানে তাদের বিনা পয়সায় অস্ত্র দেওয়। হবে। দিলিতে যেন কাউকেও বিনা 
অস্ত্রেনা দেখ! যায়।” দিল্লির নাগরিকর] ছাড়াও বহু লোক বিভিন্ন বিস্রোহী 
অঞ্চল থেকে এলে শহরের স্বেচ্ছাঁনেবক বাহিনীতে যোগ দ্বিয়েছিল।৪ ২৪শে জুন 
জীবনলাঁল তার ভাষেরিতে লিখেছিল, “৪০* জেহা্দি গুরগাঁও এবং অন্যান্য 
জেল! থেকে এসে পৌছেছে ও বাদশাহের সঙ্গে দেখ! করেছে ।”৫ 

তারপর, বাহাছুর শাহের আবেদনের জবাবেও অনেক স্থানীয় রাজা-নবাবরাও 
দিল্লির যুদ্ধে যোগ দেবার জন্তে কিছু কিছু লোক পাঠিয়েছিলেন। এইসব 
শ্বেচ্ছাসেবকরা যে প্রায়ই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইতে যোগ দিত এবং অনেক 
ক্ষেত্রে তার যে সিপাহিদ্দের চেয়ে বেশি সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিত, তার 
উদ্দাহরণের অভাব নেই। ইংরেজের গুগ্ুচর গৌরীশঙ্কর ২র] সেপ্ম্বর তার 
রিপোর্টে লিখেছিল : “গতরাত্রে শহর-ব্রিগেডের ভলান্টিয়ার কামানের ব্যাটারি 
পাহার। দিচ্ছিল। মধ্যরাত্রে পাহারা বদলের সময় নিমখ-ত্রিগেডের সিপাহিরা 
পাহারার কাজে হাজির হলে শহর-ব্রিগেডের লোকের। এইসব 'পলাতকরদের' স্থান 
ছেড়ে দিতে রাজী হয়নি ।”৬ 

দিল্লির ও আশপাশের সহশ্র সহম্র লোক এইভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে খুব 
উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলেও, এইসব স্বেচ্ছাসেবকদের যথোপযুক্ত সামরিক শিক্ষা 
দেবার জন্তে বিশেষ কোনে উপযুক্ত ব্যবস্থা! ছিল না। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বিশেষ 
কিছু ছিল না এবং তার্দের স্থযোগ্য নেতৃত্বেরও যথেষ্টই অভাব ছিল । জীবনলাল 
তার দ্বিনপঞ্জীতে লিখেছে : “কয়েকজন অশ্বারোহী সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে 
চেয়েছিল; বাদশাহ তার্দের বললেন যে, তাদের দেবার মতে। অর্থ তার নেই। 
কয়েকজন নিরন্তর সিপাহি বন্দুকের জন্যে দরথাত্ত করেছিল। বাদশাহ উত্তর 
দিলেন যে, তাদের দেবার জন্তে তার কাছে সঞ্চিত কোনে। অস্ত্র নেই ।৮*৭ 

এইসব ন্বেচ্ছাসেবকরদের সংখ্যা যে সিপাহির্দের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, সে 

বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইংরেজের একজন গুগ্ুচরের মতে - ১৮ই জুন 
দিলিতে সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনীর সংখ্য। ছিল ১৩ হাজার পর্দাতিক ও ১,৩*০ 
অশ্বারোহী ( 22%/%2 71887% 732০০773) ৮০1. ৬], 0970 1], 0, 155 )। 
কিন্ত পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে, দিলিতে এই সময় যেসব বিদ্রোহী সিপাহি 
ছিল, তার্দের সংখ্য ছিল মাত্র ২,৫০*। তাহলে দেখ! যাচ্ছে যে, স্বেচ্ছাসেবক 
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বিজ্রোহী দিজির অভ্যন্তরে: ৪ জননাধার৭ণ/ ১৫৫ 


সৈনিকদের সংখ্য। ছিল প্রায় ১২ হাজার অর্থাৎ পিপাহিদের চেয়ে প্রায় ৫ গুণ 
'বেশি | এবং একথাও নিঃসন্দেহে বল! যেতে পারে যে, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 
উৎসাহ পেলে আরে! অনেক লোক ভলা্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দেবার জন্তে 
প্রস্তুত ছিল। এই ঘটন| থেকে পুনরায় প্রমাণ হয় যে, ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ 
মূলত জনসাধারণেরই বিদ্রোহ ছিল। উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা, শক্তিমান নেতৃত্ব 
ও যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র পেলে নাগরিকদের এই ভলাটিয়ার বাহিনী যে একট। অপরাজেয় 
শক্তিতে পরিণত হতে পারত, তাতে কোনে। সন্দেহ নেই। কিন্তু হুঃখের বিষয়, 
সিপাহিদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও তার্দের অস্তধিরোধ সংক্রামক ব্যাধির মতো 
বিস্তারলাঁভ করে এই বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকেও দুর্বল করে ফেলল। এই 
স্বেচ্ছামেবকর্দের নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক বা অন্ত কোনে। প্রকার সংগঠন না 
থাকাতে তাদের মিপাহিদ্দের ওপরই নির্ভর করে থাকতে হতো । আবার, 
সিপাহিদের রাজনৈতিক চেতন। অনগ্রসর অবস্থায় থাকার জন্তে তারাও জন- 
সাধারণের সামরিক শক্তির তাৎপর্য উপলব্‌ধি করে তাকে বিদ্রোহ সফল করার 
কাজে লাগাতে পারেনি । 

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ভারতের অন্যান্ত বিদ্রোহী 
অঞ্চলে মহিলার যেরকম নান! কাজে অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন ও অনেক ক্ষেত্রে 
অস্ত্র ধারণ করে শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দিলিতেও তার 
কোনোরকম ব্যতিক্রম হয়নি। জীবনলাল ২০শে জুলাই তার ডায়েরিতে লিখে- 
ছিল : “সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে ষে যুদ্ধ হয়ে গেল, তাতে একজন স্ত্রীলোক 
সিপাহির পোশাক পরে খুব সাহসিকভাবে যুদ্ধ করেছিলেন ; এমনকি ষখন 
সিপাহির। সব যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখনে। তিনি সেখানে অবস্থান 
করেছিলেন এবং কতিপত্ব ইংরেজ সৈম্তের সঙ্গে এক। লড়ে তাদের কয়েকজনকে 
বধ করেছিলেন ।৮৮ 

এই স্থায়ী ভলাটিফ়্ার বাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশেষ কাজের 
জন্যে আরে নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান জানানো হতে]। যেমন ১২ই আগস্ট 
“সমস্ত শহরে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণ| কর। হলে। যে, এদিন রাত্রে বাদশাহ স্বয়ং 
ইংরেজের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করবেন ও তার্দের একেবারে ধ্বংস করবেন। 
সব নাগরিককে অস্ত্র ধারণ করতে ও অগণিত সংখ্যার জোরে সমগ্র ইংরেজ 
বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্তে আহান জানানে। হলো। এই কাজের জন্যে 
হিন্দ ও মুনলমান সকলকেই শপথ গ্রহণ করতে বলা হলেো।। এই আহ্বানের 
ফলে ১০ হাজার মুসলমান কাশ্মীর গেটে সমবেত হয়েছিল ।”৯ 
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১৫৬/ভারতীয় মহাবিভ্রোহ 


বিদ্রোহের সময় যেসব সংবাদপত্র দিল্লি থেকে বার হতো সেগুলির নাম ছিল 
-দিল্লি-আকবর, সিরাজুল-আকবর, সাদ্দিকুল-আকবর, মাজাকুল-আকবর, 
জাফর-আকবর -এগুলি সবই ছিল উছর্তে। হিন্দি ভাষায় বার হতো 
বুদ্ধিপ্রকাশ। দিল্লি-আকবর শুরু হয়েছিল ১৮৩৬ সনে মহম্ব্ণ বকিরের 
সম্পাদনায় । এই পত্রিকার মাধামে বকির প্রথম থেকেই ইংরেজ শাসনের তীব্র 
সমালোচনা! করে আসছিলেন । বিদ্রোহের সময তিনি পুরোপুরি বিদ্রোহের 
প্রতি সমর্থন জানান এবং দিল্পি-আকবরে সব সময় হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের 
ওপর জোর দেন। দিল্লির পতনের পর হাডনন তাকে গুলী করে হত্যা 
করেছিলেন ।১০ 

আগস্ট মাসের শেষে ও সেপেম্বরের প্রথমে যতই শহরের ওপর ইংরেজের 
আক্রমণ ঘনীভূত হয়ে আসতে লাগল ততই এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্তে 
সিপাহি ও নাগরিকর্দের উদ্বদ্ধ করবার চেষ্টা চলতে লাগল। ২৮শে আগস্ট 
তোবাব আলি দিলি থেকে প্রতুৃদেব জানাল : “মৌলভি ফজল হকের দিল্লিতে 
আস! অবধি ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে নাগরিক ও সিপাহিদ্দের উত্তেজিত কবে 
তোলবার কাজে তাঁকে ব্যবহাব কর! হচ্ছে । তিনি বলে বেডাচ্ছেন যে, তিনি 
আগ্রা গেজেটে পড়েছেন, ইংবেজব] দিলি শহরকে ধলিসাৎ করতে ও শহবেব 
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বিদ্রোহী দিল্ির অভ্যন্তরে: ৪জনসাধারণ/ ১৫৭ 


'প্রতোকটি নাগরিককে হত্য। করতে প্রস্তত হচ্ছে ।”১ 

তিনমাম ধরে ইংরেজের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করার ফলে প্রচুর সংখ্যক 
“সিপাহি হতাহত হয়েছিল। এই কারণেও দিলি রক্ষার জন্তে ভলাটিয়ারের 
প্রয়োজনীয়ত] ক্রমশ বেড়েই গিয়েছিল । কতকট। এরূপ অভিধানের ফলে ও 
কতকট। সিপাহি-কোর্টের সাংগঠনিক উন্নতির ফলে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন 
থেকে হাজার হাজার নাগরিক ও সিপাহি ইংরেজের সঙ্গে শেষ পর্যস্ত লড়বার 
জন্তে শপথ গ্রহণ করতে লাঁগল। প্রতিদিন তাদের প্যারেড হতে থাকল ও 
অন্যান্ত প্রস্ততিও চলতে লাগল। নাগরিক ও সিপাহির্দের উৎসাহ ও দৃঢ়ত। 
অনেক বেড়ে গেল। যেসব বিশ্বাসঘাতক ভলান্টিয়ার বাহিনীতে প্রবেশ করে 
অস্তর্থাতী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের অনেকের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা 
'হলো।। ২৮শ পরদ্দাতিক ভলান্টিয়ার বাহিনীর লোকের। তাদের কমাপগ্তাপ্টকে ধরে 
বাদশাহের কাছে নিয়ে হাজির হলে। ও ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার 
জন্কে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল ।১২ 

এইরকম আন্দোলন ও অভিযানের ফলে দিল্লির জনসাধারণের মধ্যে যে 
আবার নতুন করে একট! বেপ্রবিক চেতন ও উৎসাহ দেখা দিয়েছিল তা 
নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। ইংরেজের শেষ আক্রমণের দুর্দিন পূর্বে, ১২ই 
মেপেটম্বর, ইংরেজের এক গুপ্তচর তার্দের লিখেছিল, _ “গতকালের যুদ্ধে দিল্লির 
নাগরিকর। অংশ গ্রহণ করেছিল এবং থানেশ্বর জিলার হাবির মৌলভি নওয়াজিস 
আলি ২ হাজার লোক নিম্সে লড়েছিলেন। সিপাহিরা ইংরেজের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করবার জন্তে শহিদদের মতো। মৃত্যুবরণ করবে বলে শপথ গ্রহণ করেছে। 
সৈম্তবাহিনী থেকে পলাতকর্দের ধরে এনে তার্দের সকলের সামনে অপমান করা 
হচ্ছে ।-..শহরবাসীর। শুনতে পাচ্ছে ষে ইংরেজরা মুসলমানদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা 
করছে, কিন্তু হিন্দুদের ছেড়ে দেওয়! হচ্ছে । এই কারণে মুসলমানর। যুদ্ধ করতে 
বদ্ধপরিকর । এই ধরনের রিপোর্টের প্রতিবাদ হওয়। বিশেষ প্রয়োজন । তা না 
হলে বিদ্রোহ আরে! ছড়িয়ে পড়বে ।”৯৩ 

দিন্ি থেকে ১১ই সেপ্টেম্বরের এরকম আর একটি রিপোর্টে দেখা যায়, 
“কতিপয় শিথ অশ্বারোহী বাদশাহের নিকট এসেছিল ও বলেছিল যে, তারা 
১২টি কামান দখল করেছে। তার! বাদ্শাহকে অনুরোধ করল ষে, তার নিজন্ব 
বৃডিগার্ড বুশের] বাহিনীকে তাদের সঙ্গে আবার যাবার অন্মতি দিতে হবে। 
তাতে বাদশাহ জানালেন যে, তাদের ইচ্ছে থাকলে তারা যেতে পারে। এই 
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শিখরাই তাদের একবার যুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিল, ষার ফলে তাদ্দের অনেকেই মারা 
গিয়েছে । তা সত্বেও বুশের বাহিনী শিখদের সঙ্গে আবার গেল। আজ অশ্বা- 
রোহীদ্দের প্রচুর লোক হত ও আহত হয়েছে। কিন্তু এই যে এত উৎসাহ 
দেখানে। হচ্ছে তার' জন্তে বিদ্রোহীরা সকলেই খুব সন্তষ্ট। সকলেই বলাবলি 
করছে, যদি এইরকম তেজের সঙ্গে প্রথম থেকেই যুদ্ধ করা হতো, তাহলে 
এতদিন ধরে লড়ার প্রয়োজন হতো৷ না! এবং অনেক আগেই ইংরেজ-শাসনের 
শেষ চিহ্টুকু ইতিহাসের পাতা৷ থেকে মুছে ঘেত।৮১৪ 

১২ই সেপ্টেম্বরে জীবনলালের ডায়েরিতেও লেখা আছে যে, শহরে সিপাহি 
ও জনসাধারণের মধ্যে খুবই একটা আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপন। দেখা যাচ্ছে _ 
“কিদ্রোহী বাহিনীগুলির সকলেই শেষ পর্যন্ত লড়বার জন্যে প্রস্তত। এখন আর 
কেউই বাহিনী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে না।”১৫ 

তারপর যখন ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজের শেষ আক্রমণ শুরু হলে “তখন 
বাস্তবিকই দেখ! গেল, যেসব বিদ্রোহীরা দিলি রক্ষা করার জন্যে লড়ছিল 
তাদের বেশির ভাগই হলো ধর্যোন্মত্ত জেহাদি ও শহরের জনসাধারণ ।”১৬ 

এরপর থেকে ইংরেজকে দ্দিলির প্রতিটি 'ইঞ্চি জমির জন্যে লডতে হয়েছে। 
ইতিহাসবিদ ফরেস্ট লিখেছেন, যেদিন ইংরেজর! চার্দনিচক আক্রমণ করল 
সেদিন দিল্লির নাগরিক ও সিপাহিদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে “ইংরেজরা! দলে 
দলে ধরাশায়ী হতে লাগল এবং আমাদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ কর। অর্থাৎ জুম্মা মসভিদ 
দখল কর? অসম্ভব হয়ে পড়ল। অবশেষে আমর পিছু হঠতে বাধ্য হলাম ও 
গির্জায় রক্ষিত বাহিনীর মধ্যে আশ্রয় নিতে হলে11১৭ 

ইংরেজ সাম্রাজ্াবাদীর। দাবি করে থাকে - শিখর নাকি সকলেই বিদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে ছিল। এই উক্তি সত্য কি মিথ্য ত৷ অন্তত্র আলোচিত হয়েছে । এখানে 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন, দিল্লির যুদ্ধে অনেক বিদ্রোহী শিখ স্বেচ্ছাসেবক ষে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল, তা! উপরের ঘটনা থেকেই পরিঞ্কার বোঝা যায়। 
পাতিয়ালা, নাঁডা, বিন্দ ও কাপুরতলার রাজাদের বাহিনীর শিখ সৈম্র! 
ইংরেজের পক্ষে লড়তে বাধ্য হয়েছিল, কিন্ত তার। এই হীন অবস্থাটণকে সানন্দে 
স্বীকার করে নেয়নি । ১ল। জুন দিল্লির দরবারে বিশ্বস্তস্ত্রে খবর এসেছিল যে, 
“পাঁতিয়ালার রাজার মত্ত সৈন্য ইংরেজবিরোধী। যে সময় ভারতবাসীর। 
তাদের ধর্মরক্ষ! করার জন্যে লড়ছিল তখন ইংরেজের পক্ষে যাবার জন্কে: 
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মহারাজাকে এইসব সৈম্তরা খোলাখুলিভাবে ভর্খদনা করেছিল।”১৮ এই 
সংবাদ যে সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত ছিল না তারও প্রমাণ পাওয়৷ যেত যখন মাঝে 
মাঝে এইসব রাজাদের অধীনস্থ ও অন্যান্য শিখ সৈন্যরা সুযোগ পেলেই দলত্যাগ 
করে দিল্পতে এসে বিপ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিত। জীবনলাল এ সম্পর্কে তার 
ডায়েরিতে ২৯শে জুলাই তারিখে লিখেছে -“পাতিয়ালার রাজার বাহিনীর 
কতিপয় শিখ সৈন্য ইংরেজ শিবির ত্যাগ করে দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছে 
এবং রিপোর্ট করেছে যে, ইংরেজদের অনেক কামান থাকলেও কামানগুলি 
টানবার জন্যে ঘোড়ার খুবই অভাব ।*৯৯ 

এইসব শিখর! দিল্লির ভলাটিয়ার বাহিনীতে যোগ দিয়ে সব সময়েই ইংরেজের 
বিরুদ্ধে খুবই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে । €ই আগস্ট দেখ! যায় যে, “কয়েকজন 
শিখ-প্রতিনিধি বাদশাহের নিকট একটি আবেদন করেন । তাদের অভিযোগ 
ছিল যে, তারা ঘখন ইংরেজদের শিবির আক্রমণ করতেন, তখন পুরবিয়। 
সিপাহিদের নিকট থেকে কোনে। সহযোগিতা ন। পেয়ে তাদের বারবার ফিরে 
আসতে হয়। সুতরাং তার! বাদশাহের নিকট আবেদন জানালেন যে, দিল্ির 
অন্যান্ত বাহিনীগুলির মতো৷ শুধু শিখদের নিয়েই একটা স্বতন্ত্র বাঁহিনী গঠন করা৷ 
হোক এবং তাদের হাতে ছুটি কামান ছেড়ে দেওয়া হোক, তাহলে ইংরেজদের 
তার। কিছুট। সফলতার সঙ্গে আক্রমণ করতে পারবে ।”২০ কয়েকদিন পরে 
পৃথকভাবে এই শিখ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল । 

বিদ্রোহের প্রথম থেকেই দেখা যায় ষে, বিক্রোহীর! হিন্দুমুসলমানের সংগ্রামী 
এঁক্য বজায় রাখবার জন্টে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল । ইংরেজরাও জানত যে, এই 
এক্য ভাঙ্গতে পারলে তার্দের কাজ সহজ হয়ে পড়বে-তাই তারা তাদের 
গ্রপ্তচরদের মারফৎ ও আরে! বিভিন্ন উপায়ে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ ঘটাবার 
জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। হিন্দু-মুসলমানের এই এক্যকে সুদৃঢ় করার 
আবশ্তকতা যে কতখানি, বাহাছুর শাহ নিজেও তা খুব ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম 
করতে পেরেছিলেন । তাই তিনি ৯ই জুলাই তারিখে ঢোল পিটিয়ে সারা শহরে 
ঘোষণা করে দিলেন _ দিল্লিতে আর গো-হত্য। হতে পারবে না। যদি কাউকে 
গো-হত্যা করতে দ্বেখা যায় তাহলে তাকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়। 
হবে ৭ রি 

বেরিলিতে যেদিন বিদ্রোহ হয় ও খান বাহাছর খান বিদ্রোহী-সরকারের 
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শাসনভার গ্রহণ করেন, সেদিন তিনিও গো-হত্য বন্ধ করার জন্যে অনুরূপ 
ঘোষণ। করেছিলেন । তখনকার পরিস্থিতিতে গো-হত্যা নিবারণের প্রয়ো- 
জনীয়তা উপলব্ধি করে এরকম ঘোষণায় হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ খুশিই 
হয়েছিল। 

কিন্ত ইংরেজের গগ্তচররা এতে অন্তষ্ট হয়নি । আসাহুল্প!, রজব আলি প্রভৃতি 
ধর্মা্বদের উস্কানি দিতে লাগল যাতে বকর-ঈদের দিন প্রকাশ্ঠভাবে গো-হত্য। 
কর! হয়। রজব আলি তার বিদেশী প্রভুদের গদগদ ভাবে জানাল, “মৃসলমান 
ধর্মান্ধর1 অত্যধিক বিক্ষুব্ধ হয়েছে ও তারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, বকর-ঈদের 
দিন প্রকাশ্ট রাজপথে তারা গো-হত্য। করবে । যদি তখন হিন্দু সিপাহির। বাধ! 
দিতে আমে তাহলে তার] হিন্দুদ্ধের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে এবং হয় 
তাদের জয় করবে, নয়তো! ধর্মের জন্তে শহিদের মতো প্রাণ দেবে ।*"'ঈদের দিন 
হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে লড়াই হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল ।”২২ 

কিন্ত বাহাদুর শাহ অনেক বিষয়ে যেমন দৃঢ়ত] দেখিয়েছিলেন, এ বিষয়েও 
তিনি তেমনি কারে। কাছে মাথা নিচু করলেন না। ১৮ই জুলাই আবার তিনি 
ঘোষণা! করে দিল্লিতে সকলকে জানালেন ষে, বকর-ঈদ্দের দিনও কেউ গোরু 
কোরবানি করতে পারবে না। তাছাড়া “বাদশাহ জেনারেল বখত খান ও 
অন্যান্ত অফিসারদের হুকুম করলেন যে, তাঁরা যেন ঈদের দ্দিন কোনে। গোরু 
কোরবানি করতে না দেন এবং যদি কোনে। মুসলমান গোরু কোরবানি করে 
তাহলে তাকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে হত্যা করতে হবে। হাকিম 
আসামুল্লা এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বললেন যে, তিনি মৌলভিদের 
সঙ্গে আলোচন। করবেন। এর ফলে বাদশাহ এতই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লেন ষে, তিনি 
দরবার বন্ধ করে তাঁর শয়নকক্ষে চলে গেলেন ।”২৩ 

হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই অশ্প্রধধায়ের মধ্যে ভেদাভেদ, সন্দেহ ও যনোমালিন্য 
স্থপ্টি করবার জন্তে ইংরেজর৷ আরে! ষেসব উপায় অবলম্বন করেছিল, তার মধ্যে 
একটি হলে। নানারকম সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের গুজব প্রচার কর]। 
এইভাবে দিজিতে জুলাই মাসে প্রচার হলে। যে, ইংরেজর] আগ্রায় সমস্ত মুসল- 
মানদ্বের কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে এবং দিল্পিতেও তার ঠিক এই 
রকম করবে ।২৪ 

দিল্লিতে আরে! প্রচার হলো যে, আগ্রার জৃৎসি প্রসাদ, উত্তর-ভারতের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ ধনী মহাজন, ধিনি লক্ষ-লক্ষ টাক। ইংরেজ সরকারকে খণ দিয়েছিলেন, 
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তিনি আগ্রায় ছোটলাটের কাছে এই বলে আবেদন করেছেন, যেহেতু হিন্দুরা 
সাধারণত রাঁজভক্ত সুতরাং তাদের শান্তি দেওয়! অন্যায় হবে। এইসব গুজবে 
যে কোনো ফল হয়নি তা বলা চলে ন|। পূর্বেই উন্লেখ কর! হয়েছে যে, যদিও 
দিজ্নিতে অন্যান্য স্থানের মতো হিন্দু জনসাধারণ ইংরেজের বিপক্ষে ছিল এবং 
অধিকাংশ স্থলে হিন্দু সিপাহি ও হিন্দু কৃষকরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ছিল, তবুও 
বানিয়া, মহাজন, ধনী, দোকানদার প্রভৃতি লোকেদের মধো হিন্দুরাই ছিল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই শ্রেণীর লোকের] যে বিদ্রোহী দিলি সরকারের সঙ্গে 
ভালোভাবে সহযোগিতা করছিল না, ত1 সকলেই দেখতে পাচ্ছিল। 

দিলিতে ইংরেজের শেষ আক্রমণের একদিন পূর্বে চারদিকে আবার রটে গেল, 
ইংরেজর1 পমন্ত মুসলমানদের হতা! করবে, কিন্তু হিন্দুদের স্পর্শও করবে না। 
স্বভাবতই কিছু মুললমান এইসব হিন্দুদের প্রতি কুদ্ধ হয়ে উঠল। “সমস্ত দিন 
মুসলমানর! হিন্দুদের গালাগালি করল এবং তাদের খুন করবে বলে ভয় দেখাল। 
বাদশাহ তার্দের শান্ত করবার চেষ্টা করলেন...এবং তিনি ঘোঁষণ। করলেন যে, 
পরদিন তিনি নিজে হিন্বু-মুসলমানের মিলিত বাহিনীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে 
পরিচালন। করবেন ।১+২৫ 

ইংরেজের বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা আবার ব্যর্থ হলো এবং দিল্লির চূড়াস্ত যুদ্ধে 


হিন্দু-মুসলমান সিপাহি ও জনসাধারণ একই সুত্রে মিলিত হয়ে বিপুল মহিমায় 
শত্রুর সম্মুখীন হলো । 
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ভাগ্য পরিবর্তন 


আগস্ট মাসে সিপাহি-নেতারদের অস্তঘ্বন্ খুবই তীব্র হয়ে উঠল । ৪ঠ1 তারিখের 
দরবারে বাহাহর শাহ তাদের খুব তিরস্কার করলেন । দরবারে উপস্থিত ১৫-জন 
অফিসার খুবই লজ্জিত হলেন। বা্শাহকে তারা আশ্বস্ত করলেন এবং তাদের 
আশীর্বাদ করতে বললেন । একে একে এসে তাঁর। বাদশাহের সামনে দাড়ালেন 
এবং বাদশাহ তাদের প্রতোকের মাথায় হাত রেখে বললেন : “শীন্র যাও, টিলা 
জয় কর।»১ পরের দিন সিপাহির্দের এক সাধারণ প্যারেডে তার্দের তিন ভাগ 
করে ও জন জেনারেল -মির্জী মোগল, ঘাউস মহম্মদ ও বখত খানের অধীনে 
দেওয়া হলো। 

কিন্ত এতেও দিল্লির অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ উন্নতি হলে। না। বখ.ত খানও 
বেরিলি বাহিনীর সঙ্গে সিরধার! সিং ও নিমখ বাহিনীর বিবাদ আরো তীব্রতর 
হয়ে উঠতে লাগল ।২ শাহঙ্ঞাদারা এই কলহে ইন্ধন জোগাতে লাগল, এবং মির্জা 
মোগলের সঙ্গে'নিমখ ও নাসিরাবাদ বাহিনীর ঘনিষ্ঠতা খুব বেড়ে গেল। বিদ্রোহী- 
দের অর্থনৈতিক সমস্তা এই বিবারদকে আরে! ঘনীভূত করে তুলল। পরস্পরের 
বিরুদ্ধে মিথ্য। গুজব রটতে লাগল, যেমন - বখত খান ইংরেজের গ্রঞ্চচর | এই 
গুজব রটানোর ব্যাপারে ইংরেজদের দিক থেকেও ভ্রুটি ছিল না। ২০শে আগস্ট 
একজন শিখ বন্দীকে দরবারে ধরে আন! হলো । “সে বলল যে, জেনারেল বখ ত 
থান ইংরেজের সঙ্গে গোঁপনে চিঠি লেখালেখি করছেন ।.*-শিখ বন্দীকে লক্ষ্য 
করে বাদশাহ বললেন -_ লোকটা গুগ্চচর, বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে ঝগড়া 
বাধাবার জন্তে ও এখানে এসেছে ।”৩ 

ইংরেজের একজন গুপ্চচর এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছিল : 
“স্মগ্র সিপাহি বাহিনী খুব নিরুৎ্সাহ হয়ে পড়েছে। রাজস্ব আর্দায় করবার জন্যে 
জেনারেল বখ্‌ত খান করেকজন লোক পাঠিয়েছিলেন । অন্যান্য জেনারেলরা 
এতে হিংসাপরাঁয়ণ হয়ে বাদশাহের নিকট আবেদন করলেন যে, সমস্ত ঠিসিপাহি- 
নেতার মত ছাড়াকাউকে রাজন্ব আদায়ের ভার দেওয়ার প্রথ। বন্ধ করতে 
হবেখ এর ফলে খুব ঝগড়া হচ্ছে। দৈনন্দিন ঝগড়ার্বাটি ও রেষারেধির অস্ত 
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নেই। ২* দিন হয়ে গেল সিপাহিরা কোনে! বেতন পায়নি। সিপাহির] খুব 
গণ্ডগোল শুরু করেছে ও তাদের অনেকেই দলত্যাগ করবে বলছে। ৬ই তারিখে 
কুমন্দ খান ১ হাঁজাঁর লোক নিয়ে দিল্লিতে এসেছেন 17৪ 

এই অস্তবিরোধের মধ্যে ইংরেজের দালালর] ও গুপ্তচরর1 তাদের অতস্তর্থাতী 
কাজের এক মহ! স্থযোগ পেয়ে গেল। ৪51 আগস্ট একট] বড় অগ্নিকাণ্ডে অনেক 
বাড়িথর পুড়ে গেল ও অনেকের জীবন নষ্ট হলো! এবং শহরে একটা আতঙ্কের 
স্ষ্টি হলে] | তারপরই, ৭ই তারিখে বারুরণের কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে ৪০০ 
অর্মীর মৃত্যু হলে1|€ কিন্তু জীবনলালের মতে মৃতের সংখ্যা ছিল ৪৯৪ এবং প্রাণ 
রক্ষা হয়েছিল মাত্র ১৩ জনের । হাডসনের নিকট থেকে রজ্জব আলির মারফৎ 
এক চিঠি পাবার পর হাকিম আসানুল্পা খানই ষে বেগম সমরুর বাঁড়িতে 
বারুদের কারখান। উড়িয়ে দিয়েছিল, সেকথা কুপার তার বইতে উল্লেখ করে 
লিখেছেন : “এই নিপুণ কাজটির ফলে শত্রুদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ খুব বেড়ে 
গিয়েছে ।"**তার্দের শক্তি, সংঘবদ্ধতা ও এক্যবোধ একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। 
বিভিন্ন সভাপতির নেতৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন কাউন্সিলের অনবরত সভা হচ্ছে ।”৬ 

বারুদখানার বিস্ফোরণ যে বিদ্রোহীদের পক্ষে একট গুরুতর আঘাত তাঁতে 
সন্দেহ নেই। কিছুকাল পূর্ব থেকেই বিদ্রোহীদের গোলাবারুদের যথেষ্ট ঘাটতি 
পড়ছিল। বারুদ তৈরি করবার জন্টে দ্রিলিতে সোরার অভাব ছিল না,কিন্তু গন্ধক 
অতি ছুণ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল । এই অবস্থায় উত্কষ্ট বারুদ তৈরি হওয়া অসম্ভব ছিল, 
আর নিকৃষ্ট ধরনের বারুদ ষাঁও-ব। তৈরি হচ্ছিল তা গ্রতিদ্িনকার প্রয়োজন 
মেটাতে পারত না। এই সময় রজ্জব আলি তার মনিবদের জানিয়েছিল, “শীপ্রই 
যেটুকু গন্ধক আছে তাও ফুরিয়ে যাবে ; তারপর যে খারাপ বারুদ তৈরি হচ্ছে 
তাও আর হবে ন11৮”৭ ইপ্টেলিজেন্স বিভাগের কর্মকর্তা মুইর ২১শে আগস্ট 
জেনারেল হাভলককে লিখেছিলেন : “বিদ্রোহীদের কিষেণগঞ্জে মর্টার কামান 
আছে, কিন্তু তাদের মর্টার কামানের গোলাগুলী হাউইটজার কামানের গোলার 
মতো। অত ভালে নয়। লক্ষ্য তাদের ঠিকই হয়, কিন্তু তার্দের গোলাগুলী ফাটে 
ন1। আমার মনে হয় এর কারণ হচ্ছে - তার! যে বারুদ তৈরি করছে তা নিকুষ্ট 
ধরনের ।৮৮ 
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৬, 078%69 £12 25৫ 12%1120১ 0. 206-7. রজ্জব আলিকে বারুদখানার 
দারোগা নিযুক্ত কর হয়েছিল। ১৮ই জুলাই সে ইংরেজদের কাছে জানায়, 
বারুদখানায় বারুদ্বের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে। 
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১৬৪/ভারতীয় মহাবিকোহ 


কিন্ত বিদ্রোহীদের যত ছুর্বলতাই থাকুক, তাদের কর্মতৎ্পরতার অভাব ছিল 
না। বেগম সমরুর বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবার পর, তার। দরিয়াগঞ্জে হাসান আলি 
খানের বাড়িতে পুনরায় বারুদের কারখান! স্থাপন করল। শহরে ষা-কিছু গন্ধক 
ছিল সব সংগ্রহ করার চেষ্টা হলে! এবং অন্থান্ স্থান থেকেও সংগ্রহ করার জন্যে 
লোক পাঠানে। হলো৷। একজন গুধুচর লিখল : “সমস্ত দোকান থেকেই গন্ধক 
সংগ্রহ করা হচ্ছে। মহম্মদ জাকারিয়ার কাছ থেকে খবর পেয়ে দেবীদাসের 
'দোঁকান থেকে ৩৫ মণ গন্ধক বাজেয়াপ্ত কর। হয়েছে ।”৯ 

এইভাবে বিপ্রোহীর্দের চেষ্টার ফলে বারুদ-সমস্তার অনেকখানি সমাধান হলো 
গৌরীশহ্বরের ২৯শে আগস্টের চিঠিতে জান! যায় যে, “বারুদখানার কাজ ঠিক 
ভাবেই চলছে। সেখানে ৫€* মণ বারুদ প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে এবং এই 
পরিমাণই বিদ্রোহীদের প্রতিদিনকার প্রয়োজন ।”১০ 

বিদ্রোহীর! খন আত্মকলহে নিষ্জ্জিত, ইংরেজরা তখন যথাসাধ্য চেষ্ট। করে 
তার্দের শেষ সম্বল সংগ্রহ করে দিলি দুর্গ আক্রমণের জন্তে প্রস্তুত হলো | ৭ই 
আগস্ট ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল নিকলসন নতুন গঠিত “মুভেবল কলামের" 
অগ্রগামী অংশকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি শিবিরে এমে পৌছলেন। তার খদ্দিন পর 
১৪ই আগস্ট “মুভেব্‌ল কলামের” সমগ্র অংশটাই এনে গেল। এই নতুন বাহিনী 
বাছাই করা লোকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল ইংরেজ, পাঠাঁন, 
শিখ ও বালুচি। আর রণজিৎ সিংহের খালসা বাহিনীর কয়েকজন পুরনো 
শিখ সৈন্য, যার। মাত্র ৮ বৎসর পূর্বে সোত্রাওন ও চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে 
ইংরেজ শিবিরে নির্মমভাবে গোলাবর্ষণ করে শক্রর মনে এক ভয়ানক আতঙ্কের 
স্থষ্টি করেছিল। কিন্তু সেই পূর্বতন শক্রকে আজ তারা ভূলে গেল। ভূলে গেল 
তাদের জাতীয় আত্মসম্মান ও গর্বের কথা। দিল্লির এশ্বর্ষের অবাধ লুণ্ঠন ও 
ইংরেজের আরে! অনেক রকমের প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়ে তার! দিল্লির ছুর্গ 
চুরমার করে দেবার জন্তে রাজধানীর বহিরঙ্গনে এসে উপস্থিত হলে]। 

কিন্তু নতুন বাহিনী এসে গেলেও, তখনে। তাদের ৩*টি কামানের “সিজ-ট্রেন' 
অনেক পিছনে পড়ে ছল। “এই পিজ-ট্রেন ১ই আগস্ট ফিরোজপুর থেকে 
যাত্রা! করে রোটক-দিল্লির কঠিন রাস্ত। দিয়ে আসছিল । এই সিজ-ট্রেনটা1 ছিল 
৮ ম্বাইল ব্যাপী দীর্ঘ একটা লাইন ; প্রথমে ছিল হাউইটজার, মর্টার ইত্যাদি 
বিভিন্ন ধরনের কামান, যা! অনেকগুলি হাতিতে টেনে আনছিল ? তার পরেই 
ছিল ঈসর্বপ্রকারের গোলাগুলী ও সাজসরগামে ভি প্রচুর গোরুর গাড়ি ।”৯৯ 
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এই পিঁজ-ট্রেন না পৌছনে। পর্যস্ত ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে দিলি আক্রমণ করা 
সভব ছিল না। তাই ইংরেজের এই সিজ-ট্রেন আক্রমণ করে দিজিকে রক্ষা 
করবার এটাই ছিল বিদ্রোহীদের পক্ষে শেষ হুযোগ। 

ফিরোজপুর থেকে পিজ-ট্রেনের যাত্রার খবর পেয়ে ১২ই আগস্ট সকালে 
“সিপাহি-অফিসারদের একটি সাধারণ সভ। বসেছিল । এক ঘটি জলের মধ্যে, 
প্রত্যেকে একটু করে হুন দিয়ে দিল অর্থাৎ তার। জানিয়ে দিল যে, যর্দি তার! 
তাদের শপথ ভঙ্গ করে তাহলে লবণ যেমন করে জলে গলে গেল, ঠিক সেইভাবে 
তারাও যেন শৃন্তে বিলীন হয়ে যায়।'-.যুদ্ধ থেকে জীবিত অবস্থায় কেউ আর 
ফিরে আসবে ন! _ তাকে হয় যুদ্ধে মরতে হবে, না হয় তাকে জয়ী হতে হবে ।”৯২ 

তখন বিদ্রোহীদের অনুকূলে অনেকগুলি দিক ছিল। তাদের মধ্যে একটি হুল! 
এই যে, ব্রিটিশ শিবিরে যেসব শিখ সৈম্ত ছিল তাদের অনেকেই তাদের অবস্থার 
জন্তে খুব স্থখী ছিল না, এবং তার] কিছুট। দোছুল্যমান অবস্থায় ছিল। একজন 
বিশ্বাসঘাতক দিল্লি থেকে তার প্রতুর্দের জানাল : “ইংরেজ শিবিরের শিখ-অফি- 
সারদের কাছ থেকে দিল্লিতে শিখ-বিদ্রোহীদের কাছে একট] চিঠি এসেছে; 
তাতে তার। লিখেছেন যে, তার্দের মন দিল্লির বাদশাহের দিকেই আছে। যদি 
শিখর] পৃথকভাবে আক্রমণ করে তাহলে ইংরেজ শিবিরের শিখর। তার্দের দিকে 
চলে আসবে । এ শিবির থেকে প্রায় ১২৫ জন ও অন্যান স্থান থেকে ১০০ জন 
অশ্বারোহী বিব্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়েছে ।”১৩ 

ঠিক এই সময়েই দিল্ির চারপাশে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ অনেক বেড়ে 
গিয়েছিল । ১৯শে আগস্ট প্রায় ২ হাজার রংঘুর হিসার শহর আক্রমণ করে ।১৪ 
এই বিক্রোহী রংঘুরদের দমন করার জন্যে ইংরেজ শিবির থেকে হাডসনকে 
পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি রোটক ছাড়িয়ে আর ষেতে পারলেন ন1। 
সেখানে রংঘুরদ্দের নেত। বাবর শাহের সঙ্গে তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তিনি 
রোটক দখল করতে পারলেন না। ২২শে তারিখে তাঁকে শিবিরে ফিরে যেতে 
হলো। 

ইংরেজরা তাদের গুচচরদের মারফৎ যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিল তাতে দেখা 
যাঁয় যে, ১৪ই আগস্ট দিল্লিতে বিদ্রোহী সিপাহিদ্দের শক্তি ছিল- ৪,৪২০ 
পদাতিক, ৩,৫৯০ অশ্বারোহী ও ৩০টি কামান।১৫ এই তথ্যগুলি ভালোভাবে 
পরীক্ষ। করে পাপ্জাবের দেশীয় রাজ্যগুলির কজিশনার জি. সি. বারনেস্‌ রিপোর্ট 
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করেছিলেন : “মোটামুটি দিলিতে বিক্রোহী-সিপাহিদের সংখ্য! ৪ হাজার অস্বা- 
রোহী ও ১২ হাজার পদাতিক ধর] যেতে পারে। আর বাদবাঁকি বিভিন্ন 
স্বেচ্ছাসেবক দলের বিশৃংখল ১ হাজার অশ্বারোহী ও ৩ হাজার পদাতিক-_যাঁর। 
একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বিদ্রোহীদের সংখ্যার এতই ওঠণ-নাম। হচ্ছে 
'ষে, তার্দের শক্তির সঠিক হিসেব দেওয়। অসম্ভব + কিন্তু উপরিউক্ত সংখ্যাঁটাই 
প্রায় ঠিক, যদিও বেশি করে ধর] হয়েছে ।”১৬ কিন্তু নর্যানের মতে “বিভ্রোহীদের 
সংখ্যা ছিল খুব কম করে ৩* ভাজার, তার্দের কামান ছিল অসংখ্য এবং 
গোলাবারুদ অফুরস্ত ।”৯৭ নর্মান যে অত্যধিক বাড়িয়ে বলেছেন তাতে সন্দেহ 
নেই । আগস্ট মাসের মাঝামাঝি দিলিতে বিদ্রোহী যোদ্ধাদের সংখ্যা ১৫ হাজার 
থেকে ২০ হাজারের বেশি ছিল না । 

অন্যর্দিকে নতুন সেনাবাহিনী ইংরেজ শিবিরে পৌছবার পর ১৫ই আগস্ট 
ইংরেজদের শক্তি হয়ে দাড়ান নিক্রূপ :১৮ 





ব্রিটিশ ভারতীয় 
গোলন্দাজ -** ৫৪৮ ৪৭৭ (শিখ) 
স্যাপার্স আগু মাইনার্স ৬৭৩ (শিখ) 
অশ্বারোহী বৃ ৪৮৫ ৭৬৯ 
পদ্দাতিক *-+ ২১৭০৩ ২,৪৬৭ 
৩১৭৩৬ ৬১৩৮ ৩--৮১৯২২ 


১৫ই আগস্টে শিবিরে রোগীদের সংখ্যা: ১১৫৩৫ 


মোট সংখ্যা :_ ৯১৬৫৭ 


উপরের সংখ্যাগুলি থেকে ছুটো বিষয় খুব স্পষ্টভাবে দেখা ঘায়। প্রথমত, 
সিপাহিদের সংখ্যা ইংরেজদের চেয়ে খুব মারাত্মক ধরনের বেশি ছিল না। 
বেশির ভাগ ইংরেজ লেখকই দিল্লিতে সিপাহিদের সংখ্যা ৪-« গুণ বেশি করে 
দেখেয়েছে, তা অবশ্যই অতিরপ্রিত। বস্তুত সিপাহিদের সংখ্যা ইংরেজদের 
তুলনায় দিগুণ&্ ছিল ন1। সরকারি তথ্য থেকে দেখা যায়, সিপাহির সংখ্যায় 
সামান্তই বেশি ছিল। দ্বিতীয়ত - ইংরেজ শিবিরের সৈন্যদের মধ্যে অর্ধেকের 
বেশি ছিল ভারতীয় ভাড়াটিয়া সিপাহি- পনিবেশিক শাসনের একটি অনিবার্ধ 
বিষময় টি এশিয়াবালীদেরই এশিয়াবাসীদ্দের বিরুদ্ধে লড়তে হবে- এই 
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নীতি শুধুমাত্র বর্তমান সাত্রাজ্যবাদীদের নীতি নয়-এ.নীতি কার্ষে পরিণত 
করবার কৌশল অনেকদিন পূেই ইংরেজদের ভালোভাবেই জান! ছিল। 

২৫শে আগস্ট প্রায় ৫ হাজার বিদ্রোহী ১৫টি কামান নিয়ে লাহোর গেট 
দিয়ে বেরিয়ে এসে নজফগড় দখল করল । তাদের পক্ষে ষে এট একটা কুতিত্ব- 
পূর্ণ সাফল্য তাতে কোনে। সন্দেহ নেই। মৌস্মি বৃষ্টির জন্যে এই সমস্ত 
এলাকাট! তখন জল আর কাদায় ভি হয়ে ছিল ; রাস্ত। দিয়েও চলাচল করবার 
উপায় ছিল না। কিন্তু এতসব বাঁধা সত্বেও বিদ্রোহীরা নিজের তে। জল-কাদা। 
পার হলোই, এমনকি তার] ১৫টি কামান ও গোলাবারুদ পর্যস্ত টেনে নিয়ে 
যেতে সমর্থ হলে।। তারপর নজফগড়ে এসে গ্র্যাণড ট্রাঙ্ক রোডের ছু'ধারে ছুটি 
স্থান অধিকার করে বসল ৷ এই বাস্তাই ইংরেজদের সিজ-ট্রেনের যাবার রাস্তা । 

কিন্তু এ সঘ্ন্ধে লক্ষ্য করার বিষয় হলে। এই ষে, বেরিলি ও নিমখ বাহিনী 
একত্রিতভাবে এই অভিষানে অংশগ্রহণ করেনি । পরস্পরের সঙ্গে ফোগাযঘোগ 
ন। রেখেই তার! ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যাত্রা করেছিল এবং নজফগড়েও ভিন্ন ভিন্ন স্থান 
দখল করেছিল। জীবনলালের মতে, জেনারেল বখ.ত খান নজফগড়ে পৌছবার 
পর নিমখ বাহিনীর পেনানায়কদের ওখানে থামতে বলেছিলেন ও শক্রুকে 
একসঙ্গে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তাবও করেছিলেন । নিমখ বাহিনীর নেতার! 
তাতে কর্ণপাত না করে এগিয়ে গেলেন ও পৃথকভাবে একট অগ্রবর্তাঁ স্থান 
দখল করলেন। এইসময় ইংরেজর। হঠাৎ কতকগুলি শক্তিশালী কাঁমান নিয়ে 
নিমখ বাহিনীকে ছু'দ্রিক থেকে আক্রমণ করল । বিদ্রোহীর্দের ক্ষতি হয়েছিল 
খুবই - ১ হাজার জন হতাহত ও ১২টি কামান খোয়া গিয়েছিল ।৯৯ 

এই ঘটনাই যদি অত্য হয়, তাহলে বখ্‌ত খানের কার্ধক্রম একেবারেই সমর্থন- 
যোগ্য নয়। নিমখ বাহিনী খন ইংরেজদের সঙ্গে এককভাবে যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন 
যদি বখত খান সদলবলে শক্রকে আক্রমণ করতেন তাহলে বিদ্রোহীদের এরকম 
শোচনীয় পরাজয় হতো না, বরং তাঁদের জিতবারই সম্ভাবন] ছিল। 

এদিকে ব্রিটিশ শিবির থেকে জেনারেল নিকলসন ২১৫০* সৈন্য :ও ১৬টি 
কামান নিয়ে বিদ্রোহীদের বাঁধ! দেবার জন্তে বেরিয়ে এলেন। তিনি দেখতে 
পেলেন ষে, জেনারেল পিরধারা সিং আর কর্নেল হীরা সিং-এর অধীনে নিমখ 
বাহিনী একট] অগ্রবর্তী ঘাটি অধিকার করে 'নাছে। তিনি তাদের প্রচণ্ড বেগে 
আক্রমণ করলেন। নিমথ বাহিনীও হঠবার পাত্র নয়। তারা মরীয়া হয়ে 
ইংরেজদের প্রতি-আক্রমণ করল। সন্ধা পর্যস্ত সমস্ত দিন ধরে ভরানকভাবে যুদ্ধ 
চলল। এই সমস্ত সময়টা ধরে নিমখ বাহিনী যখন এককভাবে বীরবিক্রমে যুদ্ধ 
করে যাচ্ছিল, তখন বখ্‌ত খানও বেরিলি বাহিনী চুপ করে এই লড়াই দেখছিল 
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-ধেন এটা একটা মস্ত বড় তামাশা ! দিন শেষ হবার আগেই বখত খান, ৪ঠা 
জুলাই আলিগুরে যা করেছিলেন, এবারও সেইরকম একটি গুলীও ন৷ ছুঁড়ে 
তার বাহিনী নিয়ে দিভ্ি ফিরে গেলেন। বলা বাহুল্য, নিষখ রাহিনীও পরাজিত 
হয়ে সন্ধ্যার পর শহরে আশ্রয় নিল । 

প্রতিহন্দী সেনানায়কদের মধ্যে এইরকম বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণ 
পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়। যেমন, ইয়োরোপে সাত-বছরের (১৭৫৬-১৭৬৩) 
যুদ্ধের সময় সামস্ততাস্ত্রিক ফরাসি দেশ যখন ক্রুত অধোগতির দিকে যাচ্ছিল, 
তখন ফরাপি জেনারেলদ্দের আত্মঘাতী ব্যবহার তাদের দেশের পক্ষে খুবই 
ক্ষতিকর হয়েছিল। সেই সময় “ভিলিং হাউসেনের যুদ্ধে ফরাসি জেনারেল 
ব্রগ.লি শক্রকে আক্রমণ করলেন । কিন্তু আর একজন ফরাসি জেনারেল স্থুবিস - 
ধার কথা ছিল ব্রগলিকে সাহাধ্য করা এবং যিনি নিকটেই ছিলেন, তাঁর 
প্রতিহুন্দীকে সাহাধ্য করার জন্তে এক পা-ও অগ্রসর হলেন না। এর ফলে 
ব্রগলির পরাজয় হলে|।২০ 

যাই হোক, এ পর্যস্ত ঘা লড়াই হয়েছে তার মধ্যে নজফগড়ের পরাজয় 
বিজ্রোহীদের সবচেয়ে একটা বড় পরাজয় । কিন্তু এ পরাজয় ষেমন নিরর্থক, তেমনই 
সিপাহি-নায়কর্দের নির্ুদ্ধিত ও সংকীর্ণ মনোভাবেরই পরিচায়ক | নিমখ বাহিনীর 
সিপাহিরা যারপরনাই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং তার বদ্দি তাদের 
বেরিলি বাহিনীর কমরেডর্দের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেত, তাহলে ভার্দের 
জিতবার খুবই সম্ভাবনা ছিল । কেই লিখেছেন : “সিপাহির। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে 
প্রতিরোধে মেতে উঠেছিল । আমাদের লোকের যেরকম বীরত্ব দেখিয়েছে, 
তারাও তার চেয়ে কিছু কম যায়নি । সিপাহিরা' ভালোভাবেই যুদ্ধ করছিল ও 
বীরের মতোই মরছিল। শেষ পর্যস্ত এটা একটা রক্তাক্ত হাতাহাতি যুদ্ধে 
পরিণত হুল! |."কিন্তু আমাদের অবস্থা খুব আশাপ্রদ ছিল না। আমাদের তাবু, 
খান্য ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম কিছুই তখনে। এসে পৌছয় নি। আমাদের সৈম্তর! 
স্ৃধার্ত, ক্লাস্ত ও সিক্ত অবস্থায় বিনা আহারে জলাজমির উপর সব রকমের কষ্ট 
স্বীকার করে রাত্রি যাপন করতে বাধ্য হলে! ।-*.আমাদের অবসাদগ্রস্ত সৈন্যদের 
সেই রাত্রিতে অথব। পরের দিন সকালে কোনে। শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়নি ।*২১ 
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ভাগ্য পরিবর্তন / ১৬৯ 


ইংরেজ ইতিহাসবিদের এই বিবৃতি থেকেই বোবা ধায় যে, বখ ত খান যদি 
ইংরেজদের এ রাত্রে কিংবা! তার পরদিনও আক্রমণ করতেন, তাহলে শুধু 
নজফগড়ের ফলাফলই নয়, সমস্ত ভারতের পরবর্তী ইতিহাসই অন্ত রকম 
হতে পারত। | 

এখানে আরো! উল্লেখযোগ্য যে, নজফগড়ে ব্রিটিশ বাহিনীতে যার! যুন্ধ 
করেছিল তার বেশির ভাগই ছিল পাঠান, শিখ ও বালুচি। বল। বাহুল্য, 
হতাহতের সংখ্যাও তাদের মধ্যেই বেশি হয়েছিল। এই যুদ্ধে একজন সুদক্ষ 
ব্রিটিশ অফিপার,লম্পডেনও নিহত ছন। নিমখ ব্রিগেডের ৩টি বাহিনীর সর্বসমেত 
৫০* কি৬০* সিপাহি জীবিত অবস্থায় ফিরতে পেরেছিল, আর বাদবাকি প্রায় 
১,৫** লোক প্রাণ দিয়েছিল। এই হতাহতের সংখ্যা থেকেই প্রমাণ হয়, 
বিভ্রোহীর। কী সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেদের জীবন বিস্র্জন দ্িয়েছিল। এই 
যুদ্ধে আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, এই অঞ্চলের নঙ্গলি গ্রামের অধিবাসীর। 
সিপাহিদের পাশে দীড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল ও তাদ্দের সর্বপ্রকার সাহায্য 
করেছ্িল।২২ 

নজফগড়ের পরাজয় ষে দিল্লির নাগরিকর্দের খুবই অভিভূত করে ফেলেছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। একজন গুপ্তচরের চিঠিতে জান] যায়, ষে, নিমখ বাহিনীর 
এরূপ শোচনীয় পরাজয়ের জন্যে শহরবাসীরা অত্যত্ত ভীত হয়ে পড়ে এবং 
সিপাহিরাও খুব ভগ্নোৎসাহ হযে পড়েছে। কিন্তু বথ.ত খানের বাহিনী এখনে? 
আশান্বিত এবং তারা খুব গর্ব করে বেডাচ্ছে ।২৩ 

বাহাদুর শাহও যে খুব মর্মাহত হয়েছিলেন তাতে কোনে। সন্দেহ নেই । এক 
দূতের মারফৎ তিনি বখত খানকে জানিয়েছিলেন যে, এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
পালিয়ে এসে তিনি নিমকহারামির কাজ করেছেন । বাদশাহ তাকে প্রাসাদে 
ঢুকতে নিষেধ করলেন।২, 

২৮শে আগস্ট তারিখে দিল্লি থেকে গুপ্তচর গৌরীশঙ্কর নিয্নলিখিত চিঠিখান। 
লিখেছিল : “নিম বাহিনীর লোকের। তাদের কামানগুলির জন্যে অশ্রপাত 
করছে। তার বলছে, এই কামানগুলির মতো! কামান আর কোথাও নেই। 
এর গোলায় আগুন লাঁগাবার সঙ্গে সঙ্গেই শক্রর! নিশ্চিহু হয়ে ষেত। রৌন্রেই 
হোক আর বৃষ্টিতেই হোক, সেগুলি সব সময়েই ভালে! কাজ দ্বিত। ১ হাজার 
অতি উৎকৃষ্ট গোলাও ছিল; এখন আর তার একটাও নেই । *** বাদশাহ 
বখত খানের ওপর খুবই অযস্তষ্ট হয়েছেন এবং নিমখ বাহিনীকে সময় মতো 
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১৭*/ভার়ভীয় মহাবিদ্রোহ 


সাহায্য ন। দিয়ে বখত খান তাকে ধ্বংস কয়েছে, এই বলে অভিযোগ করেছেল 
বখত খানকে আর মুখ দেখাতে হবে না, সকলেই তাকে গালাগালি দিচ্ছে 
বখত খান দ্বিতীয়বার নজফগড়ে বাওয়ার চেষ্টা করছেন। নজফগড়ে: 
জমিদ্দারর। তাকে লমন্ত রকমের সাহাধ্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং পানিপ- 
ও শোনপখেরও অনেক জমিদার তাকে সাহাষ্য করতে প্রস্তত। বাহাছুরগড়ে” 
নেতা বাহাদুর আলি শাহ সমস্ত অঞ্চলটাকে ক্ষেপিয়ে তুলছেন ও বখ.ত খানে 
খবর পাঠিয়েছেন যে, সমস্ত অঞ্চলটাই তার পক্ষে আছে। কয়েকজন মিপাছিবে 
আদেশ দেওয়। হয়েছে যে, তারা যেন পাঞ্জাবে গিয়ে মাঞ্চা অঞ্চলের শিখদে; 
বিদ্রোহে প্ররোচিত করে। অস্থায়ী অশ্বারোহী বাহিনীর অনেকেই, যার! হরিয়ান 
জিল। থেকে এসেছে তার। এ অঞ্চলটাকে বিদ্রোহীদের দিকে টেনে আনবা” 
অন্তে দিষ্পি থেকে রওন। হয়েছে । রোটক জেলায় দানসি গ্রামে একট। বড় রংঘুঃ 
বিদ্রোহীদের দল জমায়েত হয়েছে '“হরিয়ান। জেলার তোসান গ্রামে আর একদও 
বিদ্রোহী জমায়েত হয়েছে'''গ্রামের লোকদের এইসব বিজ্রোহগুলি মিপাহিদে? 
বিদ্রোহের চেয়েও অনেক বেশি ভয়ের কারণ।”২৫ 

দেখা যাচ্ছে, মজফগড়ের পরাজয় সত্বেও বিদ্রোহী গ্রামবাসীর! একেবারে: 
নিরুৎসাহ হয়ে পড়েমি। তখনে৷ সবল নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধের ভাগ্য পরিবর্তন ক: 
দেওয়। বখ.ত খানের পক্ষে অসম্ভব হতো ন!। 


২৫, 77%47126 11%681/) 1600198, ৬০1. ৬111, 06 1) 00. 443-44 


ইৎরেজের দিল্লি আক্রমণ 


নতুন টষন্তদল এসে পৌছবার পর ১৫ই আগস্ট ইংরেজ শিবিরের সৈম্তসংখ্যা 
ছিল -৯,৬৫। ১ল! সেপ্টেম্বর তাদের শক্তি হলে। :৯ 


ব্রিটিশ পদাতিক তা নর ৩১২৪১ 
“নেটিভ' পদাতিক (শিখ, গর্থা, পাঠান, বালুচি) ** ৩,৬৬৬ 
কাশ্শীর কষ্টিনজেন্ট ( ভোগর] রাজপুত ) এ ৪ 
পাতিয়াল1, নাভ! ও বিন্দ বাহিনী ( শিখ ) ৪৪৬ ১১৩৩৩ 

মোট ৯১৯০৭ 


এই ১* হাজার সৈন্সের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ছিল ইংরেঞ্জ, আর বাদৃ- 
বাকি ছুই-তৃতীয়াংশই ছিল ভারতীয়। ৬ই সেপ্টেম্বর আরে কিছু নতুন সৈন্য 
এসে পৌছল। তাতে ইংরেজ শিবিরের মোট সৈম্তপংখ্যা হলে! ১১,৭২৫ । 
তাছাড়া, “দিলি অধিকারের কৃতিত্ব নেবার জন্তে' নাভার রাজা স্বয়ং সশরীরে 
উপস্থিত হলেন ।২ 

পিজ-ট্রেনের ৩০টি অবরোধ-কামান এসে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজর! 
তাদের কাজ শুরু করে দ্িল। এত ত্বরাঘ্িত করার অবশ্তঠ বিশেষ কতক- 
গুলি কারণ ছিল। প্রথম কারণ হলো ষে, ইংরেজ সৈম্তর1 এই অতাধিক পরিশ্রম 
সহা করতে পারছিল ন।-তার্দের মধ্যে অনেকেই পীড়িত হয়ে পড়ছিল, অথব। 
অন্থথের ভান করছিল। ইংরেজ নায়করা এজন্যে খুবই চিস্তিত হয়ে পড়লেন। 
রবার্ট শিবির থেকে লিখলেন : “আমি হিসেব করে দেখেছি যে, ১*ই সেপ্টে- 
স্বরের মধ্যে আমর দিল্লির অভ্যস্তরে পৌছব,-*-বিলম্ব করলেই আমাদের সর্বনাশ 
হবে । এখন থেকেই আমাদের লোকের] পীড়িত হতে শুরু করেছে ।,৩ 

দ্বিতীয় কারণটি আরে। গুরুতর। ভারতীয় ভাড়াটিস্ত। সিপাহির্দের রাজভক্তি 
সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার ইংরেজদের যথেষ্ট কারণ ছিল। এই সময় রবার্টস আর 
একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : “আমাদের সঙ্গে যেসব ভারতীয় সৈম্ত আছে, তারা 
যনে করে মৃত সিপাহির্দের কাছ থেকে তার! অনেক টাকা লুঠ করতে পারবে ॥ 
আমাদের লুঠ করার স্থযোগ আর নেই বলে তারা এখন ঠিক করেছে যে, কিছু 
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১৭২/ভারতীয় যহাবিজ্রোহ 


ন! পাওয়ার চেয়ে পপ্যাণ্ডিদের লুঠ করাই ভালো; তাই আমাদের পাশে 
তাদের দেখ যাচ্ছে। কিন্ত বিলম্ব করলেই আমাদের সর্বনাশ হবে । এদের কয়েক- 
জনকে সেদিন বিশ্বাসঘাতকতার জন্বে শান্তি দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ছিল 
বারুদখানার সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকজন নেটিভ গোলন্দাজ। ইয়োরোগীয়ানের 
অভাবে আমর। এদের নিযুক্ত করতে বাধা হচ্ছি, কিন্ত ভার ষে রাঁজভক্ত- 
থাকবে, তা একেবারেই ভাব] ধায় না, এবং তারা৷ আমাদের যে পরিমাণ ক্ষতি 
করতে পারে, তা চিস্তা করলেও ভয় হয়।%8 

তারপর, একজন গুগুচর ১১ই স্প্ম্বর দিল্লি থেকে লিখেছিল : “বিদ্রোহী 
শিখর খুব ভালোভাবেই লডেছিল, হিন্ুস্থানিদের চেয়ে অনেক ভালে! | এমন 
একটা দিনও যায় না, যেদিন কিছু-না কিছু শিখ ইংরেজ-শিবির ত্যাগ করে 
এদিকে এসে যোগ ন। দেয় ও সেখানকার সমস্ত খবর সরবরাহ করে। শহরের 
আফগান গাজির। রোজ বেরিয়ে চলে যায় এবং নির্ভীকভাবে ইংরেজ শিবিরের 
আফগানদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং সব রকমের সংবাদ সংগ্রহ কয়ে নিয়ে 
আসে ।১৮৫ 

সত্বর দিল্লি আক্রমণ করার আর একটি কারণ ছিল - দ্বিজির অভ্যন্তরীণ 
বিশংখল অবস্থা । এইজন্যে ইংরেজ নায়কর। সত্যই ভেবেছিলেন যে, “শহরের 
মধ্যে প্রথম ইংরেজ বাহিনী ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্রোহীর। ছত্রভঙ্গ হয়ে উরধ্ব- 
শ্বাসে পালাতে শুরু করবে ।”১ কিন্তুবিদ্রোহীদের সাংগঠনিক বিশৃংখল1 ইংরেজ- 
দের আক্রমণের পক্ষে যতই অন্থকৃল হোক-ন! কেন, তারা যে দিপাহিদ্দের 
রণকুশলত? সম্বন্ধে আবার একট। মস্ত বড় ভুল করল, তা তার] কয়েকদিনের 
মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল । 

বস্তত আসন্ন ইংরেজের আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্তে বিপ্রোহীরা 
শেষ মুহূর্তে খুব তৎপর হয়ে উঠল। একজন গুপ্ধচরের ২র]| সেপ্টেথরের রিপোর্টে 
জান] যায় - “গতকাল সন্ধ্যার সময় নিমখ, বেরিলি ও নাসিরাবাদ বাহিনীর 
অফিসাররা জেনারেল বখত খানের গৃহে মিলিত হয়েছিলেন। তাদের তলোয়ার 
মাঝখানে রেখে তার? প্রত্যেকে গ্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর জীবন-্ৃত্যু পণ 
করে মিলিতভাবে লড়বেন ।৮৭ ৮ই তারিখের দরবারে অফিসারদের নিয়ে 
একট! কমিটি গঠিত হলো৷ এবং শহর রক্ষা করার জন্তে কতকগুলি ব্যবস্থাও 
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ইংরেজের দিজি আক্রমণ / ১৭৩ 


“অবলম্বন কর! হলো । 

বিরোহীরা যে কতখানি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ইংরেজের আক্রমণকে প্রতিরোধ 
করবার জন্তে দাড়িযিছিল, তা ইংরেজের ছুটি গুগুচরের চিঠিতেই পরিষ্কার- 
ভাষে বোঝ! যায় । ১০ই সেপ্টেম্বর ফতে মহম্মদের বিবরণীতে আছে : “হুকুম 
মতো আমি গতকাল নদ্ধ্যার সময় ফোর্ট ও শহরের অন্তান্ত স্থান দেখে এসেছি। 
ফোর্টে, লাহোর গেটে ও দিল্লি গেটে দেখতে পেলাম যে, পাহারাদারর1 আগের 
চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, এবং আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্তে সব 
ব্যবস্থাই অবলম্বন কর! হয়েছে প্রত্যেক গেটেই একট] করে বড় কাষান দ্লাড় 
করানে। হয়েছে । দেওয়ান-ই-আমেও চারটি কামান আছে। সেলিমগড়ের হুর্গ 
খুব ভালোভাবেই সজ্জিত হয়েছে এবং তার চারদিকেই কামান দ্লাড় করানে। 
হুয়েছে। লাহোর গেট থেকে কাশ্মীর গেট পর্বস্ত প্রচুর সিপাহি মোতাহেন 
কর হয়েছে এবং প্রধান রাম্তাগুলির ধারে প্রত্যেকটি বাড়ির উপর থেকে নিচে 
লিপাহিতে ভতি। অশ্বারোহীর! ব্যাঙ্ক, লালদিঘি ও আট। কারখানায় জমায়েত 
হয়েছে। তার্দের আরে। একট! বড় দল রয়েছে দিলি গেটের নিকট বাদশাহী 
মসজিদে । আরো! অনেকে শহরের অর্বজ্র ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক গেটেই একটা 
করে কামান প্রস্তুত আছে, আর কাশ্মীর গেটে আছে ৪টি। শছরের চারদিকে 
বুরুজগুলিতেও কামান দ্লাড় করানে। হয়েছে । দেওয়ালের চতুর্দিকে আগের চেয়ে 
অনেক বেশি পাহারাদার বসানে। হয়েছে ও তারা বেশি করে পাছার দিচ্ছে। 
ধর্মোন্মস্তরা একসজে জড়ো হয়েছে ও যুদ্ধের জন্তে প্রস্তত হয়ে আছে।”” 

দ্বিতীয় চিঠিথানা৷ গৌরীশঙ্করের, এবং এ ১০ তারিখেই লেখা : “শহরের 
প্রত্যেকটি গেট _-সবস্থৃদ্ধ ১৩টি- মোটামুটি ভাবে সুসজ্জিত হয়েছে, বিশেষ 
করে কাশ্মীর, কাবুল, লাহোর ও আজমির গেট-*.-গতকাল যখন আক্রমণ 
আশ! কর! গিয়েছিল, কেতোয়ালির কাছে লাহোর গেটে যাবার রাস্তার উপর 
ছুটি শক্তিশালী কামান প্রস্তত কর। হয়েছিল এবং আর একটি কামান দাড় 
করানে। হয়েছিল লালা হরনারায়ণের বাড়ির ছার্দের উপর । ফাশ্শীর ও 
লাহোর গেটের মাঝামাবি চৌরাস্তার মুখে ব্যারিকেড তৈরি কর! হয়েছে এবং 
সেখানে কামানের একট। ব্যাটারি প্রস্তুত করার চেষ্ট। হচ্ছে। শাহবুরুজের পিছনে 
বিদ্রোহীরা বালির বস্ত। দিয়ে একটা! ক্রেস্টগুয়ার্ক তৈরি করেছে এবং এইভাবে 
দেওয়ালের প্রত্যেকটি গর্ত তার] মেরামত করছে। ফোর্টে ছুটি বাহিনী আছে। 
কর্নেল ক্ষিনারের বাড়িতে ০ম ও ২*শ বাহিনী মোতায়েন ; কাবুল গেট আর 
পানি গেটের মাঝে রয়েছে ১৬শ বাহিনী, গির্জায় রয়েছে আগ্রার পুলিশ 
ব্যাটেলিয়ান ঃ কাছারিতে ৩৮শ বাহিনী, লাছোর গেটে ৫ম বাহিনী $ লীতানাম 
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১৭৪/ভারতীয় মহাবিজো 


বাজার ও জঙ্গলি মহল্প! থেকে তুর্কম্যান গেট পর্যস্ত রয়েছে ওয়, ৬১ তম ও ও*শ' 
বাহিনী ; আর দিলি গেটের নিকট বাজারে রয়েছে ৭৪ তষ বাহিনী | দরিয়াগঞে 
রাখা হয়েছে ৫টি বাহিনী - ১৫শ, ৩০শ ও নাসিরাবাদদের ৩টি বাছিনী। 
দরিয়াগঞ্জে আরো আছে ৪র্থ ও »ম সামক্সিক এবং ৬ষ্ঠ ও "ম রেগুলার অশ্বারোহী 
দল, এবং সৈয়দউদ্দিন খানের লোকের।। বেগম সমক্ুর বাগানে রয়েছে ৩য় 
অশ্বারোহী এবং আরে! অনেকে । শহরের নব সেতৃগুলি ভালে অবস্থাতেই 
আছে।”৯ 

এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন । এই সময় বাহাছুর শাহ 
পুনরায় ভারতীয় রাজাদের বিদ্রোহে যোগ দেবার জগ্তে আহ্বান জানিয়ে 
কতকগুলি চিঠি লিখেছিলেন। জীবনলালের ডায়েরিতে দেখা যায় যে--৪51 
সেপ্টেম্বর বাদশাহের স্বাক্ষরিত চিঠি জয়পুর, যোধপুর, বিকানির ও আলোয়ারের 
রাজাদের পাঠানো হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে যে, বাদশাহ ইংরেজদের 
নিশ্চিহ্ন করতে চান এবং তীঁব সৈন্তের প্রয়োজন । কিন্তু যেহেতু এই বিদ্রোহ 
সংগঠন ও পরিচালন করবার মতে কোনো দক্ষ ব্যক্তি তার নেই, সেহেতু তিনি 
একট দেশীঘ রাজ্যের সংসদ (09165067800 01 518169 ) গঠন করতে ইচ্ছ! 
করেন। এবং তিনি এখন যেসব রাজার নিকট চিঠি পাঠাচ্ছেন তারা যদি এই 
কাজের জন্তে একত্রিত হন, তাহলে তিনি তাদের হাতে সমস্ত ক্ষমত] তুলে দিতে 
প্রস্তত আছেন।”*০ 

বাহাছুর শাহের নিকট থেকে রাজাদের কাছে এরূপ চিঠি এই প্রথম নয়। 
বিদ্রোহের প্রথম থেকেই তিনি অনেক রাজাকেই বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্যে 
আহ্বান জানিয়েছিলেন। "টু নেটিভ ন্তারেটিভস”-এ উল্লিখিত জীবনলাল তার 
ভায়েরিতে ১৪ই মে, অর্থাৎ দিল্লির বিদ্রোহের ৩ দিন পরে লিখেছিল : “জয়পুর, 
যোঁধপুর ও বিকানিরের রাজাকে আদেশ দেওয়! হয়েছে যে, বার্দশাছের সমর্থনে 
তার যেন শ্বয়ং দরবারে উপস্থিত হন কিংব। সৈন্ত পাঠিয়ে দেন।” বাদশাহ যে 
এরকম আদেশ বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত অনেক রাজার নিকট পাঠিয়ে- 
ছিলেন তা বাহাদুর শাহের বিচারের সময় আনানুল্লা এবং আরে। কয়েকজনের 
লাক্ষ্যে জাপা যায়। 

কিন্তু ৪ঠ1 সেপ্টেম্বরের চিঠিতে যে প্রস্তাবটি নতুন, সেটি হচ্ছে একট! ভারতীয় 
রাজ্যের সংসদ (0:000606186191) ০01 80965) সংগঠনের প্রস্তাব। এরকষ 
একট] সন্ধিক্ষণে এহেন একট] তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব যে খুবই ওর্ুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, 
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মে বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নেই। সমস্ত রাজ্যগুলিতেই, তখন জনদাধারণের 
মধ্যে বিভ্বোহ ধৃম্ময়মান। গোঁগ়ালিয়র, ইন্দোর ও মধ্যভারতের অনেক রাজ্যের 
অধিবাসীরা বিল্রোহে যোগ দিয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। এটাও অবিদ্িত 
নয় যে, প্রত্যেক রাজোোর দরবারেই একট! অংশ ছিল ধার! সবাই ইংরেজ 
বিরোধী ছিল। এবং তার] বিজ্োহে যোগ দিতে খুবই উৎন্থক ছিল। এই 
সময় যখন বিদ্রোহ চারদিকে গ্রসারলাভ করছে, অনেক রাজাদ্দেরও মন তখন 
ইংরেজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছে। বাতাস কোন দিকে বইছে, 
এটাই তার লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে রাজপুত রাজারা তখনো পর্যন্ত 
শিখ রাজাদের মতে। সমস্ত শক্তি নিয়ে ইংরেজের সাহায্যের জন্তে অগ্রসর হয়ে 
আসেন নি। যদ্দি সেপ্টে্ঘর মাসেই বিদ্রোহী দিল্লির পতন ন]। হতো, ষদি আরে! 
কয়েকমাস বিদ্রোহীর] দিল্লিতে মাথ। উচু করে দাড়িয়ে থাকতে পারত, তাহলে 
বাহাদুর শাহের উক্ত প্রস্তাবের ফলাফল কি হতে। বল। যায় না। 
বাহাদুর শাহ ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর, ষে একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা কেউই 
অন্বীকার করেন নাঁ, কিন্ত সঠিক চিঠিখানি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। সাভারকারের 
লট (“ইপ্ডিয়ান ওয়ার অব ইপ্ডিপেগ্ডেন্স” -ফিনিকৃস পাবলিকেশন্স, বন্ধে ; 
পৃ. ৩৩৪ ) এবং সুন্মরলালের “ভারত মে আংরেজী রাঁজ' ( ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১৩- 
১৪) গ্রন্থে যে চিঠিখানি পাওয়। যায়, তার স্তর (৪০:০৩) সম্বন্ধে মতহবৈধ 
থাকলেও, জীবনলালের উক্তির সঙ্গে এই চিঠিখানির ষে সামন্ত আছে, তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই। চিঠিখানি হলো এই : “যে কোনে। উপায়েই হোক 
ফিরিঙগিদের হিন্দস্থান থেকে বিতাড়িত করাই হচ্ছে আমার একাস্ত ইচ্ছ। 
সমগ্র হিন্ুস্থান স্বাধীন হোক এই আমার আন্তরিক বাসনা । এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্যে ষে বৈপ্লবিক যুদ্ধ আজ চলছে, ত1 কখনোই সাফল্য লাভ করতে পারবে না, 
যতক্ষণ পর্যস্ত না৷ এই বিদ্রোহকে পরিচালিত করবার জন্তে একজন সুযোগ্য 
লোক অগ্রসর হয়ে আসছেন, -যিনি এই আন্দোলনের গকুদ্ায়িত্ব বহন করতে 
সমর্থ ও যিনি জাতির বিভিন্ন শক্তিগুলিকে সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত করে দেশের 
সকল লোককে নিজের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ করতে পারবেন। ইংরেজদের 
বিতাড়িত করবার পর ভারতবর্ধকে শাসন করবার আমার কোনে। ইচ্ছ1! নেই 
এবং আমার ব্যক্কিগত ক্ষমত। বিস্তার করবারও কোনো বাসনা নেই । আপনার! 
দেশের রাজন্তবর্গ যদ্দি শক্রকে দেশ থেকে বহিষ্ষার করবার জন্তে যুদ্ধে নামতে 
্রস্তত হন, তাহলে আমি আমার সার্বভৌম ক্ষমতা একটা! সংঘবন্ধ রাজ্লাবর্গের 
হাতে ( 00265061599 91 [110190, [১170098 )-ধার। এই কাজের জনকে 
নির্বাচিত হবেন _ তুলে দিতে গ্রস্তত আছি।” 
এই সেপ্টেম্বর অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসবার সঙ্গে সজেই ইংরেজরা ভাবে 
প্রথম কামানের ব্যাটারি প্রস্থত করতে শুরু করল | মোরি বুরুজের মাত্র ৫** 


১৭৬/ভারতীয় হহাবিষ্োহ 


গজ দূরে এই ব্যাটারি তৈরি কর খুবই শক্ত কাঁ্দ ছিল। তাছাড়া, এক 
রাত্রের মধ্যেই এর প্রস্ততি শেষ কর! প্রয়োজন ছিল। কারণ দিনের আলোতে 
বিশ্বোহীর। দেখতে পেলেই মোরি বুরুজের কামান দিয়ে ইংরেজদের এই প্রচেষ্টা 
পণ্ড করে দেবে, এই ভয় ছিল। এইব্যাটারি দীড় করাবার জন্ভে খুব শক্ত 
পাথুরে জমির ভেতর দিয়ে একট পরিখা খনন করে তার মধ্যে অনেকগুলি 
লোককে কাজ করতে হয়েছিল ও উট দিয়ে বড় বড় কাঠের থাম ও বালির বস্তা 
আনতে হয়েছিল। কাজের শর্ষে আকষ্ট হয়ে মোরি বুরুজের লোকের রানে 
একবার অন্ধকারে কতকগুলি গোলাগুলী ছু'ড়ে মেরেছিল, তাতে ইংরেজ পক্ষের 
কিছু লোকও মার] গিয়েছিল । এ সম্পর্কে মেলি তার বইতে বলে গেছেন, 
“আমাদের কাজ শুরু হবার পর হঠাৎ মোরি বুরুজ থেকে সশবে কতকগুলি 
গোল। এসে আমাদের কর্মক্ষেত্রে পড়ল ও কয়েকজনকে ধরাশায়ী করে ফেলল। 
কিছুক্ষণ পরে আবার এইরকম কতকগুলি স্থিরক্ষ্য গোলা এসে আরো 
কয়েকজনকে অক্ষম করে দিল । অস্তূত ব্যাপার এই ষে, 'প্যাপ্ডি'র৷ জানত ন। 
তাদের গোলার লক্ষ্য কী চমৎকার নিভূল এবং মনে হলে, আমর] যে কাজে 
ব্স্ত আছি সে সম্বন্ধে তার। কিছুই জানে না, কেবল তার! গোল ছু'ড়েই 
সন্তষ্ট।£১১ ইংরেজর! তাদের কাজে এই একবার মাত্র বাধা পেয়েছিল । 
ব্যাটারির কাজ শেষ হতে ন। হতে ঘখন ভোর হয়ে এলো, তখন বিদ্রোহীরা 
ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আক্রমণ শুরু করল। “কেবলমাত্র মোরি বুর্জ থেকেই 
যে আক্রমণ আসছিল তা নয়, আমাদের পরিখার সামনেই বিদ্রোহীরা খাদ 
কেটে কতকগুলি ছোট কাম্বান নিয়ে এসে আমাদের ওপর অনবরত গোলাগুলী 
চালিয়ে খুবই বাধ! দিচ্ছিল । অশ্বারোহীরাও বেরিয়ে এসেছিল ।"'.আমাদের ** 
জন লোক পরিখার মধ্যে মারা গেল।-" বিদ্রোহীর৷ বীরদর্পে তাদের কামান- 
গুলি রক্ষা করছিল ।"*'মোরি বুরুজ যেন আস্তে আস্তে নিঃশব্ হয়ে গেল; কিন্ত 
তা মাত্র কিছু সময়ের জন্তে ; কারণ ৪ দ্দিন পর, ১২ তারিখে চার্লস রী তার 
ডায়েরিতে লিখেছিলেন : "আমর! এখনে! ছিত্র করতেই ব্যস্ত; মোরি এখন 
নিঃশব্ হয়নি, যদিও আমর] তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছি। এদের চেয়ে 
সাহসী গোলন্দাজ আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি। তারা শেষ প্যস্ত 
লড়বে এবং প্রত্যেকটি গোলন্দাজ তার কামানের পাশে দীড়িয়ে মরবে" ।”১২ 
কিন্তু তাদের এই আক্রমণের কোনো হুনির্ধারিত পরিকল্পনাও ছিল না, দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞাও ছিল না। মধ্যাহের মধ্যে অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও ইংরেজরা 
তাদের প্রথম ব্যটারি সম্পূর্ণরূপে গ্রন্তত করে ফেলল । এই ব্যাটারি ৪টি 
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৯ পাউগ্ডার ও ২টি ২৪ পাউগ্তার শক্তিশালী হাউইটজার কামান দিয়ে তৈরি হয়ে 
২টি শাখায় ভাগ হয়ে গেল _ একটি হলো মোরি বুরুজের কামানগুলিকে ধ্বংস 
করার জন্তে, আর একটি হলো কাশ্মীর গেট দিয়ে বিদ্রোহীরা! যাতে সদলবলে 
বেরিয়ে এসে আক্রমণ করতে না পারে তা বন্ধ করার জন্তে | 

ব্যাটারি প্রস্তত করেই ইংরেজরা তার শক্তিশালী কামার গোল৷ দিয়ে 
মোরি বুরুজকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অকর্মণ্য করে দিল। দিলি রক্ষার জন্যে 
মোরি বুরুজজ ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্ততম চাবিকাঠি । তাছাড়া, এই ব্যাটারি 
ইংরেজদের আরে৷ একট মহ। উপকার সাধন করল। বিদ্রোহীর1 ভেবেছিল 
যে, দেওয়ালের পশ্চিম অংশেই ইংরেজরা আক্রমণ করবে ; এই শ্রাস্ত ধারণাও 
এরকম একট৷ সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে বি্রোহীদ্দের কম ক্ষতির কারণ হয়নি । 
যে মুহূর্তে বিদ্রোহীরা শত্রকে তার্দের একেবারে নাকের সামনে ব্যাটারি প্ররস্তত 
করতে স্থযোগ দিল এবং উপরস্ত নিজেরাও প্রতারিত হলো, সেই মুহূর্ত থেকে 
তারা প্রারভিক সুযোগ (101090%5) থেকে বঞ্চিত হয়ে দিল্লির শেষ যুছে 
পরাজিত হতে শুরু করল। ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান এপ্িনিয়ার বেইর্ড স্মিথ 
বলেছিলেন -“এই প্রথম ব্যাটারিটি হলে! দিপ্ির সমগ্র অবস্থানের চাবিকাঠি ? 
এর সফলতার ওপরই নির্ভর করছিল আক্রমণকারীদের শহরের প্রবেশপথ । 
এবং এর কার্ধকারিতার ওপরই প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করছিল আমাদের অন্তান্ত 
ব্যাটারিগুলির নির্মাণ ও অগ্রগতি |” বস্তুত এই সংরক্ষণকারী ব্যাটারিটি 
কার্যকরী হবার পর উত্তর প্রাচীরের সম্মুখে অন্তান্ ব্যাটারিগুলি নির্মাণ কর! 
ইংরেজদের পক্ষে আপেক্ষিকভাবে সহজ হয়েছিল । 

শুধু বিভ্রোহীদেরই নয়, ইংরেজ শিবিরেও .প্কলেরই ধারণা ছিল যে, শহর 
পশ্চিম দিকের প্রাচীর দিয়ে আক্রান্ত হবে, কারণ তখন পর্যস্ত ইংরেজদের 
সর্বপ্রধান ব্যাটারিগুলি এদ্রিকেই বসানো হয়েছিল। উর্ধতন ৩-৪ ব্যক্তি 
ছাড়া আর কেউই জানতেন ন1 যে, উত্তরদিক থেকেই আক্রমণ হবে। এর্দিকে 
ইংরেজর! প্রায় তিনধারে স্থরক্ষিত। এদিকে আর একটি স্বিধ! এই ষে, প্রাচীর 
থেকে চা্দনিচক ও প্রানাদ পর্যস্ত সব জাঙ্গাটাই প্রা মুক্ত, যার জন্যে প্রাচীর 
ভেদ করার পরই আক্রমণকারীদের শহরের সংকীর্ণ রাস্তার মধ্যে পড়তে হবে 
ন। এবং খোল জায়গায় সৈম্ভ সমাবেশের জন্যে তার? গ্রচুর স্থান পাবে । উপরস্ত, 
বিস্রোহীর! ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ভা হয়ে পশ্চিম দিকেই সতর্কতা 'অবলম্ন 
করেছিল এবং উত্তর দিকে তাদের সতর্কতা৷ শিথিল ছিল। ্‌ 

উত্তর প্রাচীরে তিনটি শক্তিশালী বুরুজ পানি বুরুজ, কাশ্মীর বুরুজ ও 
মৌরি বুরুজ। এই দিকের প্রাচীর ২৪ ফিট উচু ও ১২ ফিট চওড়া । প্রাচীয়ের 
বারে ১৬ ফিট গভীর ও ২* ফিট বিস্তৃত একটি পরিখা। তাছাড়া প্রাচীরকে 
রক্ষা করার জন্তে ছিল ৮ ফিটু পর্ধস্ত ঢালু একটা গ্যাসিস। 
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উত্তর প্রাচীর আক্রনগতর করতে হয়ে ইংরেজের সর্বপ্রথম প্রয়োজন. লুডলো 
ক্যাস্ অধিকার করা। জুন মাসে ইংরেজর] যখন ক্যান্টনমেন্ট ও টিল। 
অধিকার করে, সেই নময় তার] লুভলে! ক্যাস্ল এবং মেটকাঁফ হাউসও দখল 
করেছিল। পরে বিভ্রোহীর। ইংরেজদের তাড়িয়ে লুভলে! ক্যাস্ল অধিকার করে, 
কিন্ত যে-কোনোষ্জ কারণেই হোক মেটকাফ হাউস ইংরেজদের হাতেই থেকে 
যায়| যদি বিদ্রোহীরা মেটকাফ হাউসও দখল করে থাকত, তাহলে ইংরেজের 
পক্ষে এই সময় লুডলে ক্যাস্ল আক্রমণ করা ব৷ দখল কর] খুবই কঠিন হতে || 
যতক্ষণ পর্যস্ত লুভলে। ক্যাস্ল বিজ্োহীদের হাতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের 
পক্ষে টিলা থেকে যমুন? পর্যস্ত ছুই বমাইল জায়গার উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখা 
সম্ভব হবে, এবং এই অবস্থায় ইংরেজের পক্ষে তার্দের আক্রমণ-পরিকল্পন? 
কার্যকরী করাও সম্ভব হবে ন1। 
পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে, দিল্ির প্রাচীরের গ্ল্যাসিস এমনভাবে নির্যাঁণ 
কর] হয়েছিল যাতে কামানের গোল। নিচের দিকে লক্ষ্য করলে তাতে কোনো 
ফলই হবে নাঃ আবার উপরের দিকে লক্ষ্য করলে তাতে উপরের অংশ ভাঙলেও 
তার দ্বারা শহরে প্রবেশপথ তৈরি কর! যাবে না। ইংরেজ নায়কর৷ তাই আর 
একট! উপায় অবলম্বন করলেন ; সেটা হলো, বুরুজের পাশে দেওয়ালের নিচে ছিত্র 
তৈরি করে শহরে প্রবেশ কর । ত1 করতে হলে ইংরেজদের তিনটি কাঁজ কর 
প্রয়োজন : ১. ছিত্্রকারী ব্যাটারি (9:5800108 73866575) বুরজের একেবারে 
সামনাসামনি বসাতে হবে) ২. তাকে প্রাচীরের খুব নিকটেই বসাতে হবে যাতে 
করে গোলাগুলী শ্রাচীর বিদীর্ণ করতে সক্ষম হয়, এবং ৩. কামান আর 
প্রাচীরের মাঝখানে কোনোরকম বাধ। থাকবে না। 
এই পরিকল্পন] কার্যকরী করার জন্তে প্রথমেই ইংরেজদের প্রয়োজন লুডলে। 
ক্যান্ল অধিকার কর1| এই বাড়ি কাশ্মীর গেট থেকে ৭৫০ গজ সম্মুখে ও 
হিন্দুরাও-এর বাড়ি থেকে সোজা ১ হাজার গজ দক্ষিণে । একদল নিপাহির 
ওপর এই বাড়ি রক্ষা করার ও পাহার1 দেবার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু অন্তান্য 
দিপাহিদের মতে। এদের শৃংখল। খুব শিথিল হয়ে পড়েছিল। ইংরেজর] ফ্ল্যাগ- 
স্টাফ টাওয়ার থেকে দেখতে পেত. যে, পাহার! বলের সময় পুরন! পাহারা- 
দারদের নতুন পাহারাদারদের স্থান গ্রহণ করতে অনেক সময় লাগত। বিস্রোহীদের 
এই শিখিলতার স্থযোগ নিয়ে তারা সমন্ত অঞ্চলটা যে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ 
গিয়েছে, সিপাহির! তার কিছুই টের পায়নি । তাছাড়া, যে নালাট! টিলা 
থেকে শ্ররু হয়ে উত্তর প্রাচীর ও লুড়লে। ক্যাস্লের মাঝখান দিয়ে যমূমায় গিয়ে 
পড়েছে, সেই নাল। সম্বন্ধেও বিদ্রোহীরা খুব উদাসীন ছিল। এই অরক্ষিত ও 
উপেক্ষিত নাল. ইংরেজদের নিকট ঈশ্বর প্রদত্ত বলেই মনে হয়েছিল। তার 
আশ্রয় ন। পেলে তারের পক্ষে লুডলে! ক্যাস্ল অধিকার কর! ও তারপর 


ইংরেজের ধিলি আজব ৭/ ১৭৯ 


গ্রাচীরের উত্তরিকে ছিদ্রকারী কামানের ব্যাটারিগুলি নির্মাণ করবার জন্তে 
মাজদরঞ্জাম এত কম ক্ষতিতে বিজ্রোহীদের অজ্ঞাতে যথাস্থানে নিয়ে যেতে পারত 
না এবং উত্তর প্রাচীরে আক্রমণের পরিকল্পনাও শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত গোপনীয় 
রাখতে পারত না। 

উত্তর প্রাচীর আক্রমণের এই পরিকল্পন। সম্বন্ধে ইংরেজ নায়কদেরই যথেষ্ট 
মন্দেহ ছিল। জেনারেল উইলসন লিখেছিলেন : “এই আক্রমণের ফলাফল 
নির্ভর করবে পাশ খেলার মতে। সম্পূর্ণভাবে দৈবের ওপর | কিন্তু এই অবস্থার 
মধ্যে আমি এরকম জুয়া! খেলতে গ্রস্তত আছি, বিশেষ করে আমি নিজে যখন 
এর চেয়ে ভালে! কোনে। পরিকল্পন। দিতে পরেছি ন1।”১৩ ইংরেজ নায়ক! 
জানতেন ষে তাদের এই পরিকল্পনার সফলত। সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছিল 
বিদ্রোহীদের অসতর্কতার ওপর । উত্তরদিক থেকেই আক্রমণ হবে, বিক্রোহীর! 
যদি এটা বুঝে ফেলে ও সতর্ক হয়ে পড়ে, তাহলে তার ফলে ইংরেজদের ষে ক্ষতি 
হবে, তারপর তাদের পক্ষে আক্রমণ করা আর সহজ হবে ন|। 

৮ই সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্সের অধীনে ইংরেজর। ফ্ল্যাগন্টাফ 
টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এষে হঠাৎ লুভলে। ক্যাস্ল আক্রমণ করল। বিদ্রোহীরা 
এই আক্রমণের জন্তে একেবারে প্রস্তত ছিল ন]। ঘুম ভাঙার পর ঘটনাট1 যখন 
তার! বুঝতে পারল, তখন শত্রকে তারা একবার শেষ হাতাহাতি যুদ্ধে চ্যালেঞ্ 
করল এবং সকলেই তাতে প্রাণ বিসর্জন দিল। ইংরেজর! লুভলে। ক্যাস্ল ও 
খুশিক্নাবাগ দখল করল। কেই বলে গেছেন, “কিন্ধ এই জয় তাদের অত্যধিক 
মুল্য দিয়ে কিনতে হয়েছিল।” তাদের প্রচুর হতাহতের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং 
ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্স | 

লুডলে। ক্যাস্ল দখন করার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজর! “বুচিং' ( ছিত্রকারী ) 
ব্যাটারি নির্মাণের কাজে লেগে গেল। তাদের তীয় ব্যাটারি ক"শ্মীর বুরুজ 
থেকে ৫** গজ দূরে লুডলে। ক্যাস্লের ঠিক সামনের প্রাচীরে ছিন্তর তৈরি 
করার উদ্দেশ্তে ৯ই ও ১০ই সমস্ত দিনরাত কাজ করার পর সফল হলো» 
এবং ১*ই তারিখ থেকেই এখান থেকে গ্রাচীরে গোলাবর্ষণ হতে লাগল। 
তৃতীয় ব্যাটারি নিমিত হলে! কাস্টম্স হাউসের প্রাঙ্গণে পানি বুরুজ থেকে 
মাজে ১৮* গজ দূরে। এ স্থানটি সম্পর্কে মেডলি তার “এ ইফ্লার্ম ক্যাম্পেনিং 
ইন ইত্ডিয়া' (পৃ. ২৫৮) বইতে বলে গেছেন : “কান্টম্স হাউস পানি বুকুজ 
থেকে মাত্র ১৬০ গজ দূরে একট। বড় বাড়ি এবং শক্রুর1 তাদের অবহেলার জন্তে 
এই বাড়িটা ভেডেও ফেলেমি কিংবা দখলও করেনি। আমরা তখনি বাড়িটা 
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অধিকার করলাম ।"*কিন্ত মাত্র ১৬* গজ দুরে যেখানে শত্রুর! দেওয়ালের 
পাঁশে বন্দুক নিয়ে জয্ায়েত হচ্ছে ও যেখান থেকে তারা আমাদের অনায়াসে 
গুলী করতে পারে, সে রকম একট] জায়গায় ব্যাটারি নির্মাণ কর! অনেক 
সাহয় ও দক্ষতার প্রয়োজন ।''.প্যার্ডি'রা অবশ্ট জানত না যে, আমর। কি 
কাজ করছি। তবে ভার! দেখতে পেয়েছিল যে, আমরা ওখানে একটা কিছু 
করছি, এবং সমস্ত রাত ধরে তারা এমনভাবে গোলাগুলী বর্ণ করতে লাগল ষে, 
কর্মরত লোকর্দের মধ্যে ৩* জন হতাহত হলে! । এইসব লোকের! ছিল নিরন্ 
নেটিভ পাইওনিয়ার্স, সৈন্ক নয়। নেটিভদের নীরব অথচ ভয়হীন এই কাজের 
মধ্যে বখন তাদের সহকর্মীরা গোলার আঘাতে একের পর এক পড়ে যেতে 
লাগল, তখন তার্দের জন্তে কয়েক ফোটা অশ্রু বিসর্জন করে ভূপতিত বন্ধুদের 
ভালোভাবে শুইয়ে দিয়ে তার আবার পূর্বের মতো কাজে হাত লাগাত।” আর 
চতুর্থ ব্যাটারি তৈরি কর হলে ২য় ও ৩য় ব্যাটারির মাঝামাঝি খুশিয়াবাগের 
পশ্চিমে | এই চতুর্থ ব্যাটারির কাজ হলে! কাশ্মীর বুরুজের পাশে প্রধান প্রবেশপথ 
তৈরি করার উদ্দেস্টে দ্বিতীয় ব্যাটারিকে সাহায্য কর]। 

দ্বিতীয় ব্যাটারিও ১ম ব্যাটারির মতো ছুই অংশে তৈরি হয়েছিন। তার 
দক্ষিণ অংশে বসানো হয়েছিল ৭টি খুব শক্তিশালী ও নর্ববৃহৎ হাউইটজার ও ২টি 
১৮ পাউগ্ার কাষান,আর তা বাম দিকে একটি পরিখ! দিয়ে সংযুক্ত $ ২** গজ 
দূরে দাড় করানে। হয়েছিল নটি ২৪ পাউগ্তার কামান। ওয় ব্যাটারিতে ছিল 
৬টি ১৮ পাউগ্ডার এবং ৪র্থাটিতে ছিল ১০টি ভারি মর্টার কামান। ১১ই তারিখের 
মধ্যেই সমস্ত ব্যাটারির সবস্থদ্ধ ৪০টি কামান একসঙ্গে ১৪ তারিখ পর্যন্ত, অর্থাৎ 
৭২ ঘ্বণ্ট। ধরে অনবরত উত্তর প্রাচীরে গোলাবর্ষণ করে যেতে লাগল। 

বল। বাহুল্য যে, বিভ্রোহীর। এই দৃশ্ঠ নিক্ষিয্ন ভাবে দেখে যাচ্ছিল না। ফিল্ড 
মার্শাল লর্ড রবার্টস “ফর্টি ওয়ান ইয়ার্স ইন ইগ্ডিয়া; ( ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০-২১) 
গ্রন্থে লিখেছিলেন : “সঠিক লক্ষ্য নিয়ে শত্ররাও আমাদের ওপর গোলা 
ফেলছিল।'**আক্রমণের দিন, ১৪ তারিখ পর্যন্ত আমর এক ঠিনিটের জন্যেও 
আমাদের ব্যাটারি ছেড়ে যাইনি । সমানে গোলাবর্ষণের দ্বারা দিনরাত আচ্ছন্ন 
করে ফেল। হলে! । অবশ্য সবই আমাদের ইচ্ছামতো হচ্ছিল ন1। যে ৩টি বুকুজে 
আমরা গোল। ছু'ড়ছিলাম, তার থেকে কামান দাগতে না পেরে বিভ্রোহীর়। 
কতকগুলি কামান খোল। জায়গায় নিয়ে এলো ও সেখান থেকে আমাদের 
ব্যার্টারির উপর গোলাবর্ষণ করতে লাগল | তাদের মার্টেলো টাওয়ার থেকে 
তার। রকেটও ছুড়তে লাগল এবং প্রাচীরের বাইরে পরিখা। থেকে ও দেওয়ালের 
উপর থেকে অনবরত বন্দুক চালাতে লাগল। এমন কোনে। অংশ ছিল ন। 
যেখানে তাদের কামানের গোলা এসে পড়েনি ।""'আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। 
পই থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩২৭ জন অফিসার ও সৈন্ত হতাহত হয়েছিল ।” 


ইংরেম্সের দিল্লি আক্রমণ / ১৮১ 


নর্মানও তার 'ন্তারেটিভ' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণন। দিয়েছেন (ফরেস্ট : “স্টেট পেপার্স” ঃ 
১ম খণ্ড) পৃ. ৪৬৯-৭০)। মেডলি-ধিনি ব্যাটারি তৈরির কাজে নিযুক্ত 
ছিলেন, তার বইতে লিখেছেন : “আরো বিপদের কারণ হলে! এই যে শত্ররা 
আমাদের দক্ষিণ দিকের প্রান্তে' একট] ব্যাটারি নির্যাণ করেছিল। সেখানে 
আমাদের টিলার কামানের গোল গিয়ে পৌছত ন]1 এবং সেখান থেকে শত্রুর! 
আমাদের ১নং ও ২নং ব্যাটারির উপর মারাত্মক ভাবে গোল। বর্ষণ করতে 
লাগল ।” 

যাই হোক, ইংরেজদের এইসব কার্ষকলাপ দেখে বিদ্রোহীরাও একেবারে 
শেষ মৃূহূর্তে খুবই তৎপর হয়ে উঠল এবং শত্রুদের 'বৃচিং, ( ছিত্রকারী ) 
ব্যাটারিগুলির অবস্থা খুবই বিপজ্জনক করে তুলল। এঞ্রিনিয়ার টাইলর, ধিনি 
ব্যাটারিগুলির নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন, লিখেছেন : “পরের দিন, রবিধার 
১৩ই তারিখ _ আমাদের ২নং ও ৩নং ব্যাটারি থেকে প্রচণগ্ডভাবে গোলা বধিত 
হতে লাগল। এর জবাবে শক্ররাও আমাদের ব্যাটারির উপর আগের চেয়ে 
আরে। অনেক বেশি করে গোলা ফেলতে লাগল | আমাদের প্রচুর হতাহত হতে 
লাগল এবং আমাদের গোলন্দাজর। খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আমরা অনেক 
অপ্রীতিকর সম্ভাবনার ভয় করতে লাগলাম । শকত্রর] দেওয়ালের পাশে ষে 
কামান দাড় করাতে ব্যস্ত ছিল তা আমর। জানতাম ; সেখান থেকে হয়তে! 
তার আমার্দের ওপর গোল। বর্ষণ শুরু করবে । ষদ্দি তারা তাই করতে আরম্ভ 
করে দেয় তাহলে আমাদের ব্যাটারিগুলি রক্ষ। কর] খুবই মুশকিল হয়ে পড়বে। 
আমর1 তাই আশা করছিলাম যে, সন্ধ্যার মধ্যেই প্রাচীরে ছিদ্র কর সম্ভব 
হবে এবং পরদিন সকালে আমর] তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব ।*১৪ 

ই থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর -এই চূড়ান্ত মীমাংসার সপ্তাহট। ছিল উভয় 
পক্ষেরই সময়ের বিরুদ্ধে একট] প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা । যে মুহূর্তে বিদ্রোহীর! 
বুঝতে পেরেছিল উত্তরের প্রাচীর দিয়েই ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণ হবে, 
সেই মুহূর্ত থেকে তারাও তাদের শক্তিশালী কামানগুলি দিয়ে প্রাচীরের পাশে 
ব্যাটারি নির্যাণের চেষ্টা করেছিল। তারা ষর্দি এই কাজের জন্মে আরো 
ছু'একট। দিন সময় পেত, তাহলে “তারা অতি সহজেই আমাদের সব- 
চেয়ে শক্তিশালী ব্যাটারিকেও গুড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারত এবং আমাদের 
প্রাচীর ছিদ্র করার আশাকেও বিলীন করে দিতে পারত 1১৫ 

মেভলিও তার «এ ইয়ার্স ক্যাম্পেনিং ইন ইত্তিয়া'তে এ সম্পর্কে লিখেছেন : 
“বিদ্রোহীরা এত তাড়াতাড়ি প্রায় গ্রত্তত হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের পরবর্তী! 
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'আজিমপ যদি আরে] ৪৮ ঘণ্টা দেরি' করে গুরু হতো, তাহরে আমাদের আর 
একেবারেই আক্রমণ কয়! হতো! না, বরং জামানের ব্যাটারি থেকে বিভাড়িত 
হতে হতে! অথবা! আধাদেয় মফলকেই গড়ে! গুড়ে হয়ে যেতে হতে || 

কিন্তু বিদ্রোহীরা সহয়ের মলে গ্রতিযোগিতায় ছেরে গেল। ৭২ ঘণ্টা ধরে 
অনধরত কামানের গোলাবর্ষণ করে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজরা দির দুর্ভেষ্ঠ 
গ্রাচী় বিদীর্ঘ করে ফেলল এধং বিভ্বোহীর। এত বীরত্ব ও আত্মত্যাগ সত্বেও 
স্থপরিচালিত সংগঠনের অভাবে শক্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারন ন1। এই সংকট 
মূহুর্তে বিজ্োহীদের উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে সমর্থ ব্যজি ছিলেন মোগল রাজবংলের 
শাহজাদা ফিরোঙ্জ শাহ। কিন্তু বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিমি তখনো 
দিষ্নি এমে পৌছতে পান্নেম নি। 


দিল্লির পতন 


১৪ই সেপ্টেম্বর সুর্যোদয়ের পূর্ব থেকেই ইংরেজরা তাদের ব্যাটারিগুলি থেকে 
উত্তর প্রাচীরে ও বুরুজে অবিরাম গোলাবর্ষণ শুরু করল, যাতে করে বিদ্রোহীর? 
ছিদ্রের নিকট প্রতিরোধ করবার জন্তে জমায়েত হতে না পারে। হুর্যোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে কামানের গর্জন এক নিমেষে থেমে গেল এবং ব্রিগেডিয়ার নিকলসনের 
হুকুমে ৬৫** সৈন্ত একসঙ্গে শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদের মধ্যে মাত্র 
২ হাজার ছিল ইংরেজ, আর বাদবাকি দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি ছিল ভাড়াটিয়া 
ভারতীয় । আক্রমণকারীর €টি কলামে বিভক্ত হয়ে একসঙ্গে ৫ দিক থেকে 
আক্রমণ করেছিল ।১ 
প্রথম কলাম - ১,০০জন, নিকলসনের নেতৃত্বে কাশ্মীর বুরুজে 3 
ছিতীয় কলাম -৮৫০ জন, ব্রিগেডিয়ার জোনসের নেতৃত্বে পানি বুরুজে 3 
তৃতীয় কলাম _-৯৪* জন, কর্নেল ক্যাম্পবেলের নেতৃত্বে কাশ্মীর গেটে ; 
চতুর্থ কলাম -৮৬* জন, মেজর রীডের নেতৃত্ব কিষেণগঞ্জের মধ্য দিয়ে লাহোর 
অথবা কাবুল গেটে । কাশ্মীর-মহারাজার ১,২০* ডোগরাও এই আক্রমণে 
যোগ দিয়েছিল । 
পঞ্চম কলাম - ১,৫০০ জন, ব্রিগেডিয়ার লংফিন্ডের নেতৃত্বে প্রয়োজন যতো 
যে কোনো স্থানে। 
৭২ ঘণ্ট। ধরে অবিরাম গোলাবর্ধণের পরও শহরের বিদ্রোহীর। নিকুৎসাহ হয়ে 
পড়েনি। তার] আরে মরীয়। হয়ে প্রতিরোধের জন্তে প্রস্তুত হলে! । যে মুহূর্তে 
আক্রমণের হুকুম দেওয়1 হলে, সেই মৃহূর্ত থেকে ইংরেজদের প্রতিটি ইঞ্চি জমির 
জন্যে লড়তে হয়েছিল। বিস্রোহীর। ইংরেজদের দেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন তে! করলই 
'না-ঘা তার! করবে বলে. অনেক ইংরেজ-নায়ক ভবিস্তাণী করেছিলেন _ 
বরং তাদের শেষ রক্তবিদ্দু দিয়ে তার শক্রকে ধ্বংস করবার জন্যে বন্ধপরিকর 
হয়ে দাড়াল। ফরেস্ট এ সম্বন্ধে লিখেছেন: “প্রথম কলামের সম্মুখ দিকের 
সৈম্ভদের দেখবামাত্র বিদ্রোহীর। চারদিকে গুলীর ঝড় বইয়ে দিল এবং অফিসার 
ও সৈস্তর] প্র্যাসিসের ধারে সমানে ভূতলশায়ী হতে লাগল ।”২ 
কাশ্শীর গেটে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের ফলে বারবার আক্রমপকারীদের বার্থ 
'হতে হলো। তারপর অন্ত আর কোনে! উপায় না! দেখে ইংরেজর] বারুদে আগুন 
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বিদ্রোহী দিন্লির ওপর ইংরেজের সর্বশেষ আক্রমণ । 


দিশ্নির পতন / ১৮৫ 


জাগিয়ে গেট ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করল। লেফটেনাপ্ট শ্তালকভ ও হোম 
৪ জন ইংরেজ ও ১০ জন শিখের সন্ধে কতকগুলি বারুদের বস্তা নিয়ে গিয়ে ভাতে 
আগুন ধরিয়ে দিল। কাশ্মীর গেট চুর্ণ-বিচূর্ণ হুবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও সকলে 
হতাহত হলে! | এইভাবে প্রথম কলাম কাশ্মীর গেটে প্রবেশ করতে সমর্থ হলে] । 
হিতীয় কলামও কাবুজ গেট দিয়ে শহরে প্রবেশ করল। কিন্ত লাহোর গেটের 
কাছে রাস্তা এত সরু ঘষে পাশাপাশি ছু'জন লোকেরও যাওয়া কঠিন এবং এখানে 
বি্রোহীদের প্রতিরোধও খুব প্রবল। এখানে নিকলসন মারাত্মকভাবে জখম 
“হলেন এবং এই আঘাতের ফলেই কিছুদিন পরে তার মৃত্যু হলে। | তাছাড়া আরো! 
৯ জন ইংরেজ অফিসার ও অনেক লোক মারা গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 
ঘবিতীয় কলাষকে কাঁবুজ গেট থেকে ফিরে যেতে হলো । তৃতীয় কলাম জুন্ম] 
মসজিদের দিকে অগ্রপর হবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাদেরও গির্জাস্স ফিরে 
যেতে হলো । 

এ্ষিকে চতুর্থ কলাম নিয়ে ষখন মেজর রীভ আক্রমণে যাচ্ছিলেন, তখন 
সবজিমণ্তিতেই বিভ্রোহীর] তাকে তীব্রভাবে প্রতি-আক্রমণ করল, ধার ফলে 
রীডের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করাই শ্রেয় মনে করল। এরকম যে 
ঘটবে, ইংরেজ-নাযর়কর| তা কল্পনাও করেন নি। কিছুক্ষপ হাতাহাতি যুদ্ধের পর 
রীভ আহত হয়ে পড়েন। “তার আহত অবস্থার জন্যে গুর্থাদের অগ্রগতি বন্ধ 
হয়ে গেল।”৩ কাশ্মীরের ডোগরারা এই স্থযোগে যুদ্ধক্ষেতঅ্র থেকে একেঘারে 
চম্পট দিল। তার। তাদের কামানগুলিও সঙ্গে নিয়ে গেল ন1। তারের পুনর্গঠন 
করে আবার রণাঙ্গনে পাঠাবার অনেক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল । বস্তত মহারাজ। 
গোঁলাব সিং প্রেরিত এই ডোগরার। ইংরেজের লাভের জন্তে সিপাহিদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে খুব আগ্রহান্থিত ছিল না। কাশ্মীরের মহারাজা! তাদের এক- 
রকম জোর করেই পাঠিয়েছিলেন । 

এই কাশ্শীর-রাজ গোলাব সিং সম্পর্কে ইতিহাসবিদ গিবন এক পরিচয় রেখে 
গেছেন : “নিভু স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে গোলাব সিং তার নিজের স্বার্থ খুব 
ভালোভাবেই বুঝতে পারতেন -এ বিষয়ে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মৃত্যুর পূর্বে 
তিনি স্থির করেছিলেন ষে, তার “সমন্ত টাকাই” ইংরেজ ঘোড়ার পক্ষে বাজী 
রাখবেন ।”৪ রণজিৎ পিংএর দরবারের অবচেয়ে শক্তিশালী রাজা গোলাব 
নিং প্রথম শিখধুদ্ধের সময় লাহোর দরবারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে 
ইংবেজের কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ এক কোটি টাকার বদলে ১৮৪৬ সনে 
পেয়েছিলেন কাশ্মীর রাজ্য । একদিকে প্রজাদের প্রতি তিনি ছিলেন ষেমন 
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নিয়, অন্তরদদিকে তেমদি' তাঁর ইংয়েজের শ্রতি আহুগতোর ও উদারতার অস্ত 
ছিল না। বিব্রোহের সময় ইংরেজকে সাহাযা করার এত আগ্রহের কারণ ছিল 
এই যে, তিনি তার “নিভূলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির” খারা ভালোভাবেই বুঝতে 
পেরেছিলেন যে, তার রক্ষক ইংরেজরা ভারত থেকে বহিষ্কৃত হলে, তাকেও 
তন্নিতল্প। গুটিয়ে তাদের সঙ্গেই যেতে হবে । 
কিষেণগঞ্জে সিপাহিদের আক্রমণের ফলে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থা খুবই 
সংকটজনক হয়ে পড়েছিল । “একটা সময়ে শক্ররা তাদের বিজয়ে উৎফুল্প হয়ে, 
লাহোর গেট থেকে অধিক সংখ্যান্স চতুর্থ কলামকে ভীষণভাবে আক্রমণ করতে 
লাগল। আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে তারা ষে আমাদের অরক্ষিত শিবিরে 
প্রবেশ করতে পারে, কিংবা আমাদের আক্রমণরত সৈন্যদের পশ্চাৎ থেকে 
আক্রমণ করতে পারে, এই বিপদের সম্ভাবনা! ছিল ।”৫ যে হিন্দুরাও-এর বাড়ি 
ভিত্তি করে ইংরেজরা তাদের সমগ্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, সেই 
বাড়িও বিস্রোহীরা প্রায় দখল করে ফেলেছিল, “এবং আমাদের পক্ষে তা 
নিশ্চয়ই সর্বনাশের কারণ হতো, যদি-ন। একটা আকম্মিক ঘটন]1 ঘটত ।”৬ 
এই আকন্মিক ঘটন! হলে? ব্রিটিশ শিবিরে ব্রিগেডিয়ার হোপ গ্র্যাপ্টের অধীনে 
একদল অশ্বারোহীর উপস্থিতি । দিল্লি শহরের মতো একট] স্থরক্ষিত হুর্গ 
আক্রমণ করবার জদ্কে প্রয়োজন ছিল গোলন্দাজ, পদাতিক ও এঞ্জিনিয়ার 
ইত্যার্দি। এরকম আক্রমণে অশ্বারোহীদের বিশেষ কোনো কাজই নেই, 
কাজেই এইসব ইংরেজ অশ্বারোহীর! শিবিরের মধ্যেই অবস্থান করছিল। 
বিদ্রোহীরা যখন চতুর্থ কলামকে হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ-শিবিরের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছিল, সেই সময় হোপ গ্র্যাণ্ট তার অশ্বারোহীদের নিয়ে শিবির রক্ষ। করলেন। 
“এই অশ্বারোহীদের উপস্থিতিই আমাদের বাচিয়ে ছিল ও শক্রর ঘারা আমাদের 
পশ্চান্তাগ আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল ৮? 
কাশ্মীর ও পানি বুরুজের পাশে পরিখা-প্রাচীর ভেদ করে ও অনেকক্ষণ 
ধরে হাতাহাতি যুদ্ধের পর ইংরেজদের প্রথম ও দ্বিতীয় কলাম শহরের অভ্যস্তরে 
প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিল । কিন্তু তারপর তারা এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল 
ঘে, তাদের আর নড়াচড়ার ক্ষমত ছিল না। কেই লিখেছেন : প্যারা এই 
দিনকার রক্তাক্ত যুদ্ধের পর বেঁচে ছিল,"*.তার৷ এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ষে 
*তাদের একেবারে অক্ষম করে দিয়েছিল । শহরের অভ্যন্তরে অগ্রষর হবার মতে। 
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একটা বিপজ্জনক কাজের জন্তে তার আর সমর্থ ছিল না।৮ 
প্রথম দিনকার যুদ্ধের ফলাফল বিচারকালে শিবিরের ইং ংরেজের-নাযকরা 
মোটেই খুশি হয়নি। যেটুকু সামান্ঘ জমি তারা দখল করতে পেরেছিল, তার 
জন্তে তাদের মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক । ফরেস্ট বলেছেন : “আক্রমণকারী 
কলামগুলির ৪ জন নায়কের মধ্যে তিনজনই অক্ষম হয়ে পড়লেন। এক - ১ম 
বেঙ্গল ফুজিলিয়ার্সরাই (ইংরেজ বাহিনী ) তাদের ৯ জন অফিসারকে হারাল। 
আর এপঞ্িনিয়ারদের ১৭ জন অফিসারের মধ্যে ১ জন মৃত আর ৮ জন গুরুতর- 
'ভাবে আহত হলেন ।”৯ 
১৪ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের হতাহতের সংখ্যাছিল ৬ জন অফিসার 
ও ১,১০৮ জন সৈন্য, অর্থাৎ যার। সেদিন যুদ্ধে নেমেছিল তার এক-তৃতীয়াংশ ।৯০ 
ফরেস্টের মতে ৭ই থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত দিজিতে “বিপ্রোহীদের ১৫৯০ 
জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং যার্দের তার! সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে প্রচুর 
লোক আহত হয়েছিল।” 
এই দিনকার যুদ্ধের আংশিক সফলতামাত্র দেখে জেনারেল উইলসন অত্যধিক 
ভগ্নো্সাহ হয়ে পড়লেন। যখন তিনি তার স্টাফকে সঙ্গে নিয়ে, ম্যাপ হাতে 
করে ঘোড়ায় চড়ে শহরে এলেন এবং সব ঘটনা জানতে পারলেন, তখন ঠার 
প্রথম গ্রতিক্রিয়। হলো এই ফে,তার অবশিষ্ট বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে 
বাচাবার একমান্ত্র উপায় হচ্ছে তার্দের পুনরায় টিলার পিছনে সথরক্ষিত স্থানে 
ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ।৮%১৯ 
উইলসন ইংরেজ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবারই প্রায় সিদ্ধান্ত করে ফেলে- 
ছিলেন, কিন্তু তার কয়েকজন অফিপার - বিশেষ করে প্রধান এঞ্জিনিয়ার বেইর্ড 
ম্মিধ বোঝালেন যে, যেটুকু জয় কর। হয়েছে, অনেক বিপদ থাকা সতেও ত। 
আকড়ে ধরে থাকাই বাঞ্ছনীয় । 
পরের দিন, ১৫ই সেপেম্বর। সেদিনট1 ছিল ইংরেজদের পক্ষে একট। অত্যন্ত 
“শোচনীয় শূন্য ছিবল+ | ইংরেজ বাহিনীর প্রত্যেকটি সিপাহিকে -সে ইংরেজই 
হোক আর ভারতীয়ই হোক - প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তাকে দিল্লি 
'লুনের অবাধ স্থযোগ দেওয়। হবে। দিল্লির এশ্বর্য, তার সোন! রূপা হীরা 
মণি মৃক্তাও যৃল্যবান রেশম পশম কার্পেট ইত্যাদির কথা সর্বজনবিদ্িত। যুদ্ধের 
পুরস্কার" ত্বরূপ এ সবই তাদের হয়ে যাবে। যদ্দিও প্রথম দিন তারা শহরের 
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মাত্র সামান্ত একটু অংশ দখল করেছে, তবুও এরকম লুঠমের 'লোভ ও সুরার 
আবর্ধণ তাদের উন্মাদ করে তুলল। ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইংরেজ বাহিনীর 
সৈগ্তদের কীতি-কাহিনীর হুন্দর একটি বর্ণনা কেই দিয়ে গেছেন : “একটি 
কালো বা সবুজ রঙের বিয়ার কিংব। ক্র্যাপ্ডি অথবা! মন্দের বোতল একটি হীরার 
হারের চেয়েও মূল্যবান ছিল। শত্রুরা! এটা ভালোভাবেই জানত এবং তাদের 
জাতীয় ধূর্ততার সঙ্গে তার৷ ইচ্ছে করেই প্রচুর পরিমাণে এই উত্তেজক পানীয়টি 
লুঠনকারীদের হাতের নিকট রেখে গিয়েছিল । ইয়োরোপীয়র] (অর্থাৎ ইংরেজর1) 
তাদের শ্ন্টেভেকোনে। ভাবেই সংবরণ করার চেষ্টা না করে এই তরল মূল্যবান 
বস্তির ওপর "ঝাপিয়ে পড়ল । বিক্রোহীর। চতুরভাবে যে ফাদ পেতে গিয়েছিল 
তাতে যদি আমর] ধরা পড়তাম তাহলে আমাদের যে কী বিষম বিপদ হতো, 
ত1 বল। কঠিন । কিন্তু পরম দয়ালু ঈশ্বর, ধিনি একবার তারের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত 
করে দিয়েছেন, তাদের পরিকল্পনাকে বানচাল করেছেন এবং তাদের বিজয়কে 
পরাজয়ে পরিণত করেছেন, তিনি আর একবার তাদের মতলবকে অক্কুরেই বিনষ্ট 
করে দিলেন। কিষেণগঞ্জের শহরতলি তখনে। তাদের অধিকারে ; লাছোর 
বুরুজ এবং শহরের আরে! অনেকগুলি শক্তিশালী কেন্দ্রে তার তখনো দলবদ্ধ 3 
আর আমাদের টিলার শিবির মাত্র মৃষ্টিমেয় সৈন্ ছার! রক্ষিত এবং তাদের মধ্যে 
আবার অনেকেই অহুস্থ । ঠিক এ রকম অবস্থায় বিপ্রোহী নেতৃত্বের একট! 
সাধারণ স্থপরিকর্িত আঘাতই আমাদের সমগ্র বাহিনীকে অভিভূত করে 
ফেলতে পারত এবং মোগল বাদশাহ বিজয়গর্বে দাড়িয়ে থাকতে পারতেন । 
এই শোচনীয় ১৫ই সেপ্টেম্বরে একটা বিরাট ঘন মেঘ আমাদের যাথার ওপর 
ঝুলছিল। এট। ছিল আমাদের সবচেয়ে ঘোরতর বিপদের দিন | এই মহাসমরের 
এই দিনটাতেই প্রথমবারের জন্তে ও শেষবারের জন্তে ইংরেজদের ভবিষ্যৎ 
দৌছুল্যমান হয়ে, পড়েছিল এবং ভাগ্যলক্মী কার প্রতি প্রসন্ন হবেন, সে সম্বন্ধে 
ভবিষ্তদ্বাণী কর! কোনে! মহাপুরুষেরও সাধ্য ছিল না।”১১ 
শুধু জেনারেল উইলসনের মতেই নয়, আরে। অনেক ইংরেজ অফিসারের 
মতে তাদের প্রথম দিনকার অভিধান “বড় একট] কিছু সাফল্য লাভ করেনি'। 
রবার্টস একট] চিঠিতে লিখেছিলেন : “আমাদের প্রত্যেকটি কলাম পশ্চাৎপদ 
। হতে বাধ্য হয়েছিল ।.''অফিসারদের মধ্যে নর্ম্যান, জন্সন এবং আরে! দু'এক 
জন ছাড়া আর কেউই কোনে। রকম কাজের উপযুক্ত ছিলেন ন1। সব পুরনো 
অফিসাররাই একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন । আরে! বিপজ্জনক ব্যাপার 
হলে! এই যে, মতলব করে কিন। আমি বলতে পারি না, তবে শহরের সব মদের 
দোঁকানগুলি খোল! রাখ! হয়েছিল এবং আমাদের লোকর! একেবারে মাতাল 
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হয়ে গিয়েছিল। নেশার ঝৌঁকে তার! তাদের বাহিনী খুঁজেই পাচ্ছিল না এবং 
বিগত ৫-৬ দিনের কঠিন কাজ যেন সকলকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল ।”১৩ 

১৪ই সেপ্টেম্বরের আক্রষণের পর ইংরেজ বাহিনী একট! অত্যন্ত সংকটজনক 
অবস্থার মধ্যে পড়ল। তাদের প্রচুর সংখ্যক সৈন্য তে। হতাহত হুলোই, 
তাছাড়। বার! জীবিত রইল তারাও অত্যন্ত ক্লাস্ত হয়ে পড়ল। তাদের অবস্থা 
আরে খারাপ হলো, যখন তারা একেবারে মাতাল হয়ে চেতন! হারিয়ে 'পশুর 
মতো গড়াগড়ি” দিতে লাগল। এদিনকার যুদ্ধে বিপ্রোহীদেরও কম ক্ষতি হয়নি। 
কিন্ত তা হলেও তাদের লোকবলের অভাব ছিল ন!; তাদের যুদ্ধ-ক্ষমত1 ও 
নৈতিক বল বিনষ্ট হয়নি ) শত্রুকে প্রতিরোধ করার আকাংক্ষ! তখনে। তাদের 
প্রবল। উপযুক্ত নেতৃত্বের পক্ষে এই স্থবর্ণস্থযোগ গ্রহণ করে দিল্লির যুদ্ধে চূড়াস্ত 
বিজয় শক্রর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া তখনো, এই শেষ মৃহ্র্তেও সম্ভব ছিল। 
কিন্ত সিপাহি-নেতার এই অপূর্ব স্থযোগ গ্রহণে সমর্থ হলেন ন1। বৈপ্লবিক 
ছুঃসাহসিকতা ও অনুভূতি তাদের মধ্যে ছিল ন| | তাদের মানসিক কাঠামে। 
ও চেতনাশক্তি সামস্ততান্ত্রিক যুগের সীমান৷ পার হয়ে বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। 
তাই যেটাকে স্থবর্ণনুষোগ বলে ধরে নিয়ে প্রতি-আক্রমণের জন্তো যেখানে সর্ব- 
শক্তি নিয়োগ কর! উচিত ছিল, সেখানে তারা৷ সেই ১৪ই সেপেটম্বরের যুদ্ধকে 
পরাজয় বলেই মেনে নিলেন.। তারা যখন দেখলেন যে ইংরেজর দিজির স্থদৃঢ় 
প্রাচীর ভেদ করে শহরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছে, তখন এটাকে তার! 
নিজেদের পরাজয় বলে ধরে নিয়ে দিল্লি ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে 
যাওয়াই স্থির করলেন। কেই-র কথায় : ঈশ্বর ষে ইংরেজদের প্রতি প্রসরই 
ছিলেন, তা কে আর অস্বীকার করতে পারে ? 

১৫ই সেপ্টেম্বর যখন ব্রিটিশ বাহিনীর মাতাল সৈন্যর রাস্তায় ও নর্দমায় গড়া- 
গড়ি দিচ্ছিল, বিদ্রোহীরা তখন কিষেণগঞ্জ পরিত্যাগ করে ফিরে এলে|| মেই- 
দিন সন্ধ্যার সময় উইলসন একটি বিশিষ্ট দল গঠন করে সমস্ত মদ নষ্ট করে 
ফেললেন । পরের দ্বিন ১৬ই তারিখে দ্বয়ং জেনারেল উইলসনের তত্বাবধানে 
আবার পূর্বের মতে। রক্তা যুদ্ধ শুরু হলে! । এই দিনকার যুদ্ধ সম্বন্ধে উইলসন 
সন্ধ্যার সময় তার রিপোর্টে লিখলেন : “আজ সকালে আমর! ম্যাগাজিন দখল 
করতে পেরেছি ।'-*এর ফলে কিছুট। আমর! অগ্রসর হয়েছি, কিন্তু আমাদের 
কাজ ভয়ানক মন্থর গতিতে চলেছে; এক-এক ইঞ্চি করে আমাদের অগ্রসর 
হতে হচ্ছে। ছূর্ভাগ্যবশত আমার্দের বাহিনীর একটা বড় অংশের ওপর, জন্ম 
সৈল্তদের বাদ দিয়েও, আমি বিশ্বাস রাখতে পারছি ন1। আমার যেট। সবচেয়ে 
বেশি চিন্তার কারণ--শক্রর চেয়েও বেশি, সেট। হচ্ছে যে, প্রচুর পরিষাণে 
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মদ আমাদের ইয়োরোগীয় 0) ও নেটিভ সৈন্যদের হাতে পড়ছে, যা পান'করে 
তার। পণ্ড হয়ে পড়ে ও নিজেদের কর্তব্য পাঁদনে অক্ষম হয়। আঁষাকে সেগুলি 
ধ্বংস করবার সময়ও "দেয় না। আমি দিনের পর দিন অধিকতর ছূর্বল হয়ে 
পড়ছি ; শরীর ও মন দুইই নিঃশেষ হয়ে আসছে ।-".আমি আর চলতে ফিরতে 
পর্যস্ত পারছি না এবং ছু'এক দিনের মধ্যে আমাকে সম্পুর্ণ শধ্যাশায়ী হতে 
হবে ।.".আমাদের সামমে এখনে] একটা দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম অপেক্ষা করছে। 
আশ। করি আমি যেন এটার শেষ দেখতে পারি ।”১৪ 

জেনারেল উইলসনের অবশ্য এতখানি ভীত হবার কোনে! কারণ ছিল ন1। 
১৪ই তারিখের পর বিজ্রোহীদের নেতৃত্ব বলে আর কিছু রইল না৷ এবং স্থসংগঠিত 
প্রতি-আক্রমণের কোনে সম্ভাবনাও রইল ন1। কিন্তু নেতৃত্বের অক্ষমতা সত্বেও 
তখনো বিদ্রোহীদের মধ্যে নিক লোকের অভাব ছিল না, যার1-- ইতিহাসবিদ 
কেই'র মতে -উন্মাদও নয়, ধর্মান্ধও নয়; 'যার। সাহসী ও দিল্লির বাদশাহের 
অনুগত প্রজ। এবং ধারা তখনে। মরীয়? হয়ে শত্রুকে বাধা দিয়ে যাচ্ছিল। ১৬ই 
তারিখে বারনেস সরকারের নিকট দিল্লি থেকে টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠালেন : 
“বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়েছে এবং বাড়ির ছাদ থেকে যুদ্ধ 
করছে ।*১৫ বাহাদুর শাহের বিচারের সময় তার ভৃতপূর্ব সেক্রেটারি মুকুন্দলালের 
সাক্ষ্যে জান। যায়,-”"১৬ই তারিখে বাদশাহ ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্টে 
বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করবার উদ্দেস্ে প্রাসাদের গেট থেকে ৪০* গজ দূরে 
খান আলি খানের বাড়ি পর্বস্ত একটা খোল। গাড়ি করে গিয়েছিলেন ।”৯৬ 

১৭ই তারিথেও বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের তীব্রতা এতটুকু হাস পেল ন|। 

ইংরেজ ইতিহাসবিদ এইভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন : “আমাদের সৈন্যরা 
প্রাসাদের দিকে অগ্রমর হবার চেষ্টা করল--ষে প্রাসাদ আমাদের সকল 
প্রচেষ্টার লক্ষ্যস্থল ? কিন্তু গ্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীরা তাদের হঠিয়ে দিচ্ছিল। 
বিদ্রোহীরা তখনে! একেবারে দমে যায়নি । অনেকে দিল্লি ত্যাগ করেছিল,**" 
কিন্ত তখনো শহুরে তার্দের অনেকেই রয়ে গিয়েছিল, যারা! আমাদের হুর্বল 
ৰাহিনীর লোকেদের কাজ খুবই কঠিন করে তুলল। ম্যাগাজিন ও ব্যাঙ্ক আমরা 
দখল করেছিলাম, কিন্ত লাহোর গেট তখনে। তাদের হাতে ছিল। নিকলসন 
আছত হুবাঁর পর থেকে আমরা গর্দিকে একেবারেই অগ্রসর হতে পারিনি ।'". 
এটা স্প্উই বোঝা। গেল যে, আমাদের নৈল্তদের এরকম যুদ্ধের জন্যে ক্ষুধা 
এর্কেবারেই বাড়েনি এবং আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সন্দুখ-যুদ্ধের কায়দ) 
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দিলির পতন / ১৪১ 


ছেড়ে দিয়ে' অস্ত কোনে চাতুরিপূর্ণ উপায় বের করতে হুবে। আমাদের, অল্প* 
সংখ্যক লোকদের শত্রুর সাঘনে ফেলে দিয়ে বিপদাপন্ন কয় বন্ধ করতেই হুদে। 
এ বিষয়ে তার্দের যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে । এরকম ভাবে অগ্রসর হতে 
তারা আর রাজী নয়; আর যদি রাঁজী হয়ও, তাহলে খুব অনিচ্ছা সত্বেই 
হবে (৯৯৭ 

সমস্ত দিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ করার পর ১৭ই তারিখে ইংরেজর] মাজ 
ব্যাঙ্কের বাড়িট। দখল করতে পেরেছিল । আ্যাডজুটাণ্ট জেনারেল সেদিন এই 
টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন : “ব্যাঙ্ক ও ম্যাগাজিনের মধ্যবর্তী স্থানটি শুধু আমরা 
দখল করে আছি'। ব্যাঙ্কের নিকট সমম্ত দিন ধরে সংঘর্ষ চলেছে। প্রাসাদ ও 
সেলিমগড়ে আমর] অনবরত গোল! ফেলছি। শক্ররা একশো-ছুশো৷ করে দলবদ্ধ 
হয়ে মথুর। দিয়ে গোয়ালিয়রের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে । সকল রকমের অগাধ 
এই্বর্য শহরে পড়ে আছে।""*প্রত্যেক অঞ্চলে মৃত সিপাহিদের সংখ্যা খুবই 
বেশি ।*৯৮ ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন আর একটা টেলিগ্রামে জানালেন : 
“আমাদের সৈন্তদের শূংখল! অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। তারা এখন চারদিকে 
ছড়িয়ে লুঠপাট করছে আর মাতলামি করছে ।”৯৯ ১৭ই তারিখে সমস্ত দিন 
ধরে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ একটুও হ্বাস পায়নি এবং সেলিমগড়ের কামান 
থেকে ইংরেজের গোলার জবাবে তারাও সমানে উত্তর দিয়েছিল। ১৮ই 
তারিখেও উভয়পক্ষে সমানে যুদ্ধ চলল । বিদ্রোহীরা তখনে। বিন! যুদ্ধে শত্রুকে 
এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়। 

১৮ই তারিখে বিপজ্জনক 'রান্তার যুদ্ধ' পরিহার করে আ্যালেক্স টাইলর তার 
এঞিনিয়ারদের নিয়ে একটা একটা করে বাড়ির ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে 
লাগলেন। এই কৌশল বর্দিও খুব নিরাপদ, কিন্তু তার অগ্রগতি খুবই মন্থর 
এবং সমস্ত দিনের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বাড়ি ইংরেজর। দখল করতে পেরেছিল ১ 
এবং তাও অনেক ক্ষেত্রে বিপ্রোহীর] প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছিল । এদিন 
ইংরেজর। একবার লাহোর গেটও আক্রমণ করেছিল, কিন্তু বিদ্রোহীর্দের প্রচণ্ড 
প্রতিরোধের ফলে তাদের 'পালাতে হয়েছিল। এই ক্ষেত্রেও ইংরেজ সৈন্যদের 
আচরণ জেনারেল উইলসনের মুষড়ে-পড়৷ মেজাজকে আরে! মুষড়ে দিল। 
আক্রমণের € দিন পর তিনি ১৮ই তারিখের রিপোর্টে লিখলেন : “আমর! 
গতকাল. ষে স্থানে. ছিলাম, আজও সেইখানেই আছি। আজ সকালে লাহোর 
গেট দখল করার একটা চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা বিফল হলো এই কারণে ষে 
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ইয়োরোপীক় লৈম্তরা তাদের অফিসারদের ছঙ্ুসরণ করতে রাজী হুয়নি। 
একবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই লাহোর গেট ছনায়াসে আমাদের হয়ে যেত, কিন্ত 
ডার। অস্বীকার করে বসল | ঘটনা হচ্ছে এই যে, আমাদের লোকরা 'যাস্তার 
যুদ্ধ একেবারেই পছন্দ করে না? এতে তার! শক্রকে দেখতে পায় না-শুধু 
দেখতে পায় যে, ছাদের উপর কিংবা অন্ত কোনে স্থানে লুক্কায়িত শক্রর গুলীতে 
তাদের কমরেডর1 কেবল ধরাশায়ী হয়ে পড়ছে। তার ফলে তারা আতঙ্গ্রন্ত 
হয়ে পড়ে ও আর অগ্রসর হতে রাজী হয় না। এট] খুবই ছুঃখের বিষয় এবং 
আমার পক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক । আমার মনে হয়, আমরা যেটুকু দখল 
করেছি সেটুকু অধিকার করে থাকতে পারব, কিন্তু এর বেশি আর কিকর! 
যেতে পারে তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি ন।। শহরে আমার মাত্র ৩১১০০ 
পরদ্দাতিক আছে নতুন সৈশ্ পাবার কোনে। সম্ভাবনাই নেই। এই অবস্থায় 
আমাকে বদি শহরের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে হয়, তাহলে সৈম্তরা শহরের 
অগণিত গলি ও অসংখ্য বাড়ির মধ্যে কোথাও হারিয়ে যাবে, কিংবা তার্দের 
ফিরে আসতে হবে। এটা সত্য যে বেশ কিছু সংখ্যক শত্রু পালিয়েছে, কিন্ত 
এখনো আজমির ও দিল্লি গেটের মাঝে তার্দের একট মন্ত বড় শিবির আছে 
এবং যারা শহর থেকে চলে গিয়েছে, তার যখন জানতে পারবে আমর আর 
অগ্রসর হতে পারছি ন।, তখন তাদের ফিরে আসারও সম্ভাবনা আছে ।”২০ 

উইলসনের এই রিপোর্ট থেকেই পরিফারভাবে বোঝ! যায় যে, ইংরেজরা 
এই সময় কী ভয়ানক একট! বিপজ্জনক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল বিদ্রোহী- 
দের একট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতৃত্বের পক্ষে তখনে! শত্রুদের একেবারে নিম্ন করে 
দেওয়। খুবই সম্ভব ছিল ; একটিমাব্র নির্মম আঘাতের দ্বারা ভারতের ভবিষৎ 
তার। ওলট-পালট করে ফেলতে পারত । 

পরদিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর ইংরেজরা 'গৃহবম্প” ও “রাস্তার যুদ্ধ' - এই ছুই 
কৌশলই একসঙ্গে চালাল। এর ফলে তাদের অগ্রগতি ভালোই হলো এবং 
সন্ধ্যার দিকে এমন একট! বাড়ি দখল করল েট৷ ঠিক লাহোর বুরুজের পশ্চাতে 
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অবস্থিত। এই লাহোর বুরুজেরই ৭টি কামান ইংরেজদের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্কের 
কৃষ্টি কয়েছিল। এইভাবে পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রাস্ত হয়ে লাহোর বৃক্লজকে 
রক্ষা করার কোনে উপায় না দেখে বিক্বোহীর। রাত্রিকালে বুরুজ ত্যাগ করে 
নিঃশবে, চলে গেল। কিন্তু অন্তর্দিকে, কেই বলছেন : “লাহোর বুরুজের কেবল- 
মাত্র নামটাই আমাদের মধ্যে এতবড় একট। আতঙ্কের হি করত যে, যদিও তা 
আমাদের হাতে খুব সহজে এসে গিয়েছিল ও শক্রর পক্ষ থেকে আর কোনো- 
রকম বাধাও আসেনি, তা সত্বেও সেখানে গিয়ে তাকে অধিকার করতে 
আমাদের সৈন্যদের সুস্পষ্ট অনিচ্ছ! প্রকাশ পাচ্ছিল। বুরুজ পরিত্যাগ করা 
থেকে তাদের নিরম্ত কর! খুবই কঠিন হয়ে পড়ছিল ।”২১ 

১৯ তারিখে ইংরেজদের ভাগ্য এভাবে প্রসন্ন হবার পূর্বে গ্রেটহেড কেবন- 
মাত্র ইংরেজদের নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী ও ছুটি কামান নিয়ে লাহোর গেট 
আক্রমণের চেষ্টা করছিলেন । তার! ঘখন একট। নিরাপদ সরু গলি দিযে যাচ্ছিল 
তখন হঠাৎ একদল বিপ্রোহী ঠার্দনিচকের নিকট তাদের ভয়ংকরভাবে আক্রমণ 
করল। ইংরেজ বীরপুরুষরা তার্দের কামান ছুটি ফেলে দিয়ে যে যেখানে পারল 
আশ্রয় নিল। গ্রেটহেড আবার তার্দের পুনর্গঠনের চেষ্টা করলেন। অকতকার্ষ 
হয়ে ৭৫তম বাহিনীকে হুকুম করলেন বিজ্রোহীদের আক্রমণ করতে, কিন্তু তাদের 
আশ্রয়স্থল ছেড়ে ইংরেজ সৈম্তর1 এক পা-ও অগ্রসর হলো না। ৮ম বাহিনীর 
লোকরাও অনুরূপ আদেশ পালন করতে অস্বীকার করল। বিদ্রোহীরা 
“আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সাহসের পরিচয় দিয়েছিল” এবং শত্রুর কামান 
দিয়েই শক্রর ওপর গোলাবর্ষণ করেছিল । গ্রেটহেডঃ “যিনি মানুষের জীবনের 
মূল্য জানতেন, এরকম অবস্থায় কোনে৷ জীবন নষ্ট না করে, বিজ্ঞতার সঙ্গে -** 
তার লোকদের ফিরিয়ে নেওয়াই ঠিক করলেন ।” কিন্ত ইংরেজ বীরপুরুষর! 
তাদের আশ্রয়স্থল ছেড়ে এতটুকু নড়ল ন1- তার1 এক-পা এগোবেও নাঃ এক-প1 
পেছনেও যাবে ন1। অবশেষে সন্ধ্যার পর, যার! লাহোর বুরুজের পিছনের 
বাড়িটা দখল করেছিল, তাদের সাহায্যে গ্রেটহেড তার লোকদের “কৃতিত্বের 
সঙ্গে' ফিরিয়ে নিয়ে ঘেতে পেরেছিলেন ।২২ 

১৯ তারিখে ইংরেজদের জুন্মা মসজিদের উপর আক্রমণ বিজ্রোহীদের গ্রচগ্ত 
প্রতিরোধের ফলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্ত চাদনিচকের দিকে তারা 
খানিকটা অগ্রসর হতে পেরেছিল। তাছাড়া সেলিমগড়ের কামানগুলিও, যার 
উপর ১৪ই তারিখ থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ হচ্ছিল, ক্রমশ এদিন নিস্তব্ধ হয়ে 
পড়তে লাগল । এদিন অনেক বিস্রোহীকে নৌকার সেতু পার হয়ে চলে যেতে 
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দেখা গিয়েছিল। £ 

একদিন পূর্বে অর্থাৎ ১৮ই ভারিখে উইলসনের নিকট গুপ্তচর বিশ্বস্ত খবর 
নিয়ে এসেছিল যে, বাদশাহ ও শাহজাদারা, বাদশাহের তিনটি বাহিনী ও কিছু 
বিপ্রোহী অশ্বারোহী ও পদ্দাতিকদের নিয়ে, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রাসাহ রক্ষা 
করবার জন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ।২৩ 

বাদশাহ যদি দৃঢ প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই পরিকল্পনাই কার্ষে পরিণত করতেন, 
তাতেও বিদ্রোহীদের পক্ষে একট1 শেষ আশ। ছিল এবং ইংরেজের পক্ষে প্রাসাদ 
অধিকার কর] খুব সহজ হতে। না । কিন্তু ইংরেজের সৌভাগ্য ঘে, প্রাসাদে তাদের 
শক্তিশালী বন্ধুর অভাব ছিল না । আসাহুল্লা ও মির্জা এলাহি বক্স বেগম জিন্নৎ 
মহলের সাহায্যে বাহাছুর শাহের এই সংকল্প পরিবর্তন করাতে সমর্থ হলো এবং 
বাহাছর শাহ এদের প্ররোচনায় রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে কুতুবে আশ্রয় 
নিতেও সম্মত হলেন । ঠিক এরকম সময়ে বখ.ত খান বাহাছুর শাহকে অন্থরোধ 
করেছিলেন তার সঙ্গে লখনৌ চলে যেতে। কিন্তু বাদশাহ এই প্রস্তাবে সম্মত 
হননি ২৪ 

১৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় দিলির ইংরেজ কর্তৃপক্ষ খবর পেল - বাহাদুর 
শাহ প্রাসাদ পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছেন । 

২০শে সেপ্টেম্বর একজন ইংরেজ স্টাফ অফিসার ষে চিঠি লিখেছিলেন তাতে 
দিল্পির যুদ্ধের বাস্তব অবস্থাটা ভালোভাবেই পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছে : “আমাদের 
প্রধান বিপদ দিল্লির অভ্যস্তরেই হয়েছিল।--.প্রতিটি রাস্তায় শত্রর! প্রত্যেক 
ফুট জমির জন্তে লড়েছিল এবং সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে একটার পর একটা স্থান 
দখল করেছিল ।"."প্রকৃত পক্ষে আমরা নিজেদের অভিনন্দন জানাতে পারি' 
যে, আমর! নিকৃষ্টতম সংখ্য। নিয়ে শহর আক্রমণের চেষ্ট। করিনি । এতে কোনো 
সন্দেহে নেই ষে, শহরের একট অংশ অধিকার করবার পর আমাদের বাহিনী 
এতদূর বিশৃংখল হয়ে পড়েছিল যে, এরকম একট অর্ধবিজিত অবস্থা! খুবই 
বিপজ্জনক হয়ে উঠল।”*সত্য ঘটন। এই যে, আক্রমণের পরের দিন থেকে 
আমাদের একটা ভয়ানক আশংকার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে । আমাদের 
অগ্রগতি ছিল খুবই মস্থর, যাদের আমর] যুদ্ধ করতে নামাতে পেরেছিলাম 
তাদের সংখ্য। ছিল খুবই অল্প, এবং শক্রর1 যে তাদের ঘণাটিগুলি পরিত্যাগ করে 
চলে গিয়েছিল তাতে আমাদের নায়কর] স্বন্তি় নিংশ্বাম ফেলে বেঁচেছিলেন। 
বন্ধরঁ আমর! ইচ্ছে করেই নৌকার সেতু কামান দিয়ে ধ্বংস করে দিইনি |. 
আমরা আনন্দের সঙ্গেই পলায়নরত শক্রদের এই সেতু ছেড়ে দিয়েছিলাম । 
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আমি মনে করি নাযে, আমাদের কামানের গোলা শক্রকে পালাতে বাধ্য 
করেছিল। আমাদের সৈগ্তরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই ভার? 
এক মাইলও শক্রর পশ্চাদ্ধাবন করতে সমর্থ হয়নি ।”২৫ 
বাদশাহ প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবার পরও যুদ্ধ থেমে যায়নি । ২০শে তারিখে 
শহরের দক্ষিণাঞ্চলে অনেকবার হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। প্রাসাদের প্রধান গেট 
থেকে ব্যাঙ্কে ইংরেজদের ওপর গোল। বধিত হলে । জুম্মা! মসজিদের নিকট বেলা 
ছিপ্রহর পর্যস্ত বিক্রোহীর। ভয়ানকভাবে শক্রকে বাধা দিল। অপরাহ্ছে ইংরেজর। 
প্রাসাদ ও সেলিমগড় দখল করতে সমর্থ হলে।। এই শেষ অবস্থায়ও বিন। যুদ্ধে 
ইংরেজর] প্রাসাদ দখল করতে পারেনি । মৃত্যুবরণ করতে বদ্ধপরিকর একদল 
লোক প্রতিটি গেটে, প্রতিটি দরজায় বন্দুক হাতে শত্রুর জন্তে অপেক্ষা করছিল। 
তাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে ইংরেজকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হয়েছিল ।২৬ 
৭দিন ধরে শহরে অনবরত যুদ্ধ করার পর ২*শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার দিকে 
ইংরেজর। ভারতের প্রাচীন রাজধানীতে আবার তাদের অধিকার স্থাপন করল। 
একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ বলেছেন : “কেবলমাত্র ২* তারিখে সকাল- 
বেলার নিশ্চিতভাবে বৌঝা। গেল যে? দিল্লির এই দবীতস্থায়ী যুদ্ধ প্রায় শেষ হতে 
চলল।” ১৯ তারিখ পর্যস্ত দিল্লির ভাগ্য সম্পূর্ণ দোছুল্যমান  ছিল। যদিও 
ইংরেজরা দিল্লির প্রাচীর ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিল ও শহরের একটা অংশ 
দখল করতে পেরেছিল, তবে তার জন্যে তাদ্দের এত বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল 
যে, .এই অতি কঠিন পরীক্ষার সময় তাদের প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়বার উপক্রম 
হয়েছিল। প্রতি যুহূর্তে ইংরেজ নায়কর অস্থভব করছিল যে, তার। ষেন একটা! 
ফার্দের মধ্যে পড়ে গিয়েছে এবং যুদ্ধের ফলাফল একেবারেই অনিশ্চিত। 
১৯ তারিখ পর্যস্ত তাদের চরম জয় সম্বন্ধে তার! খুবই সন্দিহান ছিল। বিদ্রোহী 
সিপাহি ও নাগরিকর। অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে শহর রক্ষা করে যাচ্ছিল। তাদের 
দিক থেকে বীরত্ব ও আত্মবিসর্জনের কোনোই অভাব ছিল ন|। 
ইংরেজ পক্ষে ষে ১০ হাজার লোক দিল্লির শেষ আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিল, 
সাত দিনের যুদ্ধে তাদের মধ্যে মুতের সংখা! হয়েছিল ১ হাজার ও গুরুতর 
আহতদের সংখ্য। ৩ হাজার | ফরেস্ট বলেন : "এই ক্ষতি আমাদের সামরিক 
ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত ঘটনাগুলিকে মনে করিয়ে দেয়।”২৭ তার পরেই 
ফরেস্ট সেবাম্তপোলের যুদ্ধের (২৮৫৬ ) সঙ্গে দিল্লির যুদ্ধের তুলনা! করে বলেছেন 
যে, সেবাম্তপোলের যুদ্ধে ৯৭,১৭৪ ইংরেজ সৈন্সের মধ্যে হতাহতের সংখা। ছিল 
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১৩, ৯৫৯--ঘ। তখন খুবই বেশি বলে গণ্য করা হতো । কিন্তু দিন্নির যুদ্ধে এই 
অনুপাতে হতাহতের সংখ্যা আরে। অনেক বেশি হয়েছিল ।২৮ 


ইংয়েজ হতাহতের  এগ্রিনিয়ার্স গোলন্দাজ অশ্বারোহী পদাতিক 
সংখ্যা 

সেবাস্তপোলে ৮% ৭১৫০ ৪,৪২০ ১৭৪৩০ 
দিলিতে ** ১৩০ ২২৬% ৭'৩% ৩৭"৯০% 


বিদ্রোহীর্দের একমাত্র প্রধান সমস্তা। ছিল নেতৃত্বের সমস্তা । সঠিক ও সবল 
নেতৃত্বের দ্বারা এই শেষ মূহূর্তেও ইংরেজকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে চূড়াস্ত বিজয় 
শক্রর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়। তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল ন!। 
ইংরেজরা দিল্লির শেষ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল তাদের নিজন্ব শক্তির বলে নয়, 
তার। জয়লাভ করেছিল বিদ্রোহীদের নেতৃত্বের চুর্বলতার জন্যে । বিদ্রোহীদের 
বীরত্ব, সাহস ও আত্মোৎসর্গের কোনোই অভাব ছিল না। কিন্তু পিপাহি- 
অফিসারর! তাদের চূড়ান্ত সমস্যা, অর্থাৎ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব-গঠনের কাজে 
সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিলেন । 

দিল্লিতে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের কারণ সামস্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব নয়। দিল্ির 
সামস্ত-সন্ত্াস্ত ও সিপাহির্দের অন্তত্ঘন্যে সিপাহিরাই শেষ পর্যস্ত জয়লাভ 
করেছিল। রাজধানীতে নিজেদের সম্পূর্ণ ক্ষমত। স্থাপন করতে সমর্থ হয়েও 
সিপাহি-নেতার। সবল নেতৃত্ব গঠন করতে পারলেন না। তাদের এই অক্ষমতার 
প্রধান কারণ এই ষে, সিপাহি-নেতার। আদর্শগতভাবে (10০19810811 ) 
পশ্চাৎপদ কষক ও নিম্ব-মধ্যবিত (1250 ৮০০:৪৩০৪ ) শ্রেণীর প্রতিনিধি 
ছিলেন। এই শ্রেণীর অন্যান্ত অনেক সদ্‌গুণ থাকা সত্বেও, এককভাবে এদের 
পক্ষে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গঠন কর। সম্ভবপর হয় না। এই সময়কার ইংরেজদের 
মতে। একট] অগ্রসর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার মতে! মানসিক ক্ষমতা ও 
দৃষ্টিভঙ্গি এইসব নেতাদের ছিল না। একমাত্র বুর্জোয়। শ্রেণী কিংব] শ্রমিক শ্রেণী 
এরকম জাতীয় বিপ্রোহে সফল নেতৃত্ব দিতে সমর্থ। কিন্তু ভারতীয় ধনিক শ্রেণী 
তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, কাপুরুষতা ও অনভিজ্ঞতার জন্যে এই বিদ্রোহ থেকে 
দূরে সরে ছিল; আর বর্তমান শ্রধিক শ্রেণী তখন পর্যস্ত জন্মগ্রহণ করেনি। 
সিপাহি-ফ্পতার। তাদের আদর্শগত ও ষানসিক অনগ্রসরতার জন্তেই এত স্ৃবিধ! 
পেয়েও কোনে। রকম বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গড়ে তৃলতে পারেন নি $ এবং ১৫ই থেকে 
১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত দিল্লিতে তারা যে স্বর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন তার কিছুই 
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কাজে লাগাতে পারেন নি। এই কারণেই বিজ্বোহী-দিক্সির ইতিহাস হচ্ছে 
হারানো স্থযযোগের এক শোকাবহ ইতিহাস। 

২১শে সেপ্টেম্বর গধিত দিসি পুনরায় বিদেশী আক্রমণকারীদের পদতলে 
সম্পূর্ণরূপে ধরাশায়ী হলে! ৷ ১২০ দিন ধরে দিল্লির সাধারণ নরমারী সিপাহিদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রান্গে যেভাবে নিজেদের সহ সহম্র জীবন 
বিসর্জন দিয়েছিল ত1 একদিকে যেমন তাদের মহান আদর্শের নিদর্শন, অন্যদিকে 
ত। ইংরেজের ভাড়াটিয়া বাছিনীর পৈশাচিক তাগুব আর সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার 
জলস্ত নিদর্শন। ৭ দিনের অধান্গুষিক হিংল্র যুদ্ধের ফলে ভারতের প্রাচীন 
রাজধানী একটা বিরাট ধ্বংসন্তূপে পরিণত হলো! । যে বিরাট শহর ছু'দিন 
পূর্বেও লক্ষ-লক্ষ লোকের কোলাহলে মুখরিত ছিল, আজ সেই শহরেরই রাস্তা- 
ঘাট, বাড়িঘর জনমানব বজিত। সবজিমণ্ডি থেকে লাহোর গেট পর্যস্ত চারদিকে 
কেবল শবদেহ - উট, ঘোড়া, গোরু ও মানুষের রোদে-পোড়। অস্থিসার অগণিত 
দেহগুলি গাদাগার্দিভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে।২৯ বড় বড় গাছগুলি 
কোথাও-বা শাখাপত্র-শূন্য হয়ে দণ্ডায়মান, কোথাও বা! ধরাশাম়ী। ধনীদের 
বাগান বাড়িগুলির ধ্বংসাবশেষ তূপীরুত হয়ে পড়ে আছে। শহরের অভ্যস্তরের 
দৃশ্য আরে। ভয়াবহ। কাশ্মীর গেট থেকে প্রাসাদ পর্যস্ত প্রত্যেকটি বাড়ি বিধ্বস্ত 
ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে কষ্তাভ। 

দিল্লিতে যে পাশবিক হত্যাকাণ্ড ও অবাধ লুণ্ঠন ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু 
হলো, তা কেবলমাত্র যুদ্ধের উন্মাদনার বশেই ঘটেনি । এই হত্যাকাণ্ড ও লু$ন 


২৯, 50969৫০০৫৪৪ ০1 852০১৪ 20৫ ০10 10108 0108008 ০5 ৪০৪8606:৫ 
1) 5৬615 ৫169000) 10013019108 03৩ 27 00 10819 ৫859 870 
1818108 ৪ 5161001) 71210) 188 0110599019. ( 092161035) 0,200) 
উচ্ছ কবি ঘালিব-ধিনি দিল্লিতেই বাস করছিলেন এবং এইসব দৃষ্থ 
দেখছিলেন _ত্ার “দস্তান'তে লিখেছিলেন : “7915 198. 890 0০5৪1) 0 


০1০০৫ 0১৪০:2 106১ 0০৫ 21006 100705৪ 1590 12015 ] 1895৩ 90111 €0 
৮578010..*৮11)009810089 ০01 009 £116005 0160. 10000 9100910 [ 
16006100067 800 00 ড/10010) 91001010 ] 99128191911), 611129 170109 13 
16 560 (0 81860 15919 00. 120 ৫690)..:004 8101005 100৮9 0৩ 
0002৮৩: 01 0619019 100 ড:6 1)8086. [116 ড1০6011008 ৪1109 
5100615৫ 00৩ 0105 8101036 " 036 00811) 108৫. 100910090৩1 (05৩ 2190 
00 (05 ৪১ আ৪৪ 01160. 05 010৩ 10060) ০0 00612 6009 818105৫ 
1011108 195121599 ৪09 10000০৩0 0618005. [0 চৈ০ ০: (076৩ 810081195 
005 6:0115) 090) 100৫0 0৩ 0:076169 ৪0৫ 11113 0৩ 06001৩.৯ 


১৯৮/ভারতীস্ব মহাবিত্রোহ 


সম্পূর্ণরূপে ইংরেজকের ইচ্ছাকৃত ও পূর্ব-পরিকল্পিত। এক্স উদ্দেশ্ট ছিল 'নেটিভ'- 
দ্বের মনে সর্ব এমন একট] ভয়ংকর আতঙ্কের টি কর! যে, তারা যেন আর 
কখনো ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কল্পনাও না করতে পারে । জেনারেল 
আউটরাম প্রযুখ বড় বড় ইংরেজ সামরিক ও বেসামরিক নায়কর1 খোলাখুলি 
ভাবেই বলেছিলেন যে, সমগ্র দিল্লি শহরকে জালিয়ে পুড়িয়ে ভন্মীভৃত করে 
ফেলতে হবে। দিল্লিতে ইংরেজ আক্রমণকারীরা এই কাজের জন্যে সম্পূর্ণ গ্রস্তত 
হয়েই এসেছিল। এই লময় রবার্টস দ্িক্পসি শিবির থেকে লিখেছিলেন : “আমি 
আশা করি শহর থেকে স্ত্রীলোক ও শিশুদের স্থানান্তরিত 'করা হয়েছে, 
কারণ আমর1 একবার দ্বিজিতে প্রবেশ করলে কাউকেই বাদ দেওয়1 হবে ন।।”৩০ 

দিল্লির হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস জেনারেল নীল কর্তৃক সংঘটিত এলাহাবাদ ও 
কানপুরের হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতার সঙ্গেই তুলনীয় । সত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, 
শত্র-মিভ্র নিবিশেষে কাউকেই বাদ দেওয়। হয়নি । কৃষ্ণবর্ণের মানুষ দেখামাত্রই 
সভ্য” ইংরেজ পূর্ব-পরিকল্লিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ধীর মন্তিক্ষে তাকে হত্যা 
করেছে ।৩১ এইভাবে কত সহম্র সহস্র নরনারী ও শিশুকে যে খুন করা হলো! 
তার কোনে হিসাবই নেই । কেবলমাত্র “দোষী” লোকদেেরই ষে এরকম নৃশংস- 
ভাবে হত্যা কর! হলো, তা নয়। কেই লিখেছেন : “ধারা কোনোদিন আমাদের 
বিরুদ্ধে কিছুই করেনি, যার। শাস্তভাবে তাদের দৈনন্দিন কাজ করে গিয়েছে এবং 


৩০. 41498915১ 0.3 


৩১. জাহির ডেলাভি একজন প্রত্যক্ষদর্শী, তার 'দস্তান-ই-থাদর+-এ 
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দিন্লির পতন ১৯৯ 


এমনকি বিদ্রোহীরা! ঘাদের লু$ন করেছে ও যাদের ওপর অত্যাচার করেছে _ 
এমন অসংখ্য লোককেও দ্ঘামর। বেয়নেটের দ্বার! বিদ্ধ করেছি, অথব। তলোয়ার 
দিয়ে টুফরে| টুকরে! করেছি, অথব1 বন্দুকের গুলী দিয়ে তাদের মস্তিষ্ক বিদ্ধ 
করেছি।-"কালা-মাঞ্মি দেখামাত্রই আমাদের জাতীস্ব উৎসাহ উদ্দীপিত হয়ে 
উদ্মত্ততার সীমানায় পৌছে গিগ্েছে।”৩২ 

এমনকি ইংরেজের হিতকাংক্ষী মইনউদ্দিনও তার ভায়েরিতে লিখেছিল : 
“শহরে কোনে মানুষের জীবনই নিরাপদ নয়। পুরুষ ম্বান্ছষ দেখলেই হলে! - 
তাকে বিভ্রোহী বলে ধরে তখনই গুলীকরে হত্যা কর! হচ্ছে।”*৩৩ 

এমনকি গ্রামাঞ্চলেও নির্দোষীর্দের কিরকম ভাবে হত্যা কর! হয়েছে তার 
অসংখ্য উদ্দাহরণের মধ্যে একটি উদ্দাহরপ--“একদূল গরিব গ্রামবাসীর নিকট 
কয়েকটি নতুন পয়স। পাবার অপরাধে তাদের সকলকে ফাসি দেওয়া হয়। 
নিকটব্তাঁ একট! ধনাগাঁর নাকি কিছু পূর্বে লুন্তিত হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা 
গেল যে, এই পয়সাগুলি দিয়ে আমাদেরই লোকর! গ্রামবাসীদের কাছ থেকে 
ছুধ, শাকসবজি, আট! ইত্যাদি কিনেছিল|৮৩৪ 

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও বহুদিন ঠাগ্ডা। মাথায় এন্প নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলতে 
দেখে কোনো কোনে। প্রকৃতিষ্থ ইংরেজ শাসকও চিস্তান্বিত হয়ে পড়লেন। বন্ধে 
প্রদেশের গভর্নর লর্ড এলফিনস্টোন জন লরেন্সকে লিখেছিলেন : “দিল্লির যুদ্ধ শেষ 
হয়ে যাবার পরও আমার্দের সৈন্যদের নৃশংস কাজগুলি সত্যিই খুব হৃদয়বিদারক । 
শক্র-মিত্র বাছবিচার না করেই পাইকারি ভাবে প্রতিশোধ নেওয়। হচ্ছে। আর 
লুনের ব্যাপারে, আমর। নাদির শাহকেও ছাড়িয়ে গিয়েছি ।”৩৫ 

১৮৫৭ জনের পূর্বে দিল্লিতে আরে। কয়েকবার লু্ন ও হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল । 
কিন্ত এবারকার স্ুুসভ্য ইংরেজের হত্যাকাণ্ড, লু£ন ও ধ্বংসের ব্যাপকতা ও 
গ্রকৃতি অন্তবারের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ইংরেঞ্জ ইতিহাসবিদ মণ্টোগোমারি 
মার্টিন বলেছেন : “১৭৩৯ সনের তুলনায় (নার্দির শাহের আক্রমণ) ১৮৫৭ 
সনে পুরনে। রাজধানীর ধ্বংস. পূর্ণতরভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। মোগল বাদশাহীর 
বিরুদ্ধে নাদিরের অত্যাচারের আতিশয্যকে কোনে! ব্যক্তির একট] উগ্র কিন্তু 
ক্ষণস্থায়ী রোগের আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সেই রোগ মানুষের 
শরীরকে সব সময়ের জন্তে দুর্বল করে দিলেও, সে আরোগ্য লাভ করে উঠে 
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২, /ভারতীয় ধছাবিজ্রোহ 


দাড়ায় কিদ্ত ইংরেজের আঘাতের ফলে ছূর্বল রোগী একেবারেই মরে গেল 1৩৬ 

ইংরেজের উদ্দেস্তও ছিল তাই রোগীকে এমন গ্রচণ্ড আধাত করা যে, দে 
যেন কোনোদিন মাথ! তুলে না দীড়াতে পারে। তাছাড়া, আয়ো একট 
বিশিষ্ট পার্থক্য ছিল এই যে, পূর্বেকার আক্রমণ হত্যাকাণ্ড ও লু£$নগুলি করেছিল 
কতকগুলি বর্বর অসভ্য দস্দদিল। আর, ১৮৫৭ সনের হত্যাকারী ও লু£ঃনকারীর। 
হলে। স্থুসভ্য ইংরেজ । 

একজন ইংরেজ অফিসার দিল্লি থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর একটা! চিঠিতে লিখে- 
ছিলেন £ “দিলির এশ্বর্ব বর্ণনা কর। আমার কলমের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । 
সোনার কাজকর। কাশ্মীরের শাল, সোনার লেস-যুক্ত কাচুলি, চোগ। চাপকান, 
ঘড়ি সিক্ক সোন।-_ধা ইংল্যাণ্ডে কোনে! সন্তরাস্ত পরিবারের বাড়িতেও দেখ! যায় 
না- প্রথম দিনেই শিখর এসব লুঠপাট করে জম। করছিল। তার এক-একট! 
শাল, যার দাম ইংল্যাণ্ডে ১০* পৃউগু হবে, মাত্র ৪ টাকায় বিক্রি করছিল। 
জেনে রেখে ইংরেজরাও এই ব্যাপারে কারো! পিছনে পড়ে ছিল না। এট ধরে 
নেওয়া যেতে পারে যে, তার এক-একজন ১ হাজার পাউও (১* হাজার টাকা) 
সঙ্গে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবে ।৮৩৭ 

বস্তত লুনকারীদের পক্ষে দিলি ছিল স্বর্গরাজ্য । সোন!, পা, অলংকার, 
যণি, মুক্তা, হীরা, কার্পেট, সিক্ক ও পশমের কাপড় -কিছুরই অভাব ছিল ন1। 
এসব ধনরত্ব প্রাণভরে লুঠ করার প্রতিশ্রুতিতে প্রলুগ্ধ হয়ে ষেসব শিখ, পাঠান, 
বালুচি, দুবৃত্ি-গুণ্া-বদমাশের দল ইংরেজ বাহিনীতে ঘোগ দিয়েছিল, তার। 
ও ইংরেজ সৈম্তরা এমন স্থযোগ পাওয়া মাত্রই হিংশ্র জন্তর মতে! তার্দের 
শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দিল্লির লুন সম্বন্ধে কেই এভাবে বর্ণন। 
দিয়েছেন : “দিল্লি লুঠন করা শিখদের অনেক দিনকার একট! দ্দিবান্বপ্ন 
তাদের এই চিরাকাংক্ষিত বাসন পূরণ করবার এখন তার! স্থষোঁগ পেল। 


৩৬, 110100098017615 1181011) : 1775217 1277795 5০1, 1115 0,148. 
করে হত্যা করা ছাড়াও সহত্র সহশ্র লোককে ফামিতে ঝোলান 
হয়েছিল । 115. 00০০9চ1204 তার 4 1422)75 2280267701) 9/07-এ 
লিখেছিলেন ::€705 0:05০91-70818))6] (০01 1061108) 1১০ 7061101076৫ 
(5 1৩০11106 ৫965 (+:6, 1090081708 ) 090 ০৪৮ ০০ ৫6811) ৮৩৩০০ 
400 €9 500 :690068 510০5 00৩ 866৩১ 200 128 1007) (1)1101108 ০01 
£581500108 1915 ০0706.৮ (0. 208) মোগল পরিবারের ২১ জন শাহজাদ। 
খরা ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন তাদেরও ফানি, দেওয়। 
হয়েছিল। 
৩৭, 991]: 74586019 ০7 £7%6 1746677 218679) ৬০1, 8, 0,522 


দিল্লির পতন / ২১ 


কোনো সংকোচ আর ভার্দের বাধ! দিয়ে রাখতে পারল না। সম্ভবত 
পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও চরিত্্রগত ধূর্তামি দ্বারা তার! জানত কিভাবে লুক্কাস্িত 
ধনরত্বের গুধস্থান সন্ধান করে বার করতে হয়। যর্দি তা মেঝের নিচে পুতে 
রাখ। হয়, তাহলে ফাট জায়গায় , জল ঢেলে দিত; বদি সত্যই পূর্বে এ স্থান 
খনন কর! হয়ে থাকে তাহলে জল ভিতরে প্রবেশ করে যাবে, ত। নাহলে মেঝের 
উপর ভেসে উঠবে । আর যর্দি দেওয়ালে ইট দিয়ে গেঁথে রাখা হয়, তাহলে, 
একজন চিকিৎসক যেমন রোগীর বক্ষগ্বান পরীক্ষা করেন, সেইভাবে কান পেতে 
টোক। মেরে দেখ। হবে।-* যে অসংখ্য দেওয়াল ভেঙে ফেল। হয়েছিল ও 
মেঝে খুঁড়ে ফেলা হয়েছিল তা থেকেই বেশ বোঝা গিয়েছিল যে, এর। এ 
বিষয়ে কতখানি উৎসাহ ও কর্মক্ষমত1 দেখিয়েছিল। এটাও দেখা গিয়েছিল যে, 
তার] দেওয়ালের ওপর দিয়ে এইসব লুঠের মাল তাদের বন্ধুদের হাতে তুলে 
দিয়েছিল এবং তার! গোরুর গাড়ি বোঝাই করে নিযে গিয়েছিল। তারা 
বলেছিল যে, তাদের দেশবাসীর দিল্লির পতনের কথা বিশ্বাসই করবে না, 
যতক্ষণ পর্যস্ত না তার! তাদের চোঁখের সামনে এই লুঠের প্রমাণ দেখতে পাৰে। 
কিন্ত কেউ যেন না ভাবে যে, শিখরাই এই লুঠের একমাত্র অংশীদার ছিল। 
স্বজাতির সৈন্ত ও তাদের অন্ুচরর1 নিবিচারে যেখানে যা পেয়েছে, তাই 
হম্তগত করেছে। ইয়োরোপীয় সৈশ্যরাও, একটু কম করে হলেও, এই লুঠে অংশ 
গ্রহণ করেছে । কিন্তু শিখ সাথীদের মতে] তাদের দৃষ্টি এতট। তীক্ষ ছিল না।৮”৩৮ 


৩৮, £18301) 07 276 5210% ৮7 01 £% 1792525 ৬০1. 11১ 00.640- 
41. হাডমন একমাত্র জিল্নৎ মহলের নিকট থেকেই ২ লক্ষ টাকার গহন। ও 
মুদ্রা লুঠ করেছিল। গ্রিফিথ্‌স তার 3868 ০/ 1927%4-তে লিখেছিল যে, 
প্রত্যেক ইংরেজ অফিসার ও সৈন্যদের ঘরগুলি নানারকমের বহুমূলাবান 
জিনিসপত্রে বিশেষ. করে গহনায় ভতি হয়ে গিয়েছিল ) অনেক মণিমুক্তা ছিল 
298 19185 ৪9 19975 6889; | গ্রিফিথস নিজে ৩ সন্তাহ ধরে বড় একট 
কোমরবন্ধ নিয়ে শিকারের খোঁজে বেরত : “117098810 08270১ 56815 179 
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£৩91 0৫ ৪ 83570.৮ দিল্লির মিলিটারি গভর্নর বার্সস একটা মোটামুটি 
হিসেব করে বলেছিলেন ষে, ব্রিটিশ অফিসার ও সৈন্যর] ২ কোটি টাকার লোনা, 
মণিমুক্তা ও গহুন৷ নিয়ে গিয়েছিল - প্রকৃতপক্ষে আরো অনেক বেশি নিয়ে 
গিয়েছিল। তার সঙ্গে ফোগ দিতে হবে লখনৌ ইত্যাদি শহরের লুঠের টাক|| 
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বস্তত, ভাড়াটিয়া! শিখ, পাঠান, বালুচি, গুর্থ। ও ইংরেজরাও এই অমানুষিক 
হত্যাকাণ্ড ও লু&নের জন্তে সমানভাবে দায়ী । কিন্ত এইসব ছুচরিত্র ও গুণ 
প্রকৃতির ভাড়াটিগ্না! শিখদের ছৃক্ষ্ষের জন্ভে ইতিহাসবিদ কেই যে সমগ্র শিখজাতির 
প্রতি বক্রোক্তি করেছেন, তা তার মতো একজন সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসজ্ের 
পক্ষেই সম্ভব। কেই ও অন্তান্ত ইংরেজ ইতিহাসবিদর1 অনেক স্থলে উল্লেখ 
করেছেন যে, কতরকমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কত প্রলোভন দেখিয়ে এবং ল্ুষ্ঠনের 
অবাধ সুযোগ দেওয়া হবে বলে এইসব বাছাই কর ছুশ্চরিত্রদের ইংরেজ 
সৈন্তদ্দলে ভর্তি কর! হয়েছিল । দিল্লির ও অগ্তান্ত স্থানের” পাশবিক হত্যাকাণ্ড 
ও লুঠনের জন্টে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজরাই দায়ী ।৩৯ শিখদের তথাকথিত “চির- 


দিজিতে অনেক বাড়ি ও জমি বাজেয়াপ্ত করে নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল। 
রাজভক্ত বানিয়া ও অন্যান্য ভারতীয় এই জমি শস্তায় কিনেছিল। “4১170 5০ 
1£ 0307593 6০44 (১৮ 109%/3 ০ 10010095911) 18930 19০08111169 (10 
চ061101) 051908 00 0009 0৬061.” (1890) : 19917 £/% 1857, 0, 164) 

৩৯. অধ্যাপক সেন. দিল্লিতে ইংরেজদের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও 
লুনের নিরপেক্ষভাবে কিছুটা বর্ণন। দিয়ে বলেছেন যে, ইংরেজ মিলিটারি 
অফিসাররা দিলি শহরটাকে কার্থেজের মতো! ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। 
কিন্ত 'ভালো৷ ইংরেজ সিভিলিয়ানরা” সেই সম্ভাব্য ধ্বংস থেকে দিল্লিকে রক্ষা 
করেছিলেন এবং এজন্তে তিনি স্যার জন লরেন্সকে খুব প্রশংসা করেছেন। 
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“[,001019 009 065111809 ৫1৫ 006 96৩ ০৩১০-৫০-০৩ আ10) 00617 [1161005 
10 (06 81109 *** 005 91501 01 £5900911108 €০ 60০ 10001010966 
ড1911788 01 21 1580 1610810৩0 06 10611 9100550281 100176809809, 
৪00 01 1619911165008 015 ৫590050০01১ 8০69 €০ 911 30101) 
[.25/10005 ৪0৫ (০ 0151118103.৮ (০. 118) ৩ মাস ধরে দিল্লিতে অবিরাম 
লুষ্ঠন ও ধ্বংসলীলা চল্লার পর ক্যানিংকে লরেম্স ঠ] ডিসেম্বরে লিখেছিলেন যে, 
এরকম ব্যাপার চলতে থাকলে “নেটিভ* ও ইংরেজদের মধ্যে ব্যবধান এত বেড়ে 
যাবে যে তাতে ভারতে ইংরেজ শাসন স্দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠ। করা কঠিন হবে। 
এই সঙ্গয়েই লরেন্স আর একট। চিঠিতে ভারতে গেরিলাহুদ্ধ বিস্তার লাভ করতে 
পার বলে আঁশংক! করেছিলেন । তিনি দিল্লির কম্যাগ্তার জেনারেল পেমিকে 
লিখেছিলেন : *:. 001553 এও ৩10৩85০0169 01901080191) (1600 (020 
(০৩, ৩ 8811 00160 811 0198369 888809% 0৪. /৯ 8911118 81806 
111 81105 00) 00৩ ০০০০৫ আ1]] 81850098115 06০০116 ৫6891806৫, 
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দিলির পতন / ২০৩ 


কালের দিবাবপ্ন 'জাতীত্ব' প্রতিণোধ নেবার আকাংক্ষা” ইত্যাদি বিষয়ে 
ইংরেজ শাঁদকরাই উদ্ধার্নি দিয়ে বিশ্রোহীদের বিরুদ্ধে শিখদের উত্তেজিত করবার 
“চেষ্টা করেছিলেন এবং আংশিকভাবে সফল ও হয়েছিলেন । 

শিখদের এরকম বাবহার ইংরেজ শাপকবর্গের নিকট চিন্তার কারণ হয়ে 
উঠল। ইণ্টেলিজেন্স বিভাগের কর্ত। মুইর লিখলেন : “স্থবিবেচক লোকেরা এই 
ভেবে আশঙ্কিত হচ্ছেন যে, শিখর যে পরিমাণ ধনরতু লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে' 
'ত1 দেখে তাদের দেশবাসীরাও ধর্দি অনুরূপ ধনরত্ব অর্জন করবার জন্যে তাদের 
দষ্টাস্ত অগ্থলরণ করতে উদ্বদ্ধ হয়ে ওঠে, তাহলে ব্যাপারটা! আমানের পক্ষে 
খুব অনুকূল নাও হতে পারে ।%8০ 

“লুনের ব্যাপারে ইংরেজ বীরপুরুষরা, সে সম্মানিত অফিসারই হোক 
'কিংবা সামান্ত সৈনিকই হোক, কেউ কারে। পিছনে পড়ে ছিল ন11” জেনারেল 
উইলসনের স্টাফের একজন অফিসার গ্রিফিথস তার বইতে একজন ইংরেজ 
অফিনারের কথ। উল্লেখ করেছেন -যে ২ লক্ষ টাকার মূল্যবান দ্রব্যাদি লুঠ 
করেছিল । শ্রিফিথ্‌স আরে] বলেছেন : “যে উদ্াহরণটি এইমাত্র দেওয়া হলো 
এরকম আরো অনেক উদাহরণ আমরা এ সময়ে জানতাম, যাদের প্রত্যেকের 
লুষ্টিত টাকার পরিমাণ ২ লক্ষ টাকার চেয়ে কিছুটা কম ছিল।”৪১ এইসব 
দন্ার দল মন্দির ও মসজিদ লুঠন করতেও এতটুকু ইতস্তত করেনি। “মন্দিরের 
মূতিগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে ফেলে দিয়েছিল এবং পুজার বেদী ভেঙে লুক্কাফ়িত 
ধনরত্বের সন্ধান করেছিল।”৪২ এসব দেখে দিল্লির ইংরেজ বাহিনীর একজন 
ইংরেজ চিকিৎসক ইণ্টেলিজেন্স বিভাগের কর্তা মুইরকে লিখেছিলেন : “শহরের 
প্রতিদিনকার লুনের পরিমাণ অত্যধিক বেশি _ এত বেশি ষে ত1 প্রায় বিশ্বাস 
কর। যায় না। আমার মনে হয়, দিলিতে উপস্থিত প্রত্যেক অফিসার চাকুরি 
থেকে এখনি অবসর গ্রহণ করতে পারবেন।”৪৩ প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডে ফিরে 
যাবার পরই প্রচুর সংখ্যক” অফিসার ও সৈম্ধ চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ 

করেছিল।5৪ ব্যক্তিগতভাবে লুন ছাড়াও সরকারিভাবে সাড়ে ৩৫ লক্ষ লুঠের 
টাক। দিজির সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ কর] হয়েছিল 1৪৫ 
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দিমের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে বিন! বাধায় এই হত্যাকাণ্ড ও লু 
দিল্লি শহরে ও চারদিকে বেপরোয়াভাবে চলতে লাগল। এর ফলে ইংরেজ 
বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে উচ্ছ,ংখলতা৷ এত বেড়ে গেল যে, দিল্লির সেনানায়ককে 
লুঠন বন্ধ করবার জন্তে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে একট] কড়া আদেশ জারি 
করতে হলে।। এ অফিসার ২১শে. ডিসেম্বর তার রিপোর্টে লিখেছিলেন : “বিনা 
বাধায় এরকম লুঠপাটের ফলে শৃংখলা একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে । শত্রু 
হোক মিত্র হোক, বিন পক্ষপাতিত্ব সকলকেই সমানভাবে লুঠ করা হয়েছে। 
এমনকি আমাদের দেশবাসীদের সম্পত্তি পর্যস্ত, ষ। বিব্রোহীর্দের নিকট থেকে 
উদ্ধার কর। গিয়েছিল তাও যুদ্ধের পুরস্কার বলে ঘোষণা করে আত্মসাৎ করতে 
দওয়া হয়েছে ।”৪৬ তিন-চার মাস ধরেই এরকম বেপরোয়াভাবে লুঠপাট 
করবার পর যখন লুঠ করার মতে। আর কিছুই থাকল না, তখনি লুঠ 
বন্ধ হলে । 

দিল্লির পতন যদিও বিদ্রোহীদের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর হলো, কিন্তু তাতে 
যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংস1 হলো! না। তার জন্যে অযোধ্যার জনগণ লখনৌকে কেন্দ্র 
করে প্রস্তুত হচ্ছিল। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, মধ্যভারত, বিহার ও বাংলায় ইংরেজ, 
শাসনের ভবিষ্যৎ তখনো অনিশ্চিত। তখনে। বেঙ্গল আগির অনেক সিপাহিদল 
বিদ্রোহে যোগ দ্বিতে শুরু করেছে। ভারতের লক্ষ-লক্ষ নরনারী তখনে। স্বাধীনতা 
লাভের জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 

দিল্লির পতনের ফলে, মহাবিদ্রোহের পর্যায়, অর্থাৎ সিপাহি-ুছ্ধের পর্যায় শেষ 
হলে।। মিরাটে সিপাহি-বাহিনী বিদ্রোহ করার পরই আরো যেসব বড় বড 
সিপাহি-বাহিনী -নিমখ, নাসিরাবাদ, বেরিলি, কানপুর, ঝাদ্সি ইত্যাদি 
_বিদ্রোহ করেছিল, তারা সকলেই দিল্িতে এসে সমবেত হয়েছিল । 
সিপাহিদের নেতৃত্বেই দিলির যুদ্ধ চলেছিল এবং সিপাহিরাই তাতে প্রধান, 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দিল্লির যুদ্ধে প্রধান প্রধান বিদ্রোহী সিপাহি-বাহিনী- 
গুলি ধ্বংস হয়ে গেল। লখনৌ, কানপুর, ঝাঁক্সি, জগদীশপুর, বেরিলিকে কেন্দ্র 
করে মহাবিপ্রোহের যে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো, তা হলো গণযুদ্ধের পর্ব। এই 
পর্বে রুষক, কারিগর, জমিদার ও শহরবালীরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে- 
ছিল। অনেক সিপাহিও এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় 
পর্যায়ে জনসাধারণের ভূমিকাটাই ছিল প্রধান। সিপাহিযুদ্ধ গ্রধানত সীমাবছ 
হুল পড়েছিল একটিমাত্র শহরে ; গণযুদ্ধের পর্যায়ে এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল 
একট! বিরাট অঞ্চলে এবং গণযুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের, 
পক্ষে আরে! অনেক বেশি ভয়ংকর। 


৪৬. 426 11%485700222077 35 ০1. ৬17, 08101], ঢ0.281 


বাহাদুর শাহের গ্রেপ্তার ও বিচার 


বাহাছুর শাহ যখন প্রাসাদ ত্যাগ করে ২৯শে সেপ্টেম্বর দিল্ির ৯» মাইল 
দক্ষিণে কৃতুবে আশ্রন্ন নিলেন, তখনো শক্রর মিকট আত্মসমর্পণের কোনে ইচ্ছা 
তার ছিল না । তা থাকলে প্রাসাদে বসেই তিনি তা করতে পারতেন । বাদশাহ 
কোথায় গিয়েছেন তা ইংরেজরা জানত না। ভার্দের এমন শক্তিও ছিল না 
যে, তার। বিদ্রোহীদের অনুসরণ করে। তাছাড়া তখনো প্রচুর সংখ্যক বিদ্রোহী 
তাকে রক্ষা করবার জন্যে তার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। এই সময় ইংরেজদের 
দুটে। ভয়ের কারণ ছিল - হয়তো বিদ্রোহীর। সদলবলে ফিরে এসে দিলিতে 
আবার তার্দের আক্রমণ করবে, নতুবা তারা বাহাছুর শাহকে অন্তত্র নিয়ে 
গিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। জেনারেল বখ্ত খান ও আরে কয়েকজন 
বিদ্রোহী-অফিপার তখনো! বাহাদুর শাহের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর! তাঁকে 
অযোধ্যায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। তার। বাদশাহকে বোঝাতে চেষ্টা 
চেষ্টা করলেন যে, যর্দিও ইংরেজর। দিল্লি দখল করেছে তবু এখনো সমস্ত 
অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড তাদের সামনে রয়েছে এবং তার ছত্রতলে যুদ্ধ চালিয়ে 
গেলে এখনো যুদ্ধে জিতবার সভাবন। রয়েছে । এটাই ঘে তার পক্ষে একমাত্র 
সম্মানজনক পথ ছিল, তা বাহাহর শাহ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন । বস্তত 
তার জীবনের আর কট! দিনই বা বাকি? তিনি কি শেষ জীবনের এই বাকি 
কট। দিনেব জন্যে দাভিক বিদেশী শত্রুর হাতে লাঞ্চিত ও অপমানিত হবেন? 
যখন মরতেই হবে, তখন সৈন্দের সঙ্গে থেকে রাজার মতো মানুষের মতো।মরাই 
তে শ্রেয়। তার নিজের ও জাতির এই মহা-পরীক্ষার দিনে তিনি-কি বাবর 
হুমায়ুন ও আকবরের মতে মনুষ্তোচিত পব অন্ুদরণ করবেন না? 

যখন এই সম্মানজনক পথই তিনি বেছে নিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে 
তিনি তার ছূর্বলতার বশে এলাহি বক্স ও জিন্নৎ মহলের চক্রান্তে পা বাড়ালেন । 
বখত খান বাদশাহকে ওজস্িনী ভাষায় অযোধ্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যাঁবার জন্তে 
ঘা বললেন, ত। এলাহি বক্স চুপ করে শুনে গেলেন। তারপর বখ.ত খান যখন 
বাদশাহের নিকট থেকে পরদিন হুমায়ূনের কবরভূমিতে তার সঙ্গে আবার 
দেখা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি নিয়ে চলে গেলেন, তখন এলাহি বক্স বাদশাহুকে 
অনেক সাধ্যপাধনা করে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি তাকে 
বোঝাতে লাগলেন যে, বিদ্রোহীদের অঙ্গে যাওয়। তার পক্ষে কতখানি কষ্টনাধ্য 
কাজ, বিশেষ করে বিদ্রোন্ীদের পরাজয় যখন নিশ্চিত। তারপর তিনি অন 


২*৬/ভারতীয় ষহাবিদ্রোহ 


দিকট। তুলে ধরলেন :রাদশাহ ধদ্দি তৎপর হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক 
চুকিয়ে ফেলেন তাহলে বিজেতা. ইংরেজদের বিশ্বাস করানো যাবে যে, এ পর্যস্ত 
তিনি যাকিছু করেছেন সবই তাকে দিয়ে জোর করে করিয়ে নেওয়1 হয়েছে এবং 
তিনি প্রথম হুযোগ পাওয়1 মাত্রই বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে অম্পর্ক ত্যাগ 
করেছেন।”* 

বাহাদুর শাহের প্রিয় বেগম জিন্নৎ মহলও এই আলোচনায় ষোগ দিলেন ও 
তাকে ইংরেজদের নিকট কয়েকটি শর্তে আত্মসমর্পণের জন্তে গীড়াপীড়ি করতে 
লাগলেন। এরকম দোটানায় পড়ে বৃদ্ধ বাদশাহ যে খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন 
তাতে আর আশ্চর্য কি? তার পূর্বেকার সংকল্প শিথিল. হয়ে পড়ল। তার 
শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যে তখন খুবই শোচনীয় ত1 সহজেই অস্মেয় ৷ 
তথন তার বয়স প্রায় ৯ বৎসর ।২ 

এরকম বৃদ্ধ বয়সে ৪ মাস ধরে অবিরাম যুদ্ধের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পর 
আবার একটা অজানিত পরিবেশে তীকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে _-এই কঠিন 
স্মন্যার সমাধান তাঁর পক্ষে সহজ ছিল ন1।' দিল্লির যুদ্ধে পরাঁজয়ের পর যখন 
বাহাদুর শাহের শরীর-মন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে, তখন জিন্নৎ মহল 
ও এলাহি বক্স কৌশল করে বিদ্রোহী-নেতার্দের প্রভাব থেকে তাকে 
সরিয়ে নিয়ে গেলেন একেবারে তাদের নিজেদের আওতায় । সঙ্গে সঙ্গে 
এলাহি বক্স দ্িল্িতে ইংরেজের প্রধান গুপ্তচর ও তার বন্ধু রজ্জব আলিকে 
বাহাদুর শাহের অবস্থানের খবর পাঠিয়ে দিলেন।৩ রজ্জব আলিও তৎক্ষণাৎ, 
দিলির ইংরেজ বাহিনীর ইণ্টেলিজেন্স বিভাগের প্রধান অফিসার ক্যাপ্টেন 
হাভঘনকে এই যুল্যবান খবরটি পাঠিয়ে দিল। 

এখানে হাডসনের একটু পরিচয় দেওয়। অপ্রাসঙ্গিক হবে না। লেফটেনাণ্ট 
উইলিয়াম হাডসন ছিল হেনরি লরেন্সের একজন আশ্রিত ও প্রিয়পাত্র। 
পাঁঞজাৰ অধিকারের পর লরেন্ন তাকে নবগঠিত 'গাইড-কোর,এর নায়ক নিযুক্ত 
করেন। কিন্তু শীগ্রই “হিসাবপত্রের গণ্ডজগোলের জন্টে” তাকে চাকুরি থেকে 
বরখাস্ত কর। হয়েছিল এবং লগুনের ভিরেক্টরর1 তার সম্পর্কে মস্তব্য করেছিল 
ষে- “সে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত নয়'। ডালহাউসিও তার উগ্র 
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৩. 81811801) : 166, 0. 52. এই পুষ্ঠাতেই ম্যালিসন রজ্জব আলি সম্বন্ধে 
বলেছেন যে, একজন উচু ঘরের গুগুচর হতে হলে. যেসব গুণ থাকা? 
দরকার _ দক্ষত!, ধূর্ততা, ভুঃদাহষ ও নিশ্চয়তা-রজ্জব. আলির এসব গুণই 
বছিল। ইংয়েজরা তাকে বিশ্বাম করত, সেও ইংয়েকুদের অুগত ছিল। . 


বাহাছুর শাহের গ্রেপ্তার ও বি চার / ২৭ 


মেজাজ ও ওদ্বত্যের জন্তে তাকে ভতৎ্সন। করেছিলেন । তারপর বিদ্রোহের 
সময় লে তার “যোগ্যতা, প্রমাণ করবার আবার একট হুযোগ পেল। দিল্লির 
ইংরেজ বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স শাখার জন্তে তাকে একট! পুরে! বাহিনী গঠন 
করবার দায়িত্ব দেওয়। হয় ।৪ ম্যালিসন তার সম্বন্ধে বলেছেন : “সে ছিল মধ্য- 
যুগের একজন দন্থ্য ।*""মান্ষের ছুঃখ-ছুর্দশ! দেখে তার মধ্যে কোনে সহানুদূতি 
জাগত ন৷। রক্তপাতে তাঁর কোনে ছুঃখ হতে। না, খুন করে তার কোনো 
মর্মপীড়া হতো! না” সংক্ষেপে, হাডনন ছিল একজন সত্যিকারের 
ওঁপনিবেশিক “হিরো? ! 

হাডসন রজ্জব আলির কাছ থেকে সংবাদ পাওয়। মাত্রই হেড কোক্সার্টারে 
গিয়ে জেনারেল উইলসনকে একথা রিপোর্ট করল এবং বাদশাহের 'নঙ্গে তার 
আত্মসমর্পণ বিষয়ে এলাহি বক্সের মাধ্যমে কথাবার্ত। চালাবার অনুমতি চাইল । 
সে আরে বলল যে, বাদশাহকে তার জীবনের গ্যারাট্টি দিলেই তিনি খুব সম্ভবত 
আত্মসমর্পণ করতে রাজী হবেন। কিন্তু এটা একট] রাজনৈতিক ব্যাপার ও এই 
ব্যাপারে জেনারেল উইলসনের হস্তক্ষেপ করার কোনে অধিকার ছিল ন1! 
দিভিতে বেসামরিক কাজের জন্যে ভার ছিল হাতি গ্রেটহেডের ওপর, কিন্তু ২০শে 
সেপ্টেম্বর কলেরায় তার মৃত্যু ঘটে। উইলসন প্রথমে হাডসনকে বাহাদুর শাহের 
সঙ্গে কোনে! শর্তেই কথাবার্তা চালাতে দিতে রাজি হননি এবং বাদশাহের প্রাণ 
বাচাবার গ্যারাট্ি দিতেও তার ঘথেষ্ট আপত্তি ছিল। তাঁর মতে বাহাছুর শাহ 
ছিলেন আইনের আশ্রয়-বহিভূতি লোক (০9510৩ ৩ 1৫*)-তার সঙ্গে 
কোনে কথাবার্তাই চলতে পারে ন]। ; তাঁর একমাত্র শান্তি -সৃত্যু।৬ কিন্তু তখন 
সেখানে ধারা উপস্থিত ছিলেন তীর্দের গীড়াপীড়িতে উইলপদন অবশেষে যখন 
বুঝতে পারলেন ষে, বাদশাহকে আর কোনে। উপায়েই ধর] যাবে না, তখন 
তিনি হাডমনকে বাহাছুর শাহের প্রাণ বীচাবার শর্তে তার সঙ্গে কথাবার্ত! 
চালাবার অন্থমতি দিলেন। 

মুইরও লিখে গেছেন : “এই সময়ে আমরা জানতাম ন। বাহাছুর শাহ ও তার 
পরিবার কোথায় আছেন । বাহাছুর শাহকে তাঁর জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি 
হাডসনকে এলাহি বক্সের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার অধিকার ন৷ দেওয়া হতো, 
তাহলে একেবারেই বাদশাহকে ধরতে পারতাম কিনা, নে বিষয়ে আমার 
বথেষ্ট সন্দেহ আছে।”? 
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২০৮/ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


উইলসনের অনুমতি পাওয়া ষাজ্রই হাডসন রজ্জব আলির মাধ্যমে এলাহ 
বন্ধ ও জিন্নৎ মহলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের জানাল যে, বাদশাহকে 
ধেন তারা কোনোমতেই বিজ্রোহীর্দের সঙ্গে অন্তত্র চলে যেতে না দেন । এ 
বিষয়ে হাডসন লিখেছিল : “এই উদ্দেশ্ট সাধনের জন্যে আমি এলাহি বক্সকে 
ডেকে পাঠালাম ও তার মধ্যস্থতায় জিন্নৎ মহলের সঙ্গে আমি কথাবার্তা চালাতে 
লাগলাম 1৮৮ . 

প্রথমদ্দিকে বেগম জিন্নৎ মহল বিদ্রোহীদের একজন খুব উৎসাহী সমর্থক 
ছিলেন এবং তিনি আশ] করেছিলেন যে, এজন্ভে বিদ্রোহীরাও তার পুত্র জওয়ান 
বখ.তকে বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিতে রাজী হবে। কিন্তু এ 
বিষয়ে সিপাহি-নেতারা কোনো উৎসাহই দেখান নি। জেনারেল বখত খান 
বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনাক্ক হুবার পর তাঁর সঙ্গেও কিছুর্দিনের জন্যে ষড়যন্ত্র 
করেছিলেন এবং বখত খানও নিজের ক্ষমতা স্প্রতিষ্িত করবার জন্যে বেগমকে 
এ বিষয়ে নিরুৎসাহ করেন নি। মির্জা মোগলের সঙ্গে বখত খানের ঝগড়ার 
এটাও একটা কারণ ছিল। কিন্তু কিছুকাল, পরে বেগম আর বখত খানের কাছ 
থেকেও কোনে। আশ পাননি । তারপর থেকেই জিন্নৎ মহল তাঁর পিত। এলাহি 
বক্সের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজের সঙ্গে চিঠিপত্রের আধান-প্রর্ধান শুরু করেন । 

দিল্লির পতনের পর তিনি আবার ইংরেজের সঙ্গে দর-কষাকষি করবার একটা 
স্থযোগ পেলেন। অবস্থার ষে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, তিনি হয়তে। তা 
উপলব.ধি করতে পারেন নি। স্বভাবতই তিনি জওয়ান বখতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
খুবই চিস্তিত ছিলেন, কারণ যদ্দিও সে তখন মাত্র একটি বালক ও বিদ্রোহে 
কোনে অংশ গ্রহণ করেনি, তবুও সে এমন শিশুও ছিল না, যার জন্যে 
ইংরেজের আক্রোশ থেকে সে রেহাই পেয়ে যেতে পারে । এলাহি বঞ্কা ও রজ্জব 
আলির যন্ত্রণায় প্রলুব্ধ হয়ে তিনি ভাবলেন যে, তিনি যদি বাদশাহকে আত্ম- 
সমর্পণ করাতে রাজী করাতে পারেন তাহলে ইংরেজর। খুশি হয়ে কৃতজ্ঞতার 
বশে তার পুত্রের জীবনরক্ষা! তো করবেই, এমনকি তাকে তার! মোগল সিংহা- 
সনের উত্তরাধিকারী বলেও মেনে নিতে পারে । এইসব অলীক স্বপ্পে বিভোর 
হয়ে বেগম ছু'ঘণ্টা ধরে বিভ্রান্ত, শক্তিহীন, আশাহত, বৃদ্ধ স্বামীর ওপর 
স্ত্রীলোকের সকল রকমের অস্তপ্রয়োগ করে তার মনস্কামন। সিদ্ধ করে নিলেন। 

কিন্ত এসবের পেছনে ভিন্ন মহলের পিতা। এলাহি বক্সের হাত ছিল। এখানে 
সেই এলাহি বক্সের সামান্য একটু পরিচয়ও অবান্তর হবে না। তার সম্বন্ধে 
কেই লিখেছেন যে, বাশাহের আত্মসমর্পণের বিষয়ে “আমরা দিলির বাদশাহ 
পরিবারের একজন বিশ্বাসঘাতক, অর্থাৎ তখনকার ফ্যাশান অঙ্গুঘায়ী বলতে 
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বাহাছুর শাহের গ্রেপ্তার ও বিচার / ২০৯ 


গেলে একজন 'রাজভক্ত”' সভ্যের নিকট খণী। তিনি হচ্ছেন মির্জ! এলাহি বক্স 
€ বাদশাহের শ্বপুর )। এই লোকটি, ধাকে সকলেই অন্যান্তদের চেয়ে “সম্মানিত, 
বলে মনে করত, নিশ্চয়ই খুব দূরদর্শী ছিলেন। ইংরেজরা শেষ পর্যস্ত জয়ী 
হবে_এই বিশ্বাসে তিনি স্পষ্টই বুরাতে পেরেছিলেন ষে, তার ব্যক্তিগত স্বার্থ 
গোপনে ইংরেজকে সাহাষ্য করা, আর সেই স্বার্থের পরিপূরক হিসাবে প্রকাস্তে 
বাদশাহের বন্ধুবৎ পরামরর্ধাতার মর্ধাদ) দাবি করা। এইভাবে ঘষে খেলা তিনি 
দেখিয়েছিলেন ত৷ প্রাচ্যের ধূর্তামিতে কম বৈশিষ্টাপূর্ণ নয়। বিদ্রোহী নেতার। 
বাদশাহকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যাবার জন্যে খুবই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। তার! 
তাকে বুঝিয়েছিল যে রসদ ফুরিয়ে যাবার জন্তেই তারা দিল্লি পরিত্যাগ করতে 
বাধ্য হচ্ছিল।''অন্ত্র তারা ইংরেজদের সঙ্গে আরো ভীষণভাবে লড়বে। 
তাদের. চেষ্টা প্রায় সফল হয়ে আসছিল । এমন সময় এই ধূর্ত মির্জা বৃদ্ধ বাদদ- 
শাহকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের সজে যোগ দেবার কাজ থেকে 
তাকে নিরম্ত করেছিলেন ।”৯ 

জিন্নৎ মহলের সঙ্গে কথাবার্ত চালানোর পিছনে হাডসনের কেবলমাত্র শত্র- 
নিপাত করা ছাড়াও আর এক উদ্দেশ্ট ছিল। বাদশাহ আত্মসমর্পণে সম্মতি 
জানালে, হাডসন যে কেবলমাত্র বাহাদুর শাহের জীবনরক্ষারই প্রতিশ্রুতি দিল 
তা নয়, সে বিনা অধিকারে জওয়ান বখ্‌তের জীবনরক্ষার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে 
দিল; অবশ্য উদ্দারতা ও দয়ার পরবশ হয়ে নয় _-জিন্নৎ মহলের নিকট থেকে 
২ লক্ষ টাক! পাবার অঙ্গীকারে।১০ এডমণ্ড স্টোনের নিকট অপ্ডার্সের চিঠি 
থেকে আরে! জান। যায় যে, জওয়ান বখত তার মায়ের টাক। ও গহনা কোথায় 
লুকানো আছে সেই খবর পরে সে ইংরেজদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। তারপর 
জিন্নৎ মহলের বাঁড়ি লুঠ হয় এবং ২ লক্ষ টাকার ওপর অলংকার ও মৃত্রা 
ইংরেজরা! আত্মপাঁৎ করে নেয়। 

যাই হোক, বাহাছুর শাহকে তার জীবনরক্ষ। সম্বন্ধে এই প্রতিশ্রুতি দানে 
ভারতের ইংরেজ শাসকবর্গ ষে খুবই ক্রোধাঘ্বিত হয়েছিল, তা ভারত- 
সরকারের তদানীত্তন সেক্রেটারি সিদিল বিডনের ওুদ্বত্যপূর্ণ চিঠি ( ১৩ই 
অকটোবর মুইর-কে লিখিত ) থেকেই বোঝা যায় : “দিল্পির বাদশাহের সঙ্গে 
এরূপ রফ1 করাট। আমার কাছে খুবই আপশোধের কথ। বলে মনে হয়। তার 
পৌত্র ও পুত্রদ্ের যেরূপ ন্যাষ্যভাবে প্রাণদণ্ড হয়েছে, সেভাবে তারও উপযুক্ত 
শান্তি-ম্বৃত্যু।- আমার মনে কোনোরূপ সংশয় নেই যে, এই লোকটিই হচ্ছে 
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১ লাখ টাক। ছাড়াও বিরাট জমিদারি পুরস্কার পেয়েছিল। 
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২১০ /ভারতীয় মছাবিভ্রোহ 


বিভ্রোহীদের একজন প্রধান নেতা, সুতরাং মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য এবং আমি 
এট নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, আমরা যদি তাকে প্রাসাদের প্রাচীর 
ফ্লাসিতে ঝুলিয়ে দিতাম তাহলে তার ফর্ল সমস্ত ভারতবর্ষে খুব ভালে হতো । 
এট1 না! করার জন্যে লোকে ভাববে যে, আমরা ভয়ের জন্যেই তা করিনি ।”৯১ 
এই চিঠি থেকে একট] বিষয় পরিষ্কারভাবেই বোবা! যায় যে, বাহাছুর শাহের 
“অপরাধ? সন্বদ্ধে ইংরেজ শাসকবর্গের কোনে! সন্দেহই ছিল ন|। 

২১শে সেপ্টেম্বর হাডসন ৫* জন বাছাই-কর। অশ্বারোহী নিয়ে হুমায়ূনের 
কবরের নিকট একটা ভাঙা বাড়িতে অপেক্ষা! করতে লাগল এবং তার দূত রজ্জব 
আলি ও এলাহি বক্সকে বাদশাহের নিকট পাঠিয়ে দিল। এখানে ছুষ্বপ্ট৷ ধরে 
হাঁভসনকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, কারণ বাদশাহ তখনো সম্পূর্ণভাবে মনস্থির 
করে উঠতে পারেন নি। তাঁকে আবার নতৃন করে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়ত' 
সম্বন্ধে বোঝাতে হলো । তখনে। ভারতের ভাগ্য যেন একটা। সুক্ষ সভায় ঝুলছে । 
চারিদিকে তখন প্রচুর সংখাক সশস্ত্র বিদ্রোহী বিদ্যমান । তার! কি এই লঙ্জাকর 
ঘটনা ঘটতে দেবে? “মরীয়! হয়ে এসব লোক এরকম একটা মুহূর্তে যে কী 
একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারত, তা! বল! খুবই কঠিন ।৮১২ 

বাহাদুর শাহ, জিন্নৎ মহল ও জওয়ান বখত যখন হাডসনের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করলেন, তখন প্রচুর লোক সেখানে জমায়েত হয়েছিল। তাদের 
চোখের সামনে কি শোকার্ত ঘটন! ঘটছে, ত1 তারা ঠিক উপলব্ধি করতে 
পারছিল না। এই জনতার মধো কারে মুখ থেকে একটি কথা অথব1 একটি 
ইঙ্গিত ফুটে বেরোলে এক মৃহ্র্তে হাডলন ও তার সঙ্গীর্দের সেদিন গুড়ে গুড়ো 
হয়ে যেতে হতে। এবং বাদশাহকে শক্রর হাত থেকে তার। ছিনিয়ে নিতে পারত। 
কিন্ত কিছুই ঘটল না| বাহাছুর শাহ আত্মসমর্পণ করলেন। 

হাডপন যখন বন্দীদের নিয়ে হেড কোয়ার্টার্মে পৌছল, তখন জেনারেল 
উইলসন বলে উঠেছিলেন : “অতি উত্তম, তুম্নি ওকে আনতে পেরেছ দেখে 
আমি খুবই আনন্দিত। আমি সত্যিই তোমাকে কিংবা ওকে পুনরায় দেখব 
বলে আশ] করিনি |” 

পরদিন ২২শে সেপ্টেম্বর হাডদন আবার হুমায়ূনের কবরে গেল এবং মির্জা 
ষোগল, থিঙ্জির স্থলতান ও আবু বকরকে আত্মসমর্পণ করতে বলল। কিছুক্ষণ 
ধরে নিক্ষল দর কযাকধির পর তারাও আত্মসমর্পণ করল। সে সময় সশস্তব 
বি8ঁ্বাহীর1 তাদের পাশেও এসে দাঁড়িয়েছিল । শ্তিন্ত কেউই তাদের প্রতিরোধ 
করতে বলল না। লাহোর গেটের কাছাকাছি পৌছে যখন বিভ্রোহীরা আর 
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বাহাছুর শাহের গ্রেপ্ার ও বিচার |/২১১ 


তাদের অঙ্কুসরণ করল না, তখন হাডসন “বন্দীদের গোকুর গাঁড়ি থেকে. নামতে 
বলল ও তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ্দ 'সব খুলে ফেলতে বলল । তার। কাপতে 
কাপতে আদেশ পালন করল, তারপর আবার তাদের গোরুর গাড়িতে ফিরে 
ষেতে বলা হলে । তখন'*'একজন পৈন্তের কাছ থেকে একটা! বন্দুক কেড়ে 
নিয়ে হাডসন ধীরে ধীরে নিজের হাতে ৩ জন নিরম্্র ও অসহায় বন্দীকে একে : 
একে গুলী করে হত্যা করল। তারপর তার শিকার নিয়ে দিল্লিতে প্রবেশ করল 
এবং কোতোয়ালির সামনে প্রকাশ্যে মৃত দেহগুলিকে ঝুলিয়ে রেখে দিল।”১৩ 

তিনদিন পর ২৫ তারিখে, খুব গর্ব করে হাডসন লিখেছিল : “আমি নিজের 
কাজের জন্তে সন্ত ন| হয়ে পারছি না । আমাদের জাতির শক্রর্দের ধ্বংস করার 
জন্তে চারদ্বিক থেকে সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে । সমস্ত ইংরেজ জাতি 
উৎফুল্ল হবে ।৮১৪ 

আত্মসমর্পণ করার পর বাহাদুর শাহ তার বেগম ও পুত্রসহ তারই প্রাসাদে 
ভৃত্যদের একট। কামরায় ইংরেজের বন্দী হয়ে অতি হীন অবস্থায় দিন যাপন 
করতে লাগলেন। একদিন পরে ২২শে সেপ্টেম্বর, গ্রিফিথ্‌স তাকে দেখার পর 
লিখেছিলেন : “মোগল বংশের এই শেষ গ্রতিনিধি একটা “চারপাই'-এর উপরে 
একটা বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন ।..তার মুখ দিয়ে একট কথাও বার 
হচ্ছিল না। যে অবস্থার মধ্যে তাকে ফেল] হয়েছে তা ষেন একেবারে তূলে 
গিয়ে তিনি দিনরাত জমির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে এইভাবে চুপ করে বসে 
থাকতেন।”১৫ হয়তে। তিনি তার আত্মসমর্পণ করার ভূল তখন বুঝতে 
পেরেছিলেন। কখনো কখনেো। তিনি কোনে? দর্শককে তার স্বরচিত কবিতা 
আবৃত্তি করে শোনাতেন । অনেক সঙ্য় তিনি বসে বসে কবিত1 রচন! করতেন। 
কিন্তু তাকে এক টুকরে। কাগজ-পেন্সিলও দেওয়া হয়নি, তাই কোনো কোনো 
সময়ে পোড়। কাঠি দিয়ে দেওয়ালে কবিতাগুলি লেখার চেষ্টা করতেন। 

বাহাদুর শাহের বিচার হবে কি হবে না, সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের মধ্যে যথেষ্ট 
মতভ্দে ছিল। তাঁর অপরাধ সম্বন্ধে তাদের করোরই কোনে। সন্দেহ ছিল 
না। তাই বিন! বিচারে তীকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিতে অনেকেই পক্ষপাতী 
ছিলেন । ২৭শে অক্টোবরে যুইর লিখেছিলেন : “বাদশাহর বিরুদ্ধে প্রমাণগুলি 
সাজানে। ও ব্যাখ্যা করার জন্তে তার বিচারের কোনে। গ্রয়়োজনীয়ত] নেই। 
এগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে গভর্নমেন্ট অনায়াসেই ছাপিয়ে ইয়োরোপে পাঠাতে 
পারে। সব গ্রমাণই লিখিতভাবে রয়েছে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রকাশ্খভাবে 
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২১২/ভারতীয় মহাবিজোহ 


বাদশাহ ধেসব কাজ করেছেন, ত৷ প্রমাণ করার জন্তে প্রাসাদে ধেসব গেজেট- 
গুলি ছাপানে। হয়েছিল তাই যথেষ্ট ; আর তার গোপনীয় কার্ধকলাপ সন্বন্ধেও 
অনেক নঘিপন্ত্র রয়েছে ।” যাই হোক, শেষ পর্যস্ত সামরিক আদালতে বাহাছুর 
শাহের বিচার করাটাই স্থির হলো৷। ইতিমধ্যে মোগল বংশের যে কয়ুজন রাজ- 
পুরুষ দিল্িতে ধরা পড়েছিল তাদের সকলকেই ইংরেজর। ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। 

মুইর, ১৯শে নভেম্বর ১৮৫৭ তারিখে লিখেছিলেন : “গতকাল সকালে দিল্লিতে 
২৪ জন শাহজাদাকে ফাসি দেওয়। হয়েছে । ছ*জন ছিলেন বাদশাহর ভগ্নীপতি, 
দু'জন জামাতা, আর সকলেই ভ্রাতুণ্পুত্র ও ভাগিনেয়।৮১৬ জওয়ান বখ্‌তেরও 
পরে ফাসি হয়েছিল। এক বাহাছুর শাহ ব্যতীত, বাবর হুমায়ুন ও আকবরের 
মোগন বংশ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেল। 

২৭শে জানুয়ারি ১৮:৮, দেওয়ান-ই-থাসে এই বিচার শুরু হলো৷। ৪৪ দিন 
ধরে বিচারের নামে এই প্রহসন চলেছিল । বাদশাহের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের 
প্রধান অভিযোগ হলে : “ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রজা হয়েও বশ্যতার কর্তব্য 
উপেক্ষা করে দিল্লিতে ১১ই মে তারিখে সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকত করে 
তিনি নিজেকে ভারত-শাপনকারী সম্রাট বলে ঘোষণ! করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
বিশ্বাসঘাতকতা করে ও বেআইনি ভাবে দিল্লি শহর দখল করেছিলেন । ১১ই মে 
থেকে ১ল৷ অক্টোবর ১৮৫৭-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তার পুন্র মির্জ। মোগল, 
মহম্মদ বখত খান ও আরে। অনেক বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন ; এবং এই বিশ্বাঘাতকতাপূর্ণ উদ্দেশ্য 
সফল করার জন্যে ও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করবার জন্যে দিলিতে তিনি 
পৈল্ভবাহিনী জমায়েত করেছিলেন ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার 
জন্যে তাদের প্রেরণ করেছিলেন ।” বাদশাহের বিরুদ্ধে আরে। অভিযোগ ছিল 
এই যে, তিনি দিলিতে ইয়োরোপীয়দের হত্যা করেছিলেন, অথবা তাদের 
হত্যায় সম্মতি দিয়েছিলেন । | 

এখানে বলা প্রয়োজন ষে, বিচারকালে বাহাছুর শাহের নাষে যে জবানবন্দী 
আদালতে পেশ করা হয়েছিল তা একেবারেই তার নিজের বক্তব্য কিনা, 
সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । এরকম জবানবন্দীর সঙ্গে বিচারকালে বাহাদুর 
শাহের আচরণের কোনোই সঙ্গতি নেই। তাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্তেই 
তাঁর শুভাকাংক্ষীর। এই জবানবন্দী তৈরি করেছিলেন । আত্মসমর্পণ করার পর 
থেম্বক বিচারের শেষ পর্যস্ত তার মানসিক অবস্থ1 যেরকম ছিল, তাতে তার পক্ষে 
এরূপ জবানবন্দী দেওয়! সম্ভবপর বলে মনে করা যায় না। 

*ঈই মার্চ যেপিন আদালতের শেষ অধিবেশন বসল, সেদিন বাহাদুর শাহের 
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বাহাছুর শাহের গ্রেপ্তার ও বিচার / ২১৩ 


উকিল গোলাম আব্বাস বার্দশাছের তরফ থেকে ঘোষণ। করলেন : “যে আদী- 
লতে বাহাছুর শাহের বিচার হচ্ছে, তাকে বিচার করবার অধিকার সেই 
আর্দালতের আছে বলে তিনি স্বীকার করেন না; স্থতরাং তার বিরুদ্ধে যেসব 
অভিযোগ আম। হয়েছে, তারও কোনে জবাব তিনি দেবেন না।৮১৭ 

ভারপর বাদীপক্ষ সমস্ত সাক্ষ্য ও দলিলপত্র পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন ষে, 
সমস্ত সদ্ধিপত্র উপেক্ষ। করে আসামী নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম সম্রাট বলে ঘোষণা 
করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণ। করেছিলেন। 
উপরন্ত, 'ইয়োরোপীয়দের' হত্যা, তার হুকুষে না হলেও তার সম্মতিতে তার 
পুত্রদের ও মোগল পরিবারের অন্যান্ত ব্যক্তিদের সম্মুখে তারই দেহরক্ষীদের ঘারা 
সংঘটিত হয়েছিল৷ খুব অল্প সময়ের যধ্যে আলোচনা শেষ করার পর বিচার- 
পতির] রায় দিলেন ষে, বাহাছুর শাহের বিরুদ্ধে ষে সমস্ত অভিযোগ আনা 
হয়েছে তার সবগুলিতেই তিনি দোষী । এর জন্যে বিশ্বাসঘাতক ও হত্যাকারী 
ছিসাবে তার মৃত্যুদণ্ড হওয়াই উচিত? কিন্তু জেনারেল উইলসনের তরফে 
ক্যাপ্টেন হাডলন ২১শে সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণের. পূর্বে তার জীবনরক্ষার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেহেতু এই আদালত তাকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডের 
হুকুম দিচ্ছেন।১৮ 

বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসন দেওয়া হবে তা স্থির করতে কর্তৃপক্ষের 
অনেকদিন সময় লেগেছিল । আন্দামানে তখন অনেক বিদ্রোহী বন্দীদের পাঠানে। 
হচ্ছিল। বাহার শাহকে এইসব বিদ্রোহীদের সন্নিকটে রাখাট। গভন্নর-জেনা- 
রেলের কাউন্সিল সমীচীন বলে মনে করলেন না, তাই তার। দক্ষিণ-আফ্রিকার 
সরকারকে অন্থরোধ জানালেন বন্দী বাহাছুর শাহকে স্বান দেবার জন্যে । ভারত 
সরকারের সেক্রেটারি বিডন চেয়েছিলেন বাহাছুর শাহকে চীনদেশের হংকং-এ 
পাঠানে। হোক ।৯৯ 

বিভনের এই প্রস্তাব যে সাআজ্যবাদীদের একট। উপযুক্ত প্রস্তাবই হয়েছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম আফিম-যুদ্ধের (১৮৩৯-৪২ শ্রী.) পর ইংরেজর! হংকং 
অধিকার করে। দ্বিতীয় আফিয়-যুদ্ধের (১৮৫৭) পর কোয়াংটাং ও কাংসি প্রর্দেশের 
গভর্নর জেনারেল ইয়ে-মিং-শেন্‌ চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে ইংরেজের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে বন্দী করে কলকাতায় নির্বাসন দেওয়া হয় ও 
কলকাতার জেলে ১৬* সনে মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে তার মৃত্যু হয়। 

ই অক্টোবর ১৮৫৮ সনে বন্দী বাদশাহ ও তার পরিবারকে গোপনে কড়। 
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মিলিটারি পাহারায় একটা অজানিত গন্তব্য স্থানের পথে দ্িশ্লি ত্যাগ করতে 
হলে]। বাহাদুর শাহের সঙ্গে ছিলেন তার ছুই পত্বী, বেগম তাজমহল ও বেগম 
জিন্নৎ মহল এবং জওয়ান বখতের বালিক! স্ত্ী। 

বন্দীরা কলকাতায় পৌছবার লঙ্গে সঙ্গেই তাদের একটা যুদ্ধ জাহাজ 
“মেঘেড়া'তে তুলে নেওয়া! হলে। এবং এ্দিনই সকাল ১*টার সময় জাহাজ 
সমূত্রপথে যাত্র! শুরু করল-ঘার গন্তব্যস্থল একমাত্র জাহাজের ক্যাপ্টেমই 
জানতেন। এর ৪* দিন পর ১১ই জাহুয়ারি ১৮৫৯, বন্দী বাহাছুর শাহের অদৃষ্ট 
সম্বদ্ধে সাধারণ মানুষ অবগত হলো এই ছোট্ট সংবাদটিতে : “দক্ষিণ-আফ্রিকার 
সরকার বাহাছুর শাহকে স্থান দিতে অসম্মত হওয়ায়, দিল্লির ভৃতপূর্ব বাদশাহকে 
“কেপ অব গুড হোপ”-এর পরিবর্তে ব্রিটিশ-বর্যার রেহ্ুনে পাঠানে। হয়েছে। 
বাদশাহ »ই ডিসেম্বর রেহুনে পৌছেছেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়। হবে রেছগুন থেকে 
৩** মাইল ও পেগ থেকে ১২* মাইল দূরে, সিটাং নদীর ধারে, কারেন দেশের 
নিকটবর্তী উংদে! নামক দূষিত ও জনশূন্য একটা স্থানে ।” 

চার বৎসর পর ই নভেম্বর ১৮৬২ সনে এই নির্বাসনে, রেঙ্গুন জেলে বাহাদুর 
শাহের মৃত্যু হয়। ১৯৪৩ সনে যখন স্বভাষচন্ত্র বোস আজাদ-হিন্দ ফৌজ ও 
অস্থায়ী স্বাধীন ভারত-মরকার স্থাপন করেন, তখন তিনি বাহাছুর শাহের 
কবরের সামনে দাড়িয়ে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। 


পাঞ্জাব 


সপ সপ 





মে মাসে মিরা ও দিল্লিতে বিদ্রোছের সময় পাঞ্জাবে ভ্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ 
একট! হুন্ স্থতোয় ঝুলছিল। মাত্র ৮ বৎসর পূর্বে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে 
( ১৩ই জানুয়ারি, ১৮৪৯ ) শিখর নিজেদের শৌধ-বীর্ষের পরিচয় দিয়ে ইংরেজ 
বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল, কিন্তু আবার ছু'মাঁস পরে গুজরাটের যুদ্ধে হেরে 
গিয়ে তার শ্বাধীনতা হারাল এবং শতদ্র থেকে পেশোয়ার পর্যস্ত সমস্ত পাপ্জাৰ 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতৃক্ত হলো৷। কিন্তু তারপরেও পাঞ্জাব সম্বন্ধে ইংরেজরা সব 
সময়েই ভীত ছিল; তার্দের ভয় ছিল যে, স্থযোগ পেলেই পাঞ্জাবের লোকর! 
হয়তো তাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতার পুনঃগ্রতিষ্ঠা করবে। বিশেষ 
করে শক্তিশালী শিখ সর্দারর এত বড় একট! সাম্রাজ্য হারিয়ে চুপ করে চির- 
কালের জন্যে বিদেশীর দাসত্ব মেনে নেবে, তা খুব কম লোকেই আশা করতে 
পেরেছিল । তাছাড়া, আফগানিস্তানের দোস্ত মহম্মদ ও সীমান্তের পাঠানরাও 
কম ভয়ের কারণ ছিল না। 

এই কারণে, পাঞ্চাবকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে ইংরেজ সরকার তার সামরিক 
শক্তির বেশির ভাগই এই প্রদেশে সমাবেশ করেছিল। মিরাট বিদ্রোহের সম্নয় 
পাঞ্জাৰে ব্রিটিশ বাহিনীর শক্তি ছিল ৬ হাজার। তার মধ্যে ইংরেজ সৈন্যের 
সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ হাজার । এদের প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করে পাঞ্জাবের 
দুই প্রান্তে সন্নিবেশ কর! হয়েছিল - তার একটি হলো। পেশোয়ার উপত্যকায়, আর 
একটি হলে! শতদ্র নদীর ধারে। আর বেঙ্গল আমির পুরবিয়াদের সংখ্য। ছিল 
৩২ হাজার, অর্থাৎ ইংরেজদের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি? এছাড়া ছিল 
২ হাজার গুর্থ! ও ১৪.হাজার অনিয়মিত (ইরেগুলার) পাঞ্জাবি সৈম্ত ; আরো ১০ 
হাজার পাগ্াবি মিলিটারি পুলিশও ছিল। এই সংখ্যাগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা 
খাচ্ছে ষে, ইংরেজ ও পুরবিয়। সৈন্দের মধ্যে পাঞ্ধাৰি সৈন্যরাই ভারসাম্য বজায় 
রাখছিল। যদ্দি পুরবিয়। ও পাঞ্জাবির একই শক্রর বিরুদ্ধে মিলিত হতো, তাহলে 
উত্তর ও মধ্য ভারতের মতো পাঞ্জাবেও মুহুর্তের মধ্যে বিদেশী শাসন বিলুপ্ত 
হয়ে যেতু। 

এ বিষয়ে জন লরেন্মের বক্তব্য প্রণিধানষোগ্য । ২১শে অক্টোবর ১৮৫৭, 
তিনি লিখেছিলেন : “আমি সত্যই বলছি যে, আমি যখন গত ৪ মাসের 
ঘটনাবলীর দিকে ফিরে তাকাই, তখন কি করে আমর] এখনে বেঁচে আছি, 
তাই ভেবে আম্বার খুবই আশ্চর্য বোধ হয় । যদি শিখর! আমার্দের বিরুদ্ধে ষেত 
তাহলে আমাদের বাচাতে পারত এমন সাধ্য কারে! ছিল না। কেউই আশাও 
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করতে পারেনি, বয়নাও করতে পারেনি ষে, তার! ( পাঞজাবিরা) এই সুযোগে 
তাদের জাতীয় স্বাধীনত। হারানোর প্রতিশোধ নেবার লোভ সংবরণ করবে ।”১ 

কিন্ত সে সমগ্নকার পাঞ্জাবের অভ্যত্তরীণ অবস্থা ইংরেজদেরই অস্থকূলে 
গেল। পাঞ্জাবের লোক বহু বিভিন্ন সম্প্রদ্নায়ে বিভক্ত ছিল-হিন্দুং শিখ, 
পাঞ্জাবি, পাঠান ও মুসলমান। এই প্রর্দেশে নিজেদের শাধন বজায় রাখবার 
জন্যে এতগুলি সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করাই ছিল ইংরেজ 
শাসকদের প্রধান অন্্। পাগ্তাবের ডালহাউসি-পন্থী শাসকরা, _জন লরেদ্দ, 
হারবার্ট এডওয়ার্ড, জন নিকলসন, নেভিল চেম্বারলেন, মণ্টোগোমারি, এবট্‌, 
কুপার, রিচার্ড টেম্পল প্রতৃতি _ ভালহাউসির ভাষায় ধার ছিলেন “বিজেতা- 
জাতির শ্রেষ্ঠ নমুন।” - প্রত্যেকেই ছিলেন এ বিষয়ে সিদ্ধহত্ত। 

হোমস বলেছেন : “ভালহাউসি তার পাঞ্জাবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বশে এই 
প্রদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে শ্রেষ্ঠ লোকদেরই বেছে বেছে পাঠিয়ে- 
ছিলেন। আর একট] দেশের নাম করা খুবই কঠিন, যেখানে সংখ্যাহ্ুপাতে 
এতগুলি উপযুক্ত সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের পাঠানো হয়েছিল ।”২ 

পাগ্তাব সম্বন্ধে আরে। একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় হলো এই ষে, পাঞ্জাবের 
সর্দার ও জমিদার ইংরেজের নিকট রাজনৈতিক ক্ষমত1 হারালেও তাদের 
অর্থনৈতিক স্বার্থে কোনে। আঘাতই লাগেনি । পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম 
কয়েক বৎসরে সর্দারদের অর্থ নৈতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করা 
হবে, এই নিয়ে হেনরি ও জন লরেন্স এই দুই ভাইয়ের মধ্যে তীব্র মতভেদের 
স্থষ্টি হয়েছিল । হেনরি চেয়েছিলেন সর্দারদের জায়গির ইত্যার্দি অঙ্কন রাখতে, 
আর জন চেয়েছিলেন তা খর্ব করে 'দিতে। শেষ পর্যস্ত হেনরির নীতিই 
অবলম্বন কর! হয়েছিল । “মিউটিনির সময় পাঞ্জাবে জন লরেন্সের গভনমেণ্টের 
বিশ্ময়কর সফলতার প্রধান কারণ হচ্ছে, পুরানো৷ জায়গিরদারি অধিকারগুলি 
বজায় রাখবার জন্তে স্তার হেনরি যেসব নীতি কার্ষে পরিণত করেছিলেন, 
সেগুলি ; যেসব সর্দারদের তিনি পক্ষ অবলম্বন. করেছিলেন এবং যাদের জন্তে 
তিনি তার পদ বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই সর্দাররাই তাদের সমস্ত দলবল নিযে 
আমাদেরই পাশে এসে দ্লাড়াল, এবং জন লরেম্সকে পাঞ্জাব থেকে দিল্লিতে সৈম্ত 
পাঠাতে সমর্থ করে তুলল ।”৩ শুধু সৈন্য জুগিয়েই নয়, ইংরেজদের নবগঠিত 
সামরিক ও বেসামরিক সংগঠনের জন্যে খাগ্, সাজ-সরঞ্তাম সরবরাহ করে খুব 
টার ধনী হবার এই স্থযোগও অনেক সর্দারের নিকট খুব লোভনীয় হয়ে উঠল ।” 
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পাঞ্জাবের আর একটি বৈশিষ্ট ছিল এই যে, এখানে অন্তান্থ গ্রদেশের 
তুলনায় শক্তিশালী ধনী কৃষকদের সংখ্যা বেশি ছিল। পাঞ্জাবে শাস্তি 
স্থাপন ও নিজেদের শামন হুদূড করবার জন্তে ইংরেজর। খাজন। কম করে 
ধার্য করে এই শ্রেণীর লোকদের সন্তষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল। যেখানে অন্ত 
প্র্থেশের কৃষকরা তাদের ফসলের অর্ধেক কিংব1 তিন-চতুর্থাংশ.খাঁজন। দিচ্ছিল, 
পাঁঞ্ধাবে সেই ক্ষেত্রে ফসলের শতকর। মাত্র ১৫ থেকে ২০ ভাগ খাজন। ধার্য কর! 
হয়। এই নীতির ফলে অধিক সংখ্যক সামান্ত জমির মালিক ও ভূমিহীন 
কৃষকর্ধের অবস্থার উন্নতি ন। হলেও কিছু সংখ্যক ধনী কৃষক যে কিছুকালের 
জন্তে খানিকট। লাভবান হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই । আরে! একটি কথা এই 
যে, বিদ্রোহের পূর্বে পাঞ্জাবে ৩-৪ বৎসর ধরে কষকর। ভালে। ফসল পেয়েছিল। 
অনেক কুষকেরই চাষেব জমির অভাব ছিল না। খাজন। দেবার জন্যে তাদের 
খণ গ্রহণ করতে হতে। ন।। রাস্তাঘাট, খাল কাট। ইত্যাদি কাজের জন্যে ও 
অনেকেবই কিছু রোজগার হতে। | পেটি-বুর্জোষ! শ্রেণীর অর্ধশিক্ষিত ক্ষুন্্র ব্যক্তির। 
পুরবিয়াদের স্থানে ছোট ছোট কাজগুলি পেয়ে সন্তুষ্টই ছিল। 

সর্বশেষে, “একথাও ভূললে চলবে ন। ষে, পাঞ্জাবের লোকদের কোনে অস্ত্- 
শস্ত্র বাখতে দেওয়। হয়নি । এই সাধারণ নিরঘতরীকরণ কযষেক বৎসরের মধ্যেই 
জাতীয় প্রকৃতিতে অনেক পরিবতন এনে দিয়েছিল। কঠিন ও বলবান লোকর। 
(বিদ্রোহের সময় ) দেখতে পেল যে, তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তত নয় এবং যুদ্ধের 
একটা প্রধান উপকরণ থেকে তাঁব। বঞ্চিত। তারপর সৌভাগ্যবশত, ষে শ্রেণীর 
লোক পৃবে যুদ্ধের সময় নেত] হতো। এবং যাদের কেন্দ্র করে অসন্তুষ্ট লোকরা 
জমায়েত হতে পাবত, সেই শ্রেণীর লোকর্দেব পাগ্তাবে আর রাখ। হয়নি । রাজবন্দী 
ও বিপজ্জনক লোকদের সব সময়ই তাদের নিজের প্রর্দেশ থেকে অনেক দূরে 
সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় ষে খুবই সুফল হয়েছিল তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। সামস্ততান্ত্রিক কিংবা অন্য কোনে ক্ষমতা নিয়ে ফেস্ব সর্দারর। 
থাকল, তার। প্রত্যেকেই আমাদের দিকে ছিল । ** তারা জানত ষে, বিদ্রোহীরা 
গ্রতিষ্ঠিত সরকারকে পরান্ত করতে পারলে বিজয়গর্বে এতই উত্তেজিত হয়ে 
উঠবে যে, তখন তারাই (সর্দাররাই ) হুবে তাদের প্রথম বলি ।”8 

ইংরেজদের দিকে এতগুলি অন্গকৃূল অবস্থা থাক। সত্বেও, তারা পাঞ্জাবে 
বিজ্রোহ ঠেকিয়ে রাখতে পারত না, যদি এ প্রদেশে আরে! একট! অস্বাভাবিক 
ও ক্ষতিকর পরিস্থিতির হুট্টি না হতে] । অবশ্তঠ এ পরিস্থিতি সমগ্রভাবে সকল 
ভাঁরতবাসীর পক্ষেই ছিল ক্ষতিকর। বেঙ্গল আমির সিপাহিদ্দের পাঞ্াবির! 
বলত পুরবিয়? ; কারণ এই সিপাহির! ছিল পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলের বানিন্দা। বেজল 
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আমির সাহাধ্যেই ইংরেজর। খালসা। বাহিনীকে পরাজিত করে পাঞ্জাব দখল 
করতে পেরেছিল। তারপর পাঞ্াবে 'শাস্তি-প্রতিষ্ঠা' করার জন্তে, অর্থাৎ 
পাঞ্জাবের লোকদের দাঁবিয়ে রাখার জন্যেও এই পুরবিয়াদেরই নিযুক্ত করা হয় । 
একটা “আম্মি অব অকুপেশন'-এর ( “বিজেত। বাহিনীর” ) যতে1 বেঙ্গল আমির 
সিপাহির। পাঞ্জাবে অবস্থান করত ; তারাই ধেন পাঞ্জাব জয় করেছে _ এইরকম 
উদ্বত্যের সঙ্গে পাঞ্জাবের অধিবাসীর্দের সঙ্গে তারা ব্যবহার করত। এতে 
শিখর দাবিয়ে রাখতে স্থবিধা হয় বলে ইংরেজর। এই ওদ্ধত্যকে প্রকারান্তরে 
প্রশ্রম্ন দ্িত। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন ষে, পাঞ্জাবে এই দ্বণাব্যঞ্জক 
'পুরবিয়' কথাট। পর্যস্ত ইচ্ছে করেই চালু করা হলে! । কারণ, “এর ফলে 
পাঞ্াবি ও হিন্দুস্থানিদের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেড়ে গেল এবং ছু'পক্ষের 
সহযোগিতার সম্ভাবনা খুবই স্থকঠিন হয়ে উঠল ।”৫ 
পুরবিয়াদের আধিপত্যজাত ষে অপমান, তা “পাঞ্জাবিদের পক্ষে সহা কর। 
আরে৷ কষ্টকর ছিল এই কারণে যে, তার] তুলনায় নিজেদের বেশি বীরপুরুষ 
বলে মনে করত। জন লরেন্স ভেবেছিলেন, এই কথাট। (বীরত্ব) প্রমাণ 
করবার জন্যে তাঁর। এতই ব্যগ্র হয়ে পড়বে ষে, সেটাই হবে এই প্রর্দেশটাকে রক্ষ। 
করবার উপায় ।”৬ অর্থাৎ এ হচ্ছে সেই পারস্পরিক ত্বণ। ও বিদ্বেষ স্থট্টি করার 
ব্রিটিশের “41৬0৩ ৪1) 181৩? নীতি । তবু পাঞ্জাবে এত জাতি-বিছেষ, বিভেদ 
ও প্রাদদেশিকতা৷ থাক সত্বেও ষে পাঞ্জাবের অনেক শিখ, অনেক পাঞ্জাবি, 
অনেক পাঠান এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিদ্রোহে যোগ দিয়ে অন্যান্ত 
। সকলের সঙ্গে মিলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল _ এট পাঞ্জাবিদের 
পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। 
পাঞ্াবে শিখ-মুসলমান সংঘর্ষ মোগলযুগ থেকে একটি বহু পুরনে। এতিহাসিক 
সমস্যা । রণজিৎ সিংহ এই ছুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তি স্থাপনের জন্যে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করেছিলেন । তার রাজত্বকালে ছোট থেকে সর্বোচ্চ চাকুরিগুলি হিন্দু, 
মুদলমান, শিখ- সকলের জন্তেই যোগ্যতা৷ অনুসারে খোল ছিল। জীবনব্যাপী 
তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন ফকির আজিজউদ্দিন। তার অনেক প্রদেশের 
প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন মুসলমান । অনেক ৃর্গরক্ষার ভার ছিল মুসলমানের 
ওপর এবং অনেক সৈগ্ভবাহিনীর নায়কও ছিলেন মুসলমান । স্ৃফি পণ্ডিত 
ইলাহি বক্স ছিলেন তার মন্ত্রণাদাতা । রণজিৎ সিংহের সবচেয়ে বিশ্বন্ত যেসব 
€হরক্ষী ছিল, তাদের মধ্যে ৫* জন ছিল মুসলমান । আকবরের সময় থেকে 
এই প্রথম দেখা গেল, রণজিৎ সিংহের দীর্ঘ ৪* বৎসরের রাজত্বকালে ধর্মান্ধতা, 
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২২০/ভায়তীয় মহাবিজ্রোহ 


' গীড়ামি ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ থেকে পাঞ্জাব মুক্ত হয়েছে। ১৭০৮ সনে. ফর. 
সনে মোগল সম্রাটের হুফুষে নিষ্ঠুরভাবে গুরু গোবিন্দ সিংহকে হত্যা করা 
হয়েছিল) এই মনোভাবের বনু এতিহাসিক বিবর্তনের ফলে ১৫৯ বৎসর পরে: 
অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। সেই পুরনে। মোগল বারদশাহীও আর ছিল ন। এবং, 
শিখ সাত্রাজ্যও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । ১৮৫৭ সনে জাতি-ধর্ম নিবিশেষে শিখ, 
হিন্দু ও মুসলমান _ সবারই সমান শক্র হলে! ইংরেজ। 

দিল্লিতে বাহাছুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই” 
ভারতীয় সমাজদেহের যে ক্ষতস্থান আরোগ্যলাভের পথে চলেছিল, সেই পুরনে! 
ক্ষতস্থানেই ইংরেজ শাসকর। খোচাঁতে শুরু করল এবং বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে' 
বিদেশী সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে হিন্দু, শিখ, মুসলমান জনসাধারণের যে এক্য গড়ে, 
উঠতে যাচ্ছিল (ষে এক্য-কে ইংরেজ সবচেয়ে বেশি ভয় করত) তাকে 
ভাঙ্গবার জন্তে তৎপর হয়ে উঠল। শিখ সর্দারদের তারা বোঝাতে চেষ্টা করল 
যে, দ্বিলিতে পুনরায় মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হলে শিখদের ওপর অত্যাচার শুরু 
হবে, তার্দের পুরবিয়ার্দের অধীনে থাকতে হবে; উপরন্ত গুরু গোবিন্দ সিং ও 
অন্যান্ত শহিদদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার এই হচ্ছে স্ুব্ণ স্থযোগ - তারা ইচ্ছ? 
করলেই এবার তাদের চিরকালের স্বপ্র- দিল্লি অধিকার ও লু্ন- সফল করতে 
পারে। এইসব প্রলোভনের দ্বার সাধারণ শিখর যে খুব প্রলুব্ধ হয়েছিল তা 
বল। যায় না, তবে একদল ভাগ্যান্বেধী তাদের অবাধ হত্য1 ও লুগ্নের কাজে 
একট। “নৈতিক? অজুহাত পেয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেই নেই। 

দিল্লি ও মিরাট বিদ্রোহের খবর পাওয়। মাত্রই পাঞ্জাবের কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ 
কতকগুলি সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে পুরবিয়৷ ও 
মোগলদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবিদের, বিশেষ করে শিখদের ঘ্বণ। ও বিদ্বেষ উত্তেজিত 
করবার জন্যে সবরকম পন্থা অবলম্বন করল। দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ 
পুরবিয়া সিপাহিদের হুকুম দিয়েছেন সমস্ত শিখদেের ধংস করতে, এই মর্মে 
লাহোর ও অমুতসরে দেওয়ালে প্রাচীরপত্র টাঙিয়ে দিয়ে ও আরে] নান। 
উপায়ে প্রচার চলল। এ বিষয়ে জীবনলাল তার ডায়েরিতে লিখেছে : 
“লাহোরের একজন সর্দারের নিকট থেকে যে চিঠি পাওয়া গিয়েছে তাতে বলা 
হয়েছে যে, স্তার জন লরেন্স পাঞ্জাবে একট ইস্তাহার বিলি করেছেন, যাতে তিনি 
একথ। জানিয়েছেন যে, যারাই শিখর্দের হত্যা করবে ও তাদের মাথা কেটে 

&.নিয়ে আসবে, দিলির বাদশাহ তারের মোটা পুরস্কার দেবেন |৮৭ 

এইরকম মিথ্যা প্রচার আরে নানা উপায়ে চারদিকে ছড়াঁনে। হতে লাগল । 

ইংরেজরাই ঘে পাঞ্জাবের শক্র, তারাই যে পাঞ্জাবের স্বাধীনতা হয়ণ করেছে, 


৭. 11060006220 21606 1৬271215965, 0. 167 


পাতার / ২২১ 


তাদের দান করে রেখেছে, এই কথাটা চাপা পড়ে গেল। মোগল বাদশাহ আর 
পুরবিয়1-এরাই হলে। পাঞ্জাবের শত্রু; আজ ইংরেজর। শিখদের সেই পুরনে! 
জাতীয় শত্রুর সঙ্গে লড়ছে) শিখগুরুরদের হত্যাকারীদের ওপর প্রতিশোধ নেবার 
আজ অপূর্ব সুযোগ !- এই হলে! ব্রিটিশ প্রচারের অর্থ। এ বিষয়ে একজন 
ইংরেজ ইতিহাসবিদ স্পষ্ট করে বলেছেন, “আমাদের একমান্জ উপায় ছিল 
শিখদের আহ্বান করা ও শক্রকে দেখিয়ে দেওয়া যে শত্রুকে তার! অবজ্ঞ। 
করে, ত্বণাও করে।'"'এই বিদ্বেক্কে আমরা শীত্রই কার্যকরী করে তুললাম ।'**শুধু 
তাই নয়? পাঞ্জাবে বিদ্রোহী সিপাহিদ্ের জন্কর মতে। শিকার করে বেড়ানোর 
কাজট। লাভজনকও ছিল বটে ।."-একজন মশস্ত্র সিপাহিকে ধরার জন্যে পুরস্কার 
দেওয়া হতে। ৫* টাকা, নিরস্ম সিপাহির জন্তে ২৫ টাঁক11৮৮ 
কিন্তু এত চেষ্টা করা সত্বেও ইংরেজরা শিখ ও পাঞ্জাবিদের নিকট থেকে 
৩-৪ মাস পর্যস্ত বস্তত দিল্লির পতন পর্যন্ত, বিশেষ কিছু সক্রিয় সাহায্য পায়নি । 
তার্দের পরস্পরের মধ্যে ধত বিদ্বেষই থাকুক, সকল পাঞ্াবিরই ইংরেজ-বিদ্বেষ 
ছিল সবচেয়ে প্রবল। পাঞ্জাবের এই সময়কার অবস্থা] সম্পর্কে রবার্ট লিখে- 
ছিলেন : “সব নেটিভরাই সমান এবং আমি জোর করে বলতে পারি -অন্যান্ত 
স্থানে যে রকম, পাগ্জাবেও তেমনি সকলে আমাদের সবাস্তঃকরণে ঘুণা করে।”৯ 
সামরিকভাবে পাঞ্জাবে ইংরেজদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল মিয়ান মির, 
লাহোর, গোবিন্দগড়, ফিরোজপুর, ফিলুরঃ মূলতান, কাংড়া, রাওয়ালপিপ্ডি, 
পেশোয়ার ইত্যাদি স্থানের দুর্গ ও অস্ত্র গারগুলি রক্ষা করার ওপর । ১২ই মে 
তারিখে আনারকলিতে ( লাহোর ) এক জরুরি সভায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে যে, এইসব স্থানে সিপাহির। বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হোক আর না! 
হোক, আর এক মুহূর্ত সময় ন! দিয়ে তার্দের নিরস্ত্র করতে হবে এবং এইভাবে 
ইংরেজের শক্তির পরিচয় দিয়ে পাঞ্জাবের লোকদের অভিস্ত করে ফেলতে হুবে। 
১২ই তারিখে মিলিটারি পুলিশের একজন অফিপার ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে 
ংবাদ দিল ষে, মিয়ান মিরের সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের চক্রান্ত চলেছে। 
পাঞ্জাবের কমিশনার মণ্টোগোমারি লিখেছিলেন,--”১৩ই তারিখে আমাদের 
বিপদ আমর। যা! মনে করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। যুগপৎ দুর্গ 
দখল 'করার ও ক্যাষ্টনমেণ্টে সিপাহিদের বিদ্রোহ -শুর করার একট] চক্রান্ত 
হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার জন্যে এট। মনে রাখতে হবে 
যে, এই ছুর্গ লাহোর শহরে আধিপত্য বজায় রাখার কেন্ত্রম্বূপ এবং এখানেই 
ধনাগার ও অন্ত্াগার অবস্থিত। এখান থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে ফিরোজপুরেও 
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২২২/ভারভীয় মহাবিদ্রোহ 


আর একটি অস্ত্রাগার আছে, সেটা হচ্ছে এই অঞ্চলে সবচেয়ে বড়। ষদ্দি এই 
ছুটি স্থানের পতন হতো তাহলে আপাতত পাঞ্জাব আমাদের সম্পূর্ণভাবে হারাতে 
হতো; এখানকার সমস্ত ইয়োরোপীয়দের জীবন নষ্ট হতো, দিল্লি পুনর্দখল করা 
যেত ন। এবং ভারত জয় আবার একেবারে প্রথম থেকে শুর করতে হতে11”১০ 

লাহোর থেকে মাত্র ৬ মাইল দূরে অবস্থিত এই মিয়ান মির ছিল সামরিক 
দ্বিক থেকে পাঞ্জাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই স্থান বিদ্রোহীদের দ্বার অধি- 
কৃত হলে শুধু যে ইংরেজদের সামরিক শক্তির মূলে প্রচণ্ড আঘাত পড়ত তাই 
নয়, পাঞ্জাবের লোকেরাও বিশেষ করে পাঞ্জাব ইরেগুলার (অনিয়মিত) 
বাহিনী, ইংরেজের শক্তি ও ক্ষমত্তায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলত ও বিদ্রোহের দিকেই 
ঝুঁকে পড়ত। ১২ই তারিখে রাত্রে ইংরেজ সৈন্যদের একট! বল-নাচের আয়োজন 
কর। হয়েছিল। যথারীতি এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হলে! | এইদ্দিন সন্ধ্যার সময়েই 
হুকুম দেওয়] হলে। যে, পরদিন সকালে একট প্যারেড হবে । ইংরেজ সৈন্যদের 
সারারাত আমোদ-প্রমোদ করতে দেখে পরদ্দিনকার প্যারেড সম্বদ্ধে সিপাহিদের 
মনে কোনে সন্দেহই জাগল ন1। | 

১৩ই মে সকালে বাহিনীগুলি সব এক লাইনে পাশাপাশি দাড়িয়ে গেল। 
দক্ষিণে ৮১-তম ইংরেজ বাহিনী ও ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনী, মাঝখানে পিপাহি 
পদাতিক, বামদ্িকে সিপাহি অশ্বারোহী | প্রথমে ব্যারাকপুরের ৩৪-তম বাহিনীর 
বরখান্ছের হুকুম পড়ে শুনিয়ে দেওয়া হলে।। তারপরেই শুরু হলে! আসল কাজ । 
সিপাহিদের পিছনে হঠতে বল। হলে। ; আর ইংরেজ সৈম্তর] সিপাহিদের সামন।- 
সামনি এসে দাড়াল। ইতিমধ্যে ইংরেজ গোঁলন্দাজরা ইংরেজ পদদাতিকদের 
পেছন থেকে ও নিপাহিদের অলক্ষ্যে কামান সাজিয়ে তৈরি হয়ে থাকল। 
সচরাচর প্যারেডে এই রকমই হয়ে থাকে বলে তখনো সিপাহিদের মধ্যে কোনে! 
সন্দেহ জাগেনি। তারপরেই একজন ইংরেজ অফিনার হিন্দুস্থানিতে এইসব 
সিপাহিদের বরখান্তের হুকুম পড়ে শুনিয়ে দিলেন এবং পড়া শেষ হওয়1 মাত্রই 
তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমির উপর রেখে দেওয়ার হুকুম হলে] । সঙ্গে সঙ্গে ৮১-তম 
ইংরেজ বাহিনী ভাগাভাগি হয়ে কয়েক-পা পিছিয়ে কামানগুলির মাঝে মাঝে 
দাড়িয়ে পড়ল । সিপাহির! মুহূর্তের মধ্যে দেখতে পেল - তার] উদ্যত কামানের 
মুখে দাড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সিপাহির। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, 
তারপর তার! অস্ত্র সমর্পণ করল।১৯ এইভাবে প্রায় ২৫ হাজার দিপাছি 
'ধাত্র ৬০* ইংরেজের তৎপরত]1 ও কৌশলের কাছে পরাজিত হলে|। 

মিয়ান মিরের ঘটন। সম্বন্ধে কেই বলেছেন যে, “এই চমৎকার পরিকয়নাটি 
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চুড়াত্ত কৌশলের ছার! কার্ষে পরিণত কর! হয়েছিল এবং ধদ্দি প্রথম আঘাতেই 
কোনে! যুদ্ধ জয় কর! হয়ে থাকে, তাহলে পাঞ্জাবের যুদ্ধ এদিন লড়া হয়েছিল 
এবং এদিন সকালেই জেতা হয়েছিল ।”১২ 

লাহোর থেকে ৩* মাইল দূরে ও অমৃতসরের পাশে গোবিন্দগড়ের ছুর্গও 
মিপাহির। প্রস্তত হবার পূর্বেই ইংরেজ সৈন্যর্দের বার অধিকৃত হলে! । সমস্ত 
শিখ অঞ্চলকে ঠাণ্। রাখবার জন্যে গোবিন্দগড়ের ছূর্গের গুরুত্ব মিয়ান মিরের 
চেয়ে কোনে। অংশে কম ছিল না। 

ফিরোজপুরের অস্ত্রাগার ভারতের অন্যতম সর্ববৃহৎ অশ্বাগার। সব রকমের 
কামান, বন্দুক, গোলাবারুদ এখানে প্রচুর পরিমাণে ছিল। ৪৫-তম ও ৫৭-তম 
পদ্দাতিক ও ১০ম অশ্বারোহী মিপাহি বাহিনীগুলি এখানে ছিল। আর ছিল 
৬১-তম ইংরেজ বাহিনী ও একদল শক্তিশালী ইংরেজ গোলন্দাজ। এই ছুর্গের 
নায়ক ঠিক করেছিলেন ৪৫-তম ও ৫৭-তম বাহিনী ছুটিকে পৃথক পৃথক ভাবে 
নিরম্ম করবেন। তাদের যখন মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তারা 
ইংরেজ সৈন্যদের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষা করে । ৪৫-তম বাহিনীর সিপাহিরা, 
সংখ্যায় মাত্র ২০০, তখনি বিদ্রোহ করে অস্ত্রাগার আক্রমণ করল। সেখানে 
ইংরেজ সৈন্যর] তখন পাহার। দিচ্ছিল । কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর এ স্থান অধিকার 
করতে অমমর্থ হয়ে তারা শহরে চলে গেল। ততক্ষণে শহরের লোকও বিদ্রোহী 
হয়ে ঘা কিছু বিদেশী _ক্যাণ্টনমেণ্ট, গির্জা, বাংলো, ইত্যার্দি ধ্বংস করতে শুরু 
করে দিয়েছে । ৫৭-তম বাহিনীর পিপাহির নিক্ষিয় থেকে গেল -যদ্দিও তারাই 
ছিল সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহী ভাবাপন্ন | ১*ম বাহিনীর অশ্বারোহীর]। ইংরেজদের 
দিকেই লড়ল। পরের দিন ১৪ই তারিখে ৫৭-তম পদাতিক ও ১ম অশ্বা- 
রোহীদের বিনা বাধায় নিরস্ত্র করা হলো। সব সিপাহিরা একসঙ্গে মিলিত- 
ভাবে আক্রমণ করলে নিশ্চয়ই তার অক্ত্রাগার অধিকার করতে পারত এবং 
তা ঘটলে, কেভ-ব্রাউনের মতে, ইংরেজরা “চার মাসের চারগুণ সময়ের মধ্যেও; 
দিলি অধিকার করতে পারত না। এখানে ব্যর্থ হয়ে বিদ্রোহী সিপাহিরা 
দিল্লির দিকে চলে গেল। 

ফিলুরের হূর্গের অবস্থান ফিরোজপুরের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দিলি- 
লাহোর-পেশোয়ার গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে, জলম্বর ও লুধিয়ানার মধ্যবর্তী 
স্থানে অবস্থিত এই ফিলুর ছূর্গ সত্যই 'পাঞ্জাবের চাঁবিকাঠি* ছিল। এই 
চঙ্ৎকার সামরিক অবস্থান ছাড়াও ফিলুরের অস্ত্রাগারের স্থান ছিল ফিরোজ- 
পুরের পরেই । এ সময় অন্তান্ত স্থানের তুলনায় ফিলুরের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল 
এই যে, এখানে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্য। ছিল খুবই কম। এই দুর্গ রক্ষার ভার 
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ছিল ওয় দিপাহি বাহিনীর ওপর। এখান থেকে ২৪ মাইন দূরে. জলগ্ষরে 
থাকত ইংরেজ ৮ম বাহিনী ওএকধল গোলন্দাজঃআর থাকত ৩৬-তম ও ৬১-তম 
সিপাহি পদ্দাতিক ও কিছু অশ্বারোহী । ইংরেজর। খবর পেল যে. জলম্করের 
সিপাহিরা.ফিলুরের কমরেডদের সঙ্গে এই স্থানগুলি দখল করবার জন্তে বড়যন্ত 
করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার] ফিলুরে একদল ইংরেজ সৈম্ত আর জলম্ধরে কাপুর- 
তলার রাজার সৈন্তদের পাঠিয়ে দিয়ে সিপাহিদের নিরন্তর করবার ব্যবস্থা করতে 
লাগল। মিপাহির] বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হলেও তারা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে 
পারল ন1| বিনা বাধায় ফিলুর দুর্গের ভার ইংরেজ সৈন্যদের ছেড়ে দিল। 
ইংরেজরা ছুর্গ দখল করল বটে, কিন্তু তাদের এত শক্তি ছিল না৷ ঘষে তার। ৩য় 
বাহিনীকে নিরস্ত্র করে। এর এক সপ্তাহ পরে এই সিপাহিদেরই দিল্লি আক্রমণের 
জন্তে কতকগুলি অবরোধ-কামান শতক্র নদীর অপর পারে নিয়ে যাবার জন্যে 
হুকুম কর! হলে।। তার কামানগুলি অপর পারে নিয়ে যাবার ২ ঘণ্ট। পরে 
বন্তার জলে নৌকার সেতু ভেসে গিয়েছিল । যাহোক, হুকুম মতো তার! 
কাষানগুলি নাভ রাজার সৈন্ত আর ৯ম ইরেগুলার (অনিয়মিত) শিপ 
বাহিনীর হাতে তুলে দিল। অথচ এই ৩য় বাহিনীর সৈন্যরাই এই ঘটনার মাত্র 
২ সপ্তাহ পরে বিদ্রোহ করেছিল। একদিকে এই আহন্কুগত্য ও বস্তা, অন্যদিকে 
বিদ্রোহ তাদের এহেন অসামপ্ুন্ত ও পরস্পর বিরোধী ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে 
কমিশনার রিকেটস্-এর লুধিধান। রিপোর্টে বলা হয়েছে: ৩য় বাহিনীর 
সিপাহিরা অন্তান্ত বাহিনীর সিপাহিদের সঙ্গে স্বির করেছিল -ভার। সকলে 
মিলে একট! বিশেষ দিনে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং এই কারণেই আগ 
কোনে সুবিধার লোভে তার্দের সিদ্ধাস্ত-বহির্ভভ কোনে কাজে অগ্রসর 
হয়নি ।১৩ 

প্রকৃতপক্ষে, ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে সিপাহিদের এরকম 
স্ববিরোধী কাজের প্রচুর উদাহরণ পাওয়1 ষায়, খন ইতম্তত ও অবহেলার বশে 
এবং তৎপরতার অভাবে শত্রকে ধ্বংস করবার শ্রেষ্ঠ হুযোগগুলি তারা 
হারিয়েছে এবং তার্দের শত্রর্দের স্থবিধা করে দিয়ে নিজেদ্বেরই ধ্বংসের পথ 
পরিফার করেছে। 

৭ই জুন, মধ্যরাত্রিতে জলদ্ধরের সিপাহির। বিক্রোহ ঘোষণ। করল । সেখান- 
কার অল্লমংখ্যক ইংরেজদের ধ্বংস করে তার। অনায়াসে শহর দখল করতে 
পারক্ধী। শহরে বিদ্রোহের খবর প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে 
সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজরা যে যেখানে পেরেছিল, জাশ্রক্স গ্রহণ 


করেছিল। 
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কিন্তু বিদ্রোহ করেই জলম্বরের সিপাহিরা ফিলুরে চলে গেল। সেখানে ৩য় 
বাহিনী ক্রুত এসে তাদের সঙ্গে যোগ দ্িল। সমবেত বিদ্রোহীরা তখন স্থির 
করল, শত্দ্র পার হয়ে তারা লুধিয়ান। দিয়ে দিল্লি চলে ষাবে। ফিলুরের অপর 
পারেই আর একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বান লুধিয়ান1| জলম্ধরের বিদ্রোহের 
খবর পেয়েই লুধিয়ানার ইংরেজ গোলন্দাজরা ও একদল নাভ। সৈন্য বিজ্রোহীদের 
বাধা দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল। নৌকার সেতু ভেসে ষাএয়ার ফলে 
বিদ্রোহীর] ৪ মাইল উত্তরে নৌক। করে নদী পরে হওয়ার চেষ্টা করল। তাদের 
নৌকাগুলি যখন মাঝপথে তখন ইংরেজের কামানের গোলায় তাদের বেশ ক্ষতি 
হলে] । প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে সিপাহিদের কোনে কামান ছিল না। তা? 
সত্বেও অসম সাহসের পরিচয় দিয়ে নদী পরে হয়ে তার। বন্দুক ও তলোয়ার 
নিয়েই ইংরেজদের আক্রমণ করল । নাভার রাজার শিখ সৈন্যর। প্রথমেই পষ্ঠ- 
প্রদর্শন কারল।৯৪ তারপর ইংরেজ বাহিনীর নায়ক উইলিয়ামস ও আরে! 
কয়েকজন ইংরেজ মারা যাবার পর ইংরেজ গোলন্দাজরাও রণে ভঙ্গ দিল। 
৮ই জুন মধ্যান্কে বিজয্বোজ্লাসে বিব্রোহীর] লুধিয়ান! শহরে প্রবেশ করল । 

বিদ্রোহীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই লুধিয়ানার জনসাধারণও বিদ্রোহে 
ঘোগদান করল। সিপাহ্ির| ধনাগার দখল করল ও জেলখান। খুলে দিল। 
ইংরেজদের বাংলো, সরকারি অফিসগুলি ও গুদাঁম ইত্যাদি সব লুঠ হয়ে গেল। 
যেসব ভারতীয় ইংরেজ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল, তাদের বাড়িঘরও লুঠ 
হয়ে গেল ।১৫এখানে বিশেষ ত্রষ্টব্যের বিষয় হলে। ষে, লুধিয়ান। ছিল একটি শিখ- 
প্রধান শহর এবং শিখরাই এপানে বেশি করে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল । ইংরেজের 
এত সাবধানত। সত্বেও জলম্ধর-দৌঁয়াবের বিদ্রোহ চমৎকার ভাবে সফল হয়ে- 
ছিল। কেবলমাত্র শহরেই নম, শতক্র ন্দীর ছু'ধারে ফিরোজপুর থেকে লুধিয়ানা 
পর্যস্ত এবং সেখান থেকে আম্বাল1,থানেশ্বর পর্যস্ত গ্রামগুজ্তেও বিদ্রোহ ছ'ড়য়ে 
পড়েছিল। শিখ, হিন্দুঃ মুসলমান কেউই পিছিয়ে পড়ে থাকেনি। পাঞ্জাবের 
লোকরা, বিশেষ করে শিখর1 (এই অঞ্চলে শিখদের সংখ্যাই বেশি ছিল) 
ঘে ইংরেজের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েনি, জলম্বর-দৌোয়াবের এই গণবিদ্রোহ ইংরেজের 
নিকট ত৷ প্রমাণ করে দিল। লুধিয়ানার এই বিদ্রোহ আরে! প্রমাণ করে দিল 
'ষে, শিখরাও সুযোগ ও নেতৃত্ব পেলে অস্ান্ত ভারতবাসীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
বিদেশী শত্রুকে বহিষ্কার করে নিজেদের দেশকে মুক্ত করতে প্রস্তত ছিল।৯৬ 
ফিলুরে যে ৩য় সিপাহি-বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল তাদের মধ্যে দু'জন ইংরেজের 


১৪ 1854১ 1,505 
১৫, 179%1756 11425789 13260123১৬০]. ৬[11, টা ট.13 
১৬. 1682) ০. 191 


২২৬/ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


হাতে ধরা পড়ে ঘায়। তানের একজন ছিল বঝেলামের সৃমলমান, আর একজন 
মাঞ্ধা শিখ,-যে লেফটেনাণ্ট ইয়র্কে গুলী করে ম্বারার চেষ্টা করেছিল। 
ইংরেজের গুলীতে ছু”জনকেই অবশ্থ মৃত্যু বরণ করতে হয়। 

লুধিয়ানাতে বিদ্রোহীর। আসামান্রই লুধিয়ানার মৌলভি জনসাধারণকে 
বিদ্রোহের জন্তে আহবান জানালেন । এই মৌলভি সম্বন্ধে ডেপুটি কমিশনার 
রিকেটস্‌-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তিনি পূর্বে “ছু'বার মুসলমানদের 
বিদ্রোহের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন । তাকে অনেক আফগান শাহজাদ। 
সম্মান করতেন (শাহ জামান ও শাহ হৃজার বংশধরর। আরে। অনেক আফগান 
নির্বাসিতের সঙ্গে বছরে ০৫ হাজার টাকা পেনসনভোগী হয়ে ওখানে বাস 
করছিলেন ) এবং তাদের একজন সফদার জঙ্গ তাঁর দলভুক্ত ছিলেন। নিচু 
জাতির লোকর্দের কাছে তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা। তার প্রতিপত্তি সমগ্র জেল। 
ছাড়িয়ে আরে অনেকস্থানে বিস্তারলাভ করেছিল । কারণ তিনি ছিলেন জাতিতে 
গুজার মুসলমান, আর এই জাতি শতক্রর সমগ্র নিম্নভূমিতে বাদ করত। 
ইংরেজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অপরাধে তাকে লুধিরাঁনায় ১৮৪৯ সনে অভ্তরীণ 
করে রাখা হয়েছিল। সিপাহিদ্দের আসার পর তিনি তার অন্ুগামীর্দের নিয়ে 
তার ধর্ষের সবুজ পতাকা উড়িয়ে চললেন দিল্লির দিকে ।১৭ দুর্গে কামানগুলি 
দাড় করাবার জন্যে ২০, গুজার সিপাহিদের সাহায্য করেছিল । ছৃর্গের নিকট- 
বত সব লোকেরাই সিপাহিদের সাহায্য করেছিল, একসঙ্গে তাদের ১০ দিনের 
মতে। খোরাক জোগাড় করে এনে দিয়েছিল এবং আরে? অনেক প্রয়োজনীয় 
1জনিমপত্র এনে দিয়েছিল ।১৮ ূ 

শ্রমিকরা ষে বিদ্রোহীদের সাহাধ্য করতে সব সময় খুব অগ্রণী ছিল, তাতে 
কোনে সন্দেহ নেই। উক্ত রিপোর্টেই দেখা যাঁয় ষে, লুধিয়ানার কাশ্ীরি শাল- 
শ্রমিকরা “গভর্নমেন্ট স্টোর্স লুঠ করতে, আমেরিকান মিশন ধবংস করে দিতে 
(যেখানে ভারা অনেকেই শিক্ষালাভ করেছিল ), গির্জা ও বাড়িতে আগুন 
ধরিয়ে দিতে, প্রেস ভেঙে দিতে এবং প্রতিশোধ নেবার জন্তে সরকারি কর্মচারি 
ও ইংরেজের শুভকাংক্ষীদের বাড়িগুলি সিপাহিদদের দেখিয়ে দিতে বিশেষভাবে 
অগ্রণী ছিল।”১৯ 

বিজ্রোহের সময় ধনী ও বানিয়ার্দের ব্যবহার সম্বন্ধে রিকেটস তার রিপোর্টে যা 
বলে গিয়েছেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি লিখেছেন : “প্রধান প্রধান চৌধুরি, 
ব্য্্সায়ী ও মহাজনর1 একটু চেষ্টা করলেই শহরের শাস্তি ও শৃখল1 বজায় 
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রাখবার জন্যে নিচু স্তরের লোকদের ওপর তাদের সাধারণ প্রভাব খাটিয়ে অনেক 
কিছু করতে পারত, কিন্তু তার! তাদ্দের টাকার থলিগুলি নিরাপদ গুণ স্থানে 
লুকিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকল। যখন রণযোধ সিং-এর 
অধীনে শিখ বাহিনী ১৮৪৫ সনে ,লুধিয়ানা আক্রমণ করেছিল, তখন এদের 
প্রত্যেকটি লোক তাকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছিল । এই শ্রেণীর সকল 
লোকই বাতাস যেদিকে বয় সেদিকেই ঝুকে পড়ে। যতক্ষণ পর্যস্ত তাদের মৃখ্য 
স্বার্থে ব্যাঘাত ন1 ঘটে, ততক্ষণ পর্যস্ত যেই জিতুক তাতে তাদের কিছু আসে খায় 
না। যদিও শৃংখল] ও স্থশাননে এদের চেয়ে বেশি আর কেউ লাভবান হয় ন! 
এবং বিপরীত অবস্থায় এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তথাপি সরকারের 
প্রতি আন্থগতা ও স্বদেশপ্রেম _ প্রকৃত অর্থে ও শ্বদেশপ্রেমের নিজন্ব দাবিতে 
স্বদ্বেশপ্রেম এদের নিকট সম্পূর্ণবপে অপরিচিত। দূরদশিত। ও জ্ঞানের 
অভাবে তার। তার্দের চোখের সামনে যা ঘটছে তার বেশি কিছু দেখতে পায় 
না। কাপুরুষোচিত চরিত্র এবং কেবলমাত্র নিজেদের লাভের চিন্তাবশত তাঁর" 
যে কার পক্ষে, সে; তার! সজোরে ঘোষণা করতে পারে না।...এদের আর 
উপেক্ষা কর] গভনমেণ্টের উচিত হবে না। তার্দের ভয় ও স্বার্থের কথা মনে রেখে 
তাঁদের নিকট থেকে জোর করে সম্মান ও সাহায্য আদায় করতে হবে |-**এইসব 
লোক সরকারি ধণের মাত্র ২ লক্ষ টাক] দিয়েছে, তাঁও খুব অনিচ্ছার সঙ্গে, 
এবং দিল্লি অধিকারের পূর্বে এদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি ।”২০ 

কিন্ত হুর্তাগ্যবশত বিজয়ী সিপাহির। তাদের এই তাৎপর্পূর্ণ জয়ের ও শিখ 
অঞ্চলের মধ্যস্থলে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপরে অবস্থিত লুধিয়ানার গুরুত্ব 
একেবারেই বুঝতে পারল ন1। একদিন পর.৯ই জুন তারা লুধিয়ান। ত্যাগ করে 
দিক্পি অভিমুখে যাত্রা করল। লুধিয়ানাকেও কেন্দ্র করে যদি বিদ্রোহীর] জলম্ধর- 
দোয়াব দখল করে বসত এবং শিখ ও পাঞ্াবিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আহবান 
জানাত, তাহলে বিদ্রোহীদের নৈতিক ও সামরিক শক্তি এতই বেড়ে যেত যে 
সমগ্র পাঞ্জাবে ব্রিটিশদের অবস্থান খুবই দুর্বল হয়ে পড়ত এবং জনসাধারণ 
তাদের মনের দোছুল্যমান'অবস্থ। কাটিয়ে বিপ্রোহীদের দিকে ঝুঁকে পড়ত । এই 
বিপজ্জনক পরিস্থিতির গুরুত্ব ইংরেজর] খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। 
কেই বলেছেন : “দুর্গ দখল করে, কামানগুলিতে গোলন্দাজ বঙ্িয়ে, ধনাগার 
হস্তগত করে এবং জনসাধারণের অধিকাংশের সাহায্য পেয়ে বিদ্রোহীর। 
অনায়াসে, অস্তত কিছুকালের জন্তে আমাদের উপেক্ষা করতে পারত । ইংরেজদের 
পক্ষে পাঞ্জাব থেকে দিল্লি ধাবার প্রধান রাস্তার উপর এই শহর হারানে? 
বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষতিকর হতো; দিল্লি অধিকারের প্রচেষ্টা অনির্দিই কালের 
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জন্তে পিছিয়ে যেত ও তার ফলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সমগ্র অভিযানেরও 
অর্বনাশ হয়ে ষেত।*২৯ | 

লুধিয়ানার কমিশনার রিকেট্স তার রিপোর্টে লিখেছিলেন, সিপাহির। যদি 
লুধিয়ানাতেই থেকে যেত তাহলে “তার। সমস্ত শতক্র অঞ্চলে অরাজকতা? 
বিস্তার করে দেশীয় শিখ রাজ্যগুলিকে কাহিল করে দিতে পারত,'..কিস্ত 
তাদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি জলম্বর ত্যাগ করার সময় 
তার' তুল করে গুলীশৃন্চ টোট। সঙ্গে নিয়েছিল। সেইজন্যে আমাদের সৈন্যদের 
সঙ্গে কোনো রকমের “.ংঘর্ষ এড়িয়ে তাদের দিল্লি অভিমুখে দ্রুত মার্চ করে চলে 
ষেতে হয়েছিল ।৮২২ 

বিদ্রোহীরা লুধিয়ানা ছেড়ে চলে যাবার পর একটি ইংরেজ বাহিনী এসে 
বিজয়গর্বে শহরে প্রবেশ করল ; তারপরেই শুরু হলে। তাদের তাগ্তব। কত 
লোককে যে তার৷ গুলী করে মারল ও ফাসিতে ঝোলাল, তার কোনে। হিসেব 
নেই। বিদ্রোহীদের সাহাধায করার জন্যে ছর্গের ৩০* গজের মধ্যে যত বাড়িঘর 
ছিল, সব ধূলিসাৎ করে দেওয়া হলে!। ১৭ই জুন তার। শহরের অধিবাসীদের 
নিরন্তর করতে শ্বর করল। “খানাতল্লাসি খুব ভালোভাবেই করা হয়েছিল । 
১* গাড়ি ভতি সব রকমের অস্ত্রশস্ত্র ধর1 হয়েছিল '.'ইয়োরোগীয় অফিসার- 
দের তত্বাবধানে আম্বাল।, থানেশ্বর, জগন্রী ও ফিরোজপুর শহরগুলিতেও এভাবে 
খানাতল্লামি কর! হয়েছিল। . কিছুদিন পরে এই ডিভিশনের প্রত্যেকটি গ্রাম 
আবার দ্বিতীয়বার আরে! ভালে। করে খানাতল্লাসি কর] হয়েছে।”২৩ কুপার 
এ সম্বন্ধে আরে। স্ন্দর বর্ণন। দিয়েছেন : “এই কুখ্যাত ও হাঙ্গামাকারী শহরের 
লোকেরা, কমিশনার রিকেটুস যে লৌহ্দণ্ড দ্দিয়ে জেলাতে বিদ্রোহ দমন 
করলেন তার প্রথম আঘাত, হাড়ে-হাড়েই উপলবধি করতে পারল। এই 
কাজের জন্যে তিনি যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন ত। খুবই স্থ-অঙ্জিত। প্রকৃত- 
পক্ষে কয়েকদিনের মধ্যেই তার নামটাই লোকের মনে এত আতঙ্কের সৃষ্টি 
করল যে, কয়েকজন অধিবাপী তাকে “সাবাড়” করে দেবার জন্তে দিল্লির 
বাদ?শাহের নিকট দরখাস্ত করেছিল।”২৪ এই খানাতল্লামি থেকে কোনে 
লোকই রেহাই পায়নি। ইংরেজ সৈন্যরা কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্রই বাজেয়াপ্ত 
করেনি, গহনা ও টাকা-পয়সা! নিতেও তার। ভোঁলেনি ।২৫ এই ধরনের খানা- 
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তল্লাসি ও অত্যাচার একেবারে লিমল। পর্যস্ত কর হয়েছিল । 

এসব সাধারণ শান্তি ছাড়াও সমস্ত লুধিয়ানা শহরের ওপর একট! পাইকারি 
জরিমান। বসানে। হলো | দৌোধী-নির্দোষী, স্্ী-পুরুষ নিধিশেষে শহরের প্রত্যেকটি 
লোককে জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। সরকারের মতে যখন সকল 
শ্রেণীর লোকই বিভ্রোহে যোগ দিয়েছিল, তখন সকলেই জরিমান। দিতে বাধ্য । 
তাছাড়।, জেলখানা, বেজ্রাণ্ড ইত্যার্দির মতো। সাধারণ শাস্তির চেয়ে এরকম 
পাইকারি জরিমানাকে সকলে আরে। ভয় করে? শাস্তি বজায় রাখার পক্ষে 
এর মতো! মহৌষধ আর নেই । এই উপায়ে শুধু লুধিয়ানা শহরেই নয়, সমস্ত 
জেলায় ষে খুব 'সম্তোষজনক ফল” পাওয়া গিয়েছিল সে সম্বন্ধে রিকেটস তার 
রিপোর্টে অনেক কিছু লিখেছিলেন ।২৬ 

বিদ্রোহী সিপাহির! যখন লুধিয়াীনা ত্যাগ করল, তখন “তাদের একটি ছোট 
দল প্রধান বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে উত্তরের দিকে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে 
চলতে লাগল; তার হোসিয়ারপুর জেলায় শতত্র পার হলো।,তারপর সমগ্র আম্বান। 
জেল! অতিক্রম করে ধমুন। নদীর অন্যধারে পৌছে গেল। সবন্রই জনসাধারণের 
নিকট থেকে তার। বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা পেয়েছিল। লোকে বিদ্রোহীদের 
থান স্রবরাহ করেছিল এবং নিরাপদ রাস্ত। দিয়ে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে 
গিয়েছিল ।”২৭ পাঞ্জাবের গ্রামবাসীর্দেরও সহান্ভূতি ও সমর্থন যে পুরোমাত্রায় 
বিদ্রোহীদের প্রতি ছিল, ত1 এরকম সরকারি রিপোর্টগুলি থেকেই বোবা। যায় । 
সমগ্র থানেশ্বর জেলায় গ্রামবাসীদের বিদ্রোহ সক্রিয় আকার ধারণ করেছিল। 
বিশেষ করে গুজারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিন। 
সিপাহির। চলে ঘাবার পর ইংরেজর। এক-একট। করে প্রত্যেকটি গুজার-গ্রাম 
আগুন দিয়ে ধংস করে দিয়েছিল এবং গুজারদের পাইকারিভাবে হত্যা কর! 
হয়েছিল । সিপাহিদের সাহায্য করার অপরাধে থানেশ্বর শহরে একদিনে ২২ 
জন লোককে ফাসি দেও] হয়েছিল।২৮ 

এই সময়ে নাভা রাজ্যে জেইটে। নামক স্থানে জনসাধারণ গুরু . শ্বামর্দাসের 
নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণ। করে । ফরিদকোটে এই বিজ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। যখন 
ফিরোজপুরের ডভেগুটি-কমিশনার মেজর মার্সডেন ছুটি কামান সহ ১*ম 
ইংরেজ অশ্বারোহী ও পাতিয়ালার কিছু সৈন্য নিয়ে জেইটো-তে আঙলেন, 
তখন শ্যামদানের অধীনে ৩ হাজার গ্রামবাসী ইংরেজকে আক্রমণ করে । এই 
যুদ্ধে শ্যামদান ও আরো অনেকের মৃত্যু হয়।২৯ এর কিছুদ্দিন পরে বিদ্রোহীরা 
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খানেশ্বরেরর জেলখানা আক্রমণ করে, কারণ এখানে অনেক বিদ্রোহীকে বন্দী 
করে রাখ হয়েছিল । বিদ্রোহী বন্দীর্দের যখন এখানে রাখ! নিরাপদ নয় ভেবে 
আছ্ালায় নিয়ে যাঁওয়! হচ্ছিল, তখন গ্রামবাসীর! ইংরেজদের আনন্দে আক্রমণ 
করেছিল। এদের রক্ষা করার জন্তে আর একটি ইংরেজ বাহিনীকে কামান সহ 
আসতে হলে।। এখানেও সমন্য স্থানটাই ধ্বংস হয়ে গেল ও অনেক লোক হতা- 
হত হুলে।।৩০ এইসব উর্দাহরণগুলি থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝ। ধায় ষে, পাঞ্জাবের 
কতকগুলি জেলায় বিদ্রোহ শুধু সিপাহিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গণ- 
বিদ্রোহের আকারেই তা প্রসারলাভ করছিল। বস্তত ইংরেজ সম্পর্কে একটা 
অসহযোগিতার মনোভাব সমাজের সকল স্তরে ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ 
করেছিল । কেই বলেছেন ষে, বিদ্রোহের প্রথমদিকে আম্বাল৷ থেকে দিল্লি পর্যস্ত 
“সর্বশ্রেণীর নেটিভরা দূরে সরে ছিল; তার] ঘটনাগুলি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। 
আমাদের ক্ষমতা৷ কিছুদিনের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ভেবে, ধনী থেকে 
কুলি পর্বস্ত কেউই আমাদের কোনে] রকম সাহাধ্য করছিল ন11” 
মিয়ান মিরে সিপাহিণের নিরস্ত্রীকরণের দেড় মাস পরে ২৬-তম বাহিনীর ৭৫০ 
'জন সিপাহি অপমান ও লাগ্চন1। আর সহ্‌ করতে ন! পেরে ৩*শে জুলাইতে বিদ্রোহ 
করে অন্থন্র চলে যেতে চেষ্টা করল। তাদের হাতে কোনে অস্ত্র ছিল না। অমৃত- 
নরের ডেপুটি কমিশনার কুপার ১৫৭ জনের একটি মিলিটারি পুলিশের দল 
নিয়ে তৎক্ষণাৎ সিপাহিদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ভূতপূর্ব খালস! বাহিনীর 
একজন পুরনে! জেনারেল হর্থখ রায় এবং ইংরেজদের একজন আদি “বন্ধু; 
সিন্ধনওয়ালা পরিবারের সর্দার পরতাব সিং কিছু অন্ুচরসহ কুপারের সঙ্গে 
চললেন। সিপাহির1 খন অযৃতসর থেকে ২২ মাইল দূরে আজনাল! গ্রামে 
পৌছল, তখন সেখানকার স্থানীয় পুলিশ অফিসার দেওয়ান প্রেমনাথ পুলিশ ও 
গ্রামবাসীদের নিয়ে “ওখানকার নৌকে। ছুটি বিদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা 
করল এবং অনেককে মারতে মারতে নদীতে ফেলে দ্িল। এইভাবে ১৫০ 
থেকে ২০, জন লোক গুলীতে নয়তে। জলে ডুবে মার] গেল ।”৩১ 

অবশিষ্ট বিদ্রোহীর1 সাঁতার কেটে নদীর মাঝখানে একটি দ্বীপের উপর 
'আশ্রর নিল। বন্যার ফলে দ্বীপের যে অংশ জেগে ছিল ভা! হচ্ছে ২** গজ লম্ব! 
ও ৭০ গজ চওড়া সামান্য একটু স্থান। অনাহারে ও ক্লান্তিতে বিদ্রোহীরা তখন 
মৃতবৎ হয়ে পড়েছে। সুর্য অন্ত যাবার পূর্বেই কুপার তাঁর দলবল নিয়ে হাজির 
হলেন্ব এবং দ্বীপ থেকে ১৬* জন বিদ্রোহীকে বন্দী করে আজনালায় নিয়ে 
এলেন। ইতিমধ্যে বীরপুঙগব পরতাব সিং-ও চারদিকের গ্রামগুলি থেকে ৬৬ 
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জনকে ধরে নিয়ে এলেন। অন্তেরাও কয়েকজন করে বন্দী নিয়ে এলে। | এইভাবে 
২৮২ জনকে বন্দীকে ৩১শে জুলাই রাত্রে একটা ছোট ঘরে বন্দী করে রাখা 
হলে । 
পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজ পনিবেশিক “হিরো” কুপার বীরদর্পে তার কাঁজ শুরু 
করলেন। যেখানে ঘত দড়ি পাওয়। গেল, ফাঁসির জনে সব তিনি আনিয়ে 
রেখেছিলেন । কিন্তু তাতেও যখন আর কুলিয়ে উঠল না, তখন অবশিষ্টদের গুলী 
করে হত্যা করাই ঠিক হলো। এই “কঠিন কর্তব্যে'র বর্ণনা কুপার নিজেই 
এইভাবে দিয়েছেন : “এভাবে ১৫ জনকে গুলী করে মারার পর একজন 
গুলীচালক (যে ছিল গুলীচালকর্দের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজোোষ্ঠ ) অজ্ঞান হয়ে 
পড়ল। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার কাজ শুরু হলে। | এইভাবে যখন 
২৩৭ জনকে সাবাড় করে দেওয়া হয়েছে তখন দেখা গেল বাদবাকি বন্দীরা, 
যাদের একট] খুব ছোট দুর্গের মতো স্থানে কিছুক্ষণ পূর্বে আটকে রাখ হয়েছিল, 
তার] বেরিয়ে আপতে রাজী হচ্ছে ন।".' তাদের অদৃষ্টে কি লেখা আছে তা 
তার] কয়েক ঘণ্টার জন্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল। দরজ। যখন খোল! হলো, 
তখন কী দৃশ্য দেখ! গেল? দেখা গেল, তার! প্রায় সকলেই মরে পড়ে আছে। 
অজ্ঞাতসারে হলওয়েলের অন্ধকৃপ হত্যার বিপ্লোগান্ত নাটক আবার অভিনীত 
হলো।--*৪৫ জনের দেহ, যারা ভয়ে ক্লাস্তিতে গরমে শ্বানরদ্ধ হয়ে মরে গিয়েছিল, 
টেনে বের কর। হলে। এবং অন্যান্ত মুতদেহগুলির সঙ্গে একই গর্ভে ফেলে দেওয়া 
হুলে।|”৩২ এইভাবে বেল। ১০টার মধ্যে ২৮২ জন লোককে কুপারের কথায় 
“অমরধামে পাঠিয়ে দেওয়া হলো? (189000৩৫ 0000 66:11 )।৩৩ কুপার 
আরে! বলেছেন যে, বন্দীর! সবরকম মনের ভাবই প্রকাশ করেছিল - ভয়, 
বিস্মপন, রাঁগ ও দৃঢ় শাস্তভাব, “কিন্তু পালাবার পূর্বে তার্দের অফিসারদের কে 
খুন করেছিল কেউই ত৷ প্রকাশ করতে রাজী হয়নি।” ২৬-তম বাহিনীর যারা 
বেঁচে থাকল, তাদের ভাগাও স্থপ্রসন্ন ছিল না। এ বাহিনীর ৪১ জন সিপাহিকে 
ধরে মিয়ান মিরে নিয়ে বাওয়া হত ও সেখানে কামানের মুখে তাদের উড়িয়ে 
দেওয়া হয়। তার কয়েকদিন্ন পরে আরে ৬ জনকে গুরুদাসপুরে হত্যা কর! 
হয়। ২৬-তম বাহিনীর খুব কম নিপাহিই শেষ পর্যস্ত জীবন নিয়ে পালাতে মমর্থ 
হয়েছিল ।৩5 
জেনারেল নীলের মতোই কুপারের বীরত্ব! কুপারের এই বীরত্বের খবর 
পাওয়া মাত্রই জন লরেন্দ তার নিজের ও ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে কুপারকে 





৩২. 0:০96£ 0156 678 76 77%7156, 00, 162-63 
৩৩, 7১%416) 11%67%0 2১5601255 5০1, ৬111 081৮ 1১ 2,380 
২৩৪, 1057, 2. 380 


২৩২ /ভারতীয় ষহাবিদ্রোহ 


লিখলেন -“২৬-তম বাহিনীর লোকদের ধরায় ও শাস্তি দেওয়ায় যে যোগ্যতা! ও 
সফলভার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্তে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ।” আর 
মণ্টোগোমারি লিখলেন : “আপনার কাজের জন্যে আপনাকে আজ প্রশংসা 
করছি। কী নিপুণতার সঙ্গে আপনি কাজ করেছেন ।-".আপনি বতর্দিন বাঁচবেন 
এটা আপনার মুকুটমণি হয়ে থাকবে ।*৩৫ 

এই আঙ্নালারই অতি নিকটে ৬২ বৎসর পরে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা- 
বাগে আর একজন ইংরেজ “হিরো” জেনারেল ভায়ার এই কুপারেরই দৃষ্টান্ত 
'ন্থুসরণ করেছিলেন । 

এই সমগ্ন থেকে পাঞ্জাবে 'কুপারইজ.ম কিভাবে চালানে। হয়েছিল, সে সন্ধে 
কুপার নিজেই লিখে গিয়েছেন : “সমস্ত দিন, সমস্ত রাঁত ধরে একদল অশ্বারোহী 
একস্থান থেকে আর একস্থানে অনবরত সংবাদ নিয়ে যাতায়াত করছিল। 
প্রত্যেকটি প্রভাবশালী ব্যক্তিরই গতিবিধি ও চালচলনের ওপর তীক্ষ দৃি রাখা! 
হয়েছিল । যদ্দিও রাজ। দীননাথের মৃত্যুতে আমাদের একজন শক্রর অপসারণ 
হলো, তবুও অনেকে আবার থেকে গেলেন যাদের প্রতি আমাদের সতর্ক থাকতে 
হলে11”৩৬ কিভাবে চারিদিকে একট আতঙ্কের সটি করা হলো, সে সম্বন্ধে 
কুপার বলেছেন : “রাজদ্রোহকে সমূলে বিনষ্ট করবার জন্তে আমর! হারেমের পর্দা 
ভেদ করে অস্তঃপুরে প্রবেশ করে যেতাম ঃ কোনে! মসজিদ বা মন্দিরও রেহাই 
পেত না। পণ্ডিত ও মৌলভিদ্দের পর্যস্ত তাদের অন্থচরদ্দের মাঝখান থেকে 
আমর! ছিনিয়ে আনতাম। বিশিষ্ট নামকরা লোকদের মাঝরাতে আমরা ধরে 
নিয়ে আলতাম। নিশ্চিত পুরস্কারের আশায় যতক্ষণ না রাজপ্রোহীর্দের আবিষ্কার 
করতে পারত ততক্ষণ গুগুচর তাদের পেছনে লেগে থাকত। ভিদকের 
ভিটেকটিভদ্দের মতে। সর্বত্র গু$চর ছড়িয়ে দেয়! হয়েছিল _ বাজারে, মেলায়, 
উপাসনার স্থানে, জেলে, হানপাতালে, বাজারে, ঘাটে যেখানে লোকে স্নান করে, 
সেতুর উপর যেখানে লোক জড়ে। হয়ে গর্পগুজব করে, গ্রামে কুয়োর পাশে ও 
গাছতলায়, কাছারিতে, রাস্তার ধারেঃ যেখানে মজুরর] রান্তা মেরামত করে, 
এবং সরাইখানায়। কোনে? মাহুষেরই জিহবা! আর তার নিজের সম্পত্তি রইল 
না। আযাংলো-স্যাকসনের নতুন জাগ্রত দৃঢ়তার সামনে এঁশিয়াবাসীর ছল- 
চাতুরি একেবারে পদ্গু হয়ে গেল।”৩৭ পাঞ্জাবের “ডালহাউসি-বয়'দের একটা 
বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তারা কোনে। আধাআধি কাঁজ পছন্দ করত ন|। সমগ্র 
পাঞ্জাবে পুলিশের সাহায্যে পুরোমাজ্রায় তার। সন্ত্রাসবাদ চালাতে লাগল। 
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পাঁঞজাবের সর্দার! যে সকলেই ইংরেজের গুণমুগ্ধ ছিলেন ত1 নয় ) কুপার তার 
বইতে সর্দার নারসিং সম্পর্কে একটা উদ্দাহরণ দিয়েছেন । যখন আ্যাসিস্ট্যাপ্ট 
কমিশনার নারসিংকে পেকে পাঠালেন, তখন তিনি ঘুমোচ্ছিলেন' তাঁকে 
“ব্রিক্ত ক্র। চলবে না”। “তার শরীরের একট। বিশেষ স্থানে সাংঘাতিক একটা 
ফোড়। হবার জন্তে তিনি শধ্যাগত? !' এটা নিশ্চয়ই ইংরেজ-প্রীতির পরিচায়ক 
নয়। বস্বত খুব কম সর্দারই স্বতঃপ্রণোর্দিত হয়ে ইংরেজকে সাহায্যের জন্তে 
অগ্রধর হয়ে এসেছিলেন । “যার আমাদের সঙ্গে নেই, তারাই আমাদের 
বিরুদ্ধে” _ বিশেব করে সর্দারের সম্বন্ধে সরকার এই নীতি অনুসরণ করে 
তাদের ইংরেজকে সাহাধ্য করতে বাধ্য করল। যেসব সর্দার ১৯৪৮ সনে দ্বিতীয় 
শিখ যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল ( এই যুদ্ধকে ইংরেজর1 তাদের বিরুছে 
শিখদের বিদ্রোহ বলে মনে করত), দ্বাগী আপামীদ্দের মতো। একট ব্র্যাক লিস্টে? 
তাদ্দের নাম রাখা হয়েছিল । মিরাটের বিদ্রোহের পরই জন লরেন্স তাদের 
প্রত্যেককে লিখে পাঠালেন যে, “তাদের দোষ-স্থালনেব এই হচ্ছে অপূর্ব 
স্থযোগ, কালবিলম্ব না করে তাদের সদ্দলবলে আস। প্রয়োজন ।*-"তার। দলবল 
সঙ্গে নিয়ে আপবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংগঠিত করে দিজিতে পাঠিয়ে দেওয়। 
হলে11”৩৮ ইংরেজের এরকম জবরধস্তির বিরুদ্ধে সর্দার্দের মধ্যে অনেক 
বিক্ষোভ ছিল, তার বহু প্রমাণ পাওয়। যায়। দিল্লি থেকে একজন গুগুচর 
১লা আগস্টে লিখেছিল : “সামশের সিং, রণযোধ সিং, গুরুমুখ সিং প্রমুখ 
সিদ্ধনওয়াল। সর্দারদের ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর সিং সর্দারদের একটা চিঠি নিয়ে 
বাদশাছের সঙ্গে দেখ করতে এসেছেন'**তাতে অর্দারর। পাঞ্জাবে ইংরেজদের 
আক্রমণ করবেন কিনা জানতে চেয়েছেন ।*৩৯ 

শিখ সর্দারদের কিভাবে ভয় দেখিয়ে তাদের সাহায্য আদায় কর। হতো, 
একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ লে সম্বন্ধে লিখেছেন : “পুলিশর। প্রথম থেকেই 
গ্রশংসনীয় ভাবে কাজ করছিল। তাদের সংখ্য। বাড়ানে। হলে। এবং তাদের 
শাস্তিরক্ষার কাজে সাহায্যের জন্তে সর্দারদের নিজেদের অন্থচরদের মধা থেকে 
এক-একদল লোক দিতে হুলে1।”89 যেটুকু “সহযোগিতা” পাঞ্জাবে ইংরেজরা 
পেয়েছিল, তা অস্ত বিদ্রোহের প্রথমদ্দিকে জোর-জবরদস্তি করেই আদায় 
করতে হয়েছিল। | 

পাঞ্জাবের “সহষোগিতা'র আর একটি নমুন! হচ্ছে যে, “নেটিভ' সংবাদপত্র- 
গুলির ওপর অত্যন্ত কঠিন “সেনসরশিপ* প্রয়োগ কর] হলো? “ঘ। প্রথম থেকে 
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শেষ পর্যস্ত কড়াভাবে চালু ছিল” ।৪১ রাজক্রোহ প্রচারের অজুহাতে অনেক- 
গুলি সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়! হলে, আর যেগুলি প্রকাশ হতো সেগুলি 
ইংরেজ সরকারেরই মুখপত্র হয়ে দাড়াল। 

ইংরেজর1 শিখদের ষে শক্র বলে মনে করে না, এ কথাট। বোঝাবার জন্তে 
কেবলমাত্র পুরবিয়৷ পিপাহিদের প্রতিই নয়, বেসামরিক সমস্ত হিন্দস্থানিদের 
প্রতি অত্যাচার চূড়ান্ত সীমায় পৌছল। যে সমস্ত হিনদুস্বানিরা সরকারি 
চাকুরিতে ছিল, তাদের বহিষ্কার করে দেওয়া হলো এবং তাদের স্থানে শিখদের 
নেওয়া! হলে । হিন্বৃস্থানিদের কড়। নজরে রাখ] হতো! এবং সপ্তাহে সপ্তাহে, 
নিয়মিতভাবে তাদের কয়েকজনকে ধরে দলবন্ধভাবে মার্চ করিয়ে পাঞ্জাব থেকে 
বার করে দেওয়া! হতে1। দিল্লির পতনের পরও এ কাজটি চালু ছিল।৪২ 

শিখদের ইংরেজ-প্রীতি সম্বন্ধে ইংরেজরা কোনোদিনই ভ্রাস্ত ধারণ। 
পোষণ করেনি । বিপ্রোহের প্রথমদিকে শিখন্দের ব্রিটিশ বাহিনীতৃক্ত করতে 
ইংরেজরা যে যথে্ই ইতস্তত করেছিল, ভারত সরকারকে লিখিত পাঞ্জাব 
সরকারের সেক্রেটারি ব্রাগুরেখের ১৭ই মে*র এই চিঠিই তার প্রমাণ : “পুরনে। 
খালসা সৈন্যদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করতে চিফ-কমিশনারকে বল! 
হয়েছে। কিন্তু এরূপ সৈন্িবাহিনী গঠন করা খুবই বিপজ্জনক হবে মনে করে 
তিনি একাজ করতে হুকুম দেননি; তার বিশেষ কারণ এই যে, শতত্র নদীর 
ওধারের শিখ রাজ্যগুলি থেকে খালস। বাহিনীর সবচেয়ে দুর্ধর্ব লোকগুলি আসত 
এবং সেখানকার শিখর আমাদের ভালো! চোখে দেখে না1”৪৩ 

এর কিছুদিন পর এত্র্যাগতরেথই আর একট! রিপোর্টে লিখেছিলেন : “যে 
বাহিনী আমর1 গঠন করেছি, তা ধীরে ধীরে রিক্রুট কর। হয়েছিল এবং কতটা 
তার্দের ওপর নির্ভর কর। চলে, এট1 দেখে তার সংখ্য। বাড়ানে। হয়েছিল। সকল 
রকমের জাতিঃ যা পাঞ্জাবে প্রচুর রয়েছে _ হিংস্র বালুচি, সমর্থ আফ্রিদি এবং 
অগ্ুগত পাহাড়ি নিয়েই - এই বাহিনী তৈরি হয়েছে।”৪৪ 

ইংরেজের এত অত্যাচার ও সন্ত্রামনীতির ফলে পাঞ্জাবে অনেক লোক ষে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহ প্রচার করেছিল, তা৷ মণ্টোগোধারির 
কথাতেই বোঝা যায়। ১৩ই জুনের এক সাকু'লারে তিন্নি বলেছিলেন : “যদিও 
এ সম্বন্ধে কোনে। সন্দেহ নেই যে, সমস্ত পাঞ্জাবে সাধারণত রাঁজভক্তির মনোভাবই 
বিদ্যমান, তথাপি এমন কোনো স্টেশন ব। বড় শহর নেই যেখানে রাজদ্রোহ 
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প্রচার করবার জন্যে ও আমাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্তে 
কুশ্চরিত্র লোক নেই। আমি বিশ্বাস করি যে, এমন বাজার খুব কমই আছে 
েখানে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে, এ কথাটা লোকে খোলাখুলিভাবে বলে 
না। আর ধখন এ কথাট। বারবার বল। হচ্ছে, তখন জনসাধারণ কথাট! বিশ্বাস 
করতে শুরু করেছে। তাদের মন এই সম্ভাবনার জন্যে তৈরি হচ্ছে এবং সময়- 
মতে। তার। বিভ্রোহী হয়ে উঠতে পারে ।”5৫ পাঞ্জাবের একট সরকারি রিপোর্টে 
দেখা যায় ষে, ওখানকার পোস্ট অফিলগুলিতে প্রচুর বিব্রোহাতআক চিঠিপত্র 
কর্তৃুপক্ষ আবিষ্কার করেছিল। “সাধারণত রাঙ্জরপ্রোহের কথ! রূপক ও হেয়ালি 
ভাষায় ব্যক্ত কর] হতো1।৮ ৪৬ 

লুধিয়ানার ভেপুটি-কমিশনার রিকেটুসও তার রিপোর্টে ইংরেজের বিরুদ্ধে 
শিখদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের কথা লিখেছিলেন : “যখন আমি শহরের সমস্ত 
বিক্ষুন্ শ্রেণীগুলির কথা স্মরণ করি, ঘখন নাভ সৈন্যদের সন্দেহজনক সাহায্যের 
ও মালের কোটলার অশ্বারোহীর্দের ততোধিক সন্দেহজনক অবস্থার কথ। ভাবি 
এবং যখন চিন্তা করি যে, ১২-তম ইরেগুলার বাহিনীর ১৫* জন বিদ্রোহী 
ছিল এই জেলারই লোক ও নম ইরেগুলার বাহিনীও তাই, যাদের সকলকেই 
আমরা কেটে ফেলেছিলাম এবং যখন ভাবি যে, এরা বিদ্রোহ করেছিল তাদের 
নিজেদেরই আত্মীয়-স্বজনের প্রভাবের ফলে, -** তখন আমি এই সিদ্ধান্তে 
আগতে বাধ্য হই, যদ্দি দিল্লির বিদ্রোহীরা আরে! ৩ সপ্তাহ টিকে থাকতে 
পারত, তাহলে এ জেলায় নিশ্চিত বিক্রোহ হতে 118৭ 

পাঞ্জাবের লোক ষে ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তা ব্র্যাপ্তরেখের রিপোর্ট 
থেকেও দেখ! যায়। তিনি ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারকে জানিয়েছিলেন : 
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“এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পাঞ্জাবের লোকের ধৈর্ধ শেষ করে দিচ্ছে। মূরীয় বিদ্রোহ 
সম্বন্ধে আমি এর পূর্বেই রিপোর্ট করেছি। তা দমিত হয়েছে বটে, কিন্ত 
হাজারার লোকদের রাজভক্তি যে টলে উঠেছে, তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ 
আছে ৮৪৮ 

পাঞ্জাব সরকারের আর একটি রিপোর্টে দেখ। যায় : “প্রথম দিকে আমাদের 
অবস্থা যেরূপ আশাপ্রদ্দ দেখা যাচ্ছিল তা ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসতে 
লাগল। যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চলে যেতে লাগল, তবুও 
আমরা বিদ্রোহ দমন করতে পারলাম না, তখন পাঞ্জাবির! ভাবতে পুরু করল .ষে, 
ব্রিটিশ-শক্তি এত আঘাত সামলিয়ে আর উঠে দাড়াতে পারবে না| যে বাঁধা- 
গুলি রাশীকৃতভাবে আমাদের বিরদ্ধে জম হয়ে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল তা 
আর আমর! অতিক্রম করে উঠতে পারব না । যখন দলের পর দল ইয়োরোপীয় 
সৈন্যর। পাঞ্জাব ছেড়ে দিলি যেতে লাগল, অথচ তাদের স্কানে আর কেউ এলে! 
না, যখন বিদ্রোহীর্দের সফলতা দেশময় প্রতিধবনিত হতে লাগল, ষখন সম্মগ্র 
হিন্দুস্বানে সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোঁষণ। করে দ্রিল্পি অভিমৃখে ছুটতে লাগল, যখন 
বিদ্রোহাত্মক চিঠিপত্র এসে পৌছতে লাগল, তখন পাঞ্জাবির] বুঝতোশুরু করল 
আমরা কতখানি নিরুপায় ও আমাদের ভবিষ্যৎ কতখানি আশাহীন ' তাদের 
মনে তখন বিশ্বাস থেকে জাগল সন্দেহ, সন্দেহ থেকে অবিশ্বা, তারপর ত1 
সস্তোষে পরিণত হলে। | এই বিক্ষোভ যখন বিস্তার লাভ করেছে ঠিক সেই 
সময় পতন হলে দিল্লির ।*৪৯ 

এ রিপোর্টেই কিছু পরে আরে! বল! হয়েছে : “এই বিপদের পূর্বাভাষ আগস্ট 
ও সেপ্টেম্বর মাসে দেখ! দ্দিল ছুটি স্থানে, ঘ। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও অনেক 
দূরে অবস্থিত এবং ফেধানে আমাদের শাসনে লোকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত 
হয়েছে, সে ছুটি স্থান হলো হাজারা ও গোগারিয়া। তবু সেখানে যে বিদ্রোহ 
হয়ে গেল, তা কোনে বিশিষ্ট অভিযোগের ফলে হয়নি । ত] হয়েছিল ফেবল 
ষবাত্র এই বিশ্বাসের ফলে যে, ব্রিটিশ-শক্তি একেবারে ক্ষমতাশৃন্য হয়ে পড়েছে। 
দিল্সির পতন না হলে সর্বত্র ৰা ঘটত, এই ছুটি জায়গ। হচ্ছে তার উদাহরণ ।”৫০ 

মুরি ও গোগারিয়ার বিপ্রোহ ছুটি পাঞ্জাবের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটন!। 
আগস্ট মাসের শেষে হাজার জেলার কাড়ানল জাতি বিদ্রোহ ঘোষণ। করে 
এবং ১ল! সেপ্টেম্বর মাঝরাতে তাঁরা মুরির পার্বত্য শ্রীক্মাবাস আক্রমণের জন্তে 
অগ্রন্তুর হয়। মুরির কর্তৃপক্ষ প্রস্তত হয়েই ছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কাড়া লা, 
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সরি তাগ করে পার্ববতাঁ কয়েকটি পাহাড় দখল করে থাকল। রাওয়ালপিপ্ডি, 
আবতারাদ থেকে সৈন্য পাঠিয়ে, কাড়ালদের সমস্ত গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, 
তাদের গোরু-বাছুর সব কেড়ে নিয়ে, অনেক কাড়ালকে বন্দী করে এই বিস্রোহ 
মন কর! হয়। মুরির ছু'জন হিমুস্থানি সরকারি ভাক্তার ও আরো ৫০ জন 
লোকের মৃত্যুদণ্ড হয়। পাঞ্জাৰের সব বড় বড় ইংরেজ কর্মচারিদের স্্রী ও শিশুর 
এখানেই থাকত, সুতরাং এখানে বিদ্রোহ সফল "হলে তার নৈতিক প্রতিক্রিয়। 
সমগ্র পাঞ্জাবে ও বিশেষ করে ইংরেজদের মধ্যে কিরকম হতো, তা৷ সহজেই 
অনুমেয় ।৫১ 

গোগারিয়! জেলার বিদ্রোহ ষোগ্য নেতৃত্ব পাওয়ার ফলে আরে ব্যাপক 
'আকার ধারণ করেছিল ও অনেক দীর্ঘস্থারী হয়েছিল। লাহোর থেকে ৭৫ 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মূলতান বিভাগে অবস্থিত এই অঞ্চলে মুসলমান খুরুল 
জাতিরবান। বারি-দোয়াবের খুতিয়াল জাতি এবং ভূটে জাতিও এই বিভ্রোছে 
ঘোগ দিয়েছিল। শিখপ্রধান বুচোকি থানাতেও সকলেই বিদ্রোহে যোগ 
দিয়েছিল ।৫২ বিদ্রোহীয়। এই অঞ্চলের অনেকগুলি থান। আক্রমণ করে সব 
অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেছিল। অনেক দিনের জন্যে মেজর চেম্বারলেনকে একটা 
সরাইখানায় অবরোধ করে রেখেছিল। লাহোর ও মুলতান থেকে সৈন্য পাঠিয়ে 
এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করতে ইংরেজের অনেকদিন লেগেছিল। বিদ্রোহী- 
দ্বের নেতা আহম্মদ খানের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর পরও তারা৷ আরে! অনেকদিন ধরে 
বনে-জঙ্গলে মীর বাহাওয়াল ফতোয়ানার নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল।৫৩ 
বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে বাওহালপুর নবাবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এজন্যে 
ইংরেজ সরকার তাকে শামিয়েছিল। দিলির পতনের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের 
“রিত্রের' অদ্ভূত পরিবর্তন হলে! | তাড়াতাড়ি ডিগবাঁজি খেয়ে অনেক বিভ্রোহী- 
দের বন্দী করে তিনি ইংরেজের নিকট তার রাজভক্তির পরিচয় দিলেন। : 

আথিক সমস্তার সমাধানের জন্তে পাঞ্জাব সরকার জুন মাসে ১ কোটি টাক 
খণের জন্যে আবেদন করেছিল। এই খণের জন্তে শতকর। ৬ টাকা স্থদ দেওয়। 
হৰে, আর এক বৎসরের মধ্যে সব টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এই হন্দের হার 
তখনকার দিনের পক্ষে খুব লোভনীয়ই ছিল, তাতে কোনে। সন্দেহ নেই। 
পাঞ্জাবিদদের, বিশেষ করে ধনীদের, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মনোভাব কিরকম 
ছিল, তা এই খণ সম্পর্কেই খুব ভালোভাবে বোবা যার। একজন ইতিহাসজ্ঞ 
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বলেছেন : “যেসব সর্দারর] সৈন্য, অন্ত্রশস্্ নিয়ে আমাদের সাহায্যের জন্তে 
অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন, তারাই উদ্দারভাবে আমাদের খণও দিয়েছিলেন, 
কিন্ত ধনী মহাজন ও ব্যবসায়ীর! ষেটুকু একেবারেই না দিলে নয়, তার বেশি 
দেননি ।”৫৪ মণ্টোগোমারি এ আম্বদ্ধে ষে মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ : “আমরা আশা করেছিলাম যে লাহোর ও অমতসরের ধনীর 
৬ টাক! সুদে যে খণ দেবে, তার পরিমাণ বেশ মোটাই হবে। কিন্তু বিপরীতটাই 
হলো ঘটনা ।*.'যার1 ৫* লক্ষ টাঁকার মালিক তার। দিয়েছে মাত্র ১ হাজার, 
টাকা, অন্যান্তরাও দ্বিয়েছে এই হারে। আমাদের সরকারের প্রতি তাদের 
এরকম হীন. অবিশ্বাদ তাদের রাজভক্তির অভাবই প্রমাণ করে।”৫৫ লাহোর 
ডিভিশনের কমিশনার রবার্টস তার রিপোর্টে লিখেছিলেন, যেটুকু খণ তারা 
দিয়েছে, ত৷ দেওয় হয়েছে অতি অনিচ্ছা ও অতি কার্পণ্যতার সঙ্গে; “৩১শে 
ডিসেম্বর পর্যস্ত খণ উঠেছিল (লাহোর শহরে ) মাজ্জ ৭৫ হাজার টাকা, তার 
মধ্যে একটি পরিবার দিয়েছিল ৫৫ হাজার টাক11”৫৬ সমগ্র পাঞ্জাবে ভয় 
দেখিয়ে, খোশামোদ করেও ৩*শে এপ্রিল ১৮৫৮ পর্যস্ত ইংরেজ সরকার মাত্র ৪৬ 
লক্ষ টাক তুলতে পেরেছিল। কিন্তু এর অর্ধেকেরও বেশি এসেছিল পাঞ্জাবের 
রাজভক্ত রাজা ও সর্দারদের কাছ থেকে । পাতিয়ালার রাজ। দিয়েছিলেন 
৭ লক্ষ, কাশ্মীরের মহারাজা ৫ লক্ষ *১ হাজার টাকা, নাভ ৩ লক্ষ, কাপুরতল। 
৩ লক্ষ ইত্যার্দি।”৫৭ 

পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যগুলির কমিশনার বানেস কিভাবে ভয় দেখিয়ে খণ 
আদায় করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন : 
“ধনী মহাজনদের খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দেওয়] হয়েছিল ষে, ব্রিটিশ সরকারের 
প্রতি তীার। কতখানি অন্থগত, তা এই খণ সম্পর্কে তার্দের মনোভাবই প্রমাণ 
করে দেবে এবং ধার। পিছিয়ে থাকবেন, তার1 সরকারের বিশ্বাস ও শুভাকাংক্ষ 
হারিয়ে ফেলবেন।”৫৮ বানেস-এর অধীনে শিখ রাজার! দিয়েছিলেন ১২-১৩ 
লক্ষ টাকা এবং তিনি বলেছিলেন, “আমি দৃঢ় সংকল্প করেছিলাম যে, এ পরিমাণ 
টাকা আমি ধনীর্দের কাছ থেকেও তুলব।” কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। 
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পাঞ্জাব / ২৩৯ 


বিদ্রোহের প্রথম দিকেই পাঞ্জাব সরকার যেসব সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছিল, তার মধ্যে একটি হলে। শিখ ও পাগ্জাবিদের বেল আমি থেকে 
সরিয়ে তাদের নিয়ে আলাদা করে নতুন বাহিনী গঠন করা। ২০শে মে থেকে 
এই ব্যবস্থা অবলম্বন কর। হয়। পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে, পাঞ্জাব জয় করার 
পর ভারত সরকার বেঙ্গল আমির প্রত্যেক ঞ্রজিমেণ্টে পুরাবিয়াদের প্রাধান্য 
খর্ব করবার জন্তে ২০০ করে শিখ ভতি করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাঞ্জাবের 
বাইরে দেখা গিয়েছিল, যেখানেই বেঙ্গল আমির কোনো রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ 
করেছে, সেখানে শিখরাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ' পুরবিয়াদের সঙ্গে যোগ দিয়ে 
বিদ্রোহের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছে । শিখর ছু'একটি ক্ষেত্রে ছাড়া কখনোই 
পুরবিয়া সিপাহিদের বিদ্রোহাত্মক কথাবার্তা, জয্পনা-কয্পনা সম্বন্ধে তাদের 
ইংরেজ অফিসারদের কাছে রিপোর্ট করেনি। এর কারণ এই যে, জাতি-ধর্ম 
নিবিশেষে সকল ভারতীয়ই একট সময়ের জন্টে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল । 

এ বিষয়ে পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস+ উল্লেখ করেছে : “এক সময়ে মনে 
হয়েছিল ষে, সমগ্র দেশময় সকল শ্রেণীর মধ্যেই একট] চক্রান্ত চলেছে - সেটা 
হলে! শার্দ1-আদমির বিরুদ্ধে কালা-আদমির একট! বিদ্রোহ । সিমলার নিকট 
নাঁসিরি ব্যাটালিয়নের খারাপ ব্যবহারের মতো ঘটনা! এটাই প্রমাণ করে 
দিল ষে, একটা কোনে! বিষ গুর্থাদেরও স্পর্শ করেছে, যে বিষ গুর্থাদের স্পর্শ 
করার সবচেয়ে কম সম্ভাবন। ছিল ।৮*৫৯ 

১০ই ডিসেম্বর, ১৮৫৭-এর ভারত সরকারের নিকট পাঞ্জাব সরকারের 
রিপোর্টে দেখা যায় যে, লুধিয়ান1 রেজিমেণ্টের ৫ জন শিখ সৈন্যের জলম্ধরে ফানি 
হয়েছিল এবং আরে] ২ জনের এরকম শাস্তি হয়েছিল এবং অনেকের ছ্বীপাস্তর 
হয়েছিল। গুরগাও জেলায় ২২টি মাওয়াতি গ্রাম আগুন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস 
করে দেওয়। হয়েছিল, কারণ সেখানকার মাওয়াতির1 বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। 
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২৪ /ভারতীয় মহাবিপ্রোহ 


রূপরাকাতে ৩৫** মাওয়াতি লড়াই করেছিল এবং বহু সংখ্যক হতাহত 
হয়েছিল ।৬০ 

অন্থান্ত স্থানেও কিছু শিখ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল | কাশীতে যখন সিপাহির। 
বিদ্রোহ করেছিল তখন সেখানকার শিখরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজের 
বিরুদ্ধে লড়েছিল। দিল্লিতে যে ফ্িছু সংখ্যক শিখ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, তা 
পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে। ১৬ই আগস্ট দিল্লি থেকে এক গুগডচর রিপোর্ট - 
পাঠিয়েছিল : “গতকাল ১৫* জন শিখ দিজিতে এসেছে । ভাদের সবজিমপ্তিতে 
রাখা হয়েছে। আগামীকাল নিঅখ ও বেরিলি ব্রিগেড ছুটি নজফগড় ও বাঘপথ 
আক্রমণ করবে । কেবলমাজ্র দিলি ও মিরাটের বাহিনী কিছু অশ্বারোহী ও 
শিখদের নিয়ে দিলি রক্ষার জন্তে থাকবে ।”৬১ তার কয়েকদিন পর রজব আলি 
কমিশনার বানেসকে লিখেছে : “শিখর। যাতে ব্রিটিশ ক্যাম্পে ফিরে যায়, সেই 
কারণে শিখদ্বের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্তে আমি গতকাল একজন লোক 
পাঠিয়েছি ।”৬২ 

১৮৫৮ জনের €ই ফেব্রুয়ারি ২১ জন শিখকে লুধিয়ানাতে ফাসি দেওয়] হয় । 
ঝাক্সিতে যেবেঙ্গল আমির ১২-তয় রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছিল, এই শিখর সেই 
বাহিনীরই অস্ততূক্ত ছিল। “অনুসন্ধান করে জান। গিয়েছিল যে, শিখ সৈস্তরাও 
এ বিপ্রোছে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল।”৬৩ শিখর! যে অনেক স্থানে 
বি্রোহে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে পুরবিয়াদের সঙ্গে পাশাপাশি দাড়িয়ে 
যুদ্ধ করেছিল, সে সম্বন্ধে আক্ষেপ করে মণ্টোগোমারি লিখেছিলেন : “অনেক 
শিখ যার! (বেঙ্গল ) রেজিষেপ্টগুলির সঙ্গে ছিল, তাদের দেশ ও প্রতৃদদের প্রতি 
কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা অনেকেই বিদ্রোহের ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে 
পড়েছিল এবং দিল্লির পতনের পর তার! গোপনে দেশে ফিরে আসার চেষ্টা 
করেছিল ।”৬৪ 

হিন্দুস্থানিদদের থেকে পৃথক করে যে নতুন পাঞ্জাব বাহিনী গঠন কর] হলো, 
আগস্ট মাসের শেষে তার শক্তি হলো ৫* হাজার লোক। লক্ষ্য করবার 
বিষয় হলো, এই পাঞ্জাব বাহিনীতে শিখদ্দের সংখ্য। খুব বেশি ছিল না। 
এই ৫* হাজার লোকের মধ্যে ২৪ হাজার আফ্রিদি, বালুচি, মুলতানি প্রভৃতি 
মুসলমান, ১৩,৩৫০ শিখ, ৮ হাজার হিন্দু ২,২** গাড়োয়ালি, গর্থ৷ ইত্যাদি। 


৬৪. 162, 501. ৬1], 2081 21) 00, 25-26 

৬১, 1672) ৬০1. ৬111, 091 2, 0. 419 

৬২, 70518114203) 615 133১ 9610. 6 

৬৩, 77720 2166117) 12001935591. ৬11, 06, 115 0,247 
৬৪. 169, 0. 236 


পাঞ্জাব / ২৪১ 


অর্থাৎ শিখদের সংখ্যা মা এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশি ছিল। ইংরেজর] যে 
শিখদের বিশ্বাস করত না৷ এবং শিখরাও যে ইংরেজের গুণমুগ্ধ হয়ে দলে দলে 
ইংরেজ বাহিনীতে যোগ দেয়নি, অস্তত দিল্লির পতন পর্যস্ত, এই সংখ্যাগুলি 
থেকেই তা ভালোভাবে প্রমাণিত 'হয়। ইংরেজর! যে ভেদ্ব-নীতি অনুসরণ করে 
এই নতুন বাহিনী গঠন করেছিল, তা তাদের নিজেদের রিপোর্টেই পাওয়। যায় : 
“মুসলমানদ্দেরও বিভিন্ন জাতি থেকে নেওয়। হয়েছে - ষেসব জাতিগুলির মধ্যে 
এক ধর্ম ছাড়। আর বিশেষ কোনো এক্যই নেই। এই মুসলমানরা! আবার 
হিন্দুস্থানিদের প্রতি যেমন বিরূপ, তেমনি শিখদেরও বিরোধী । দ্বিতীয় পাঁঞ্চাব 
বুদ্ধের সময় এবং তার পূর্বেও বহুবার প্রমাণ হয়েছে যে, শিখদের বিরুদ্ধে 
লড়াইতে তাদের ওপর নির্ভর কর। চলে ।”৬৫ পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে, 
১৪ই সেপ্টেম্বর দিল্লি আক্রমণের সময় ইংরেজ বাহিনীর শক্তি ছিল মোট ১০ 
হাজার লোক । এদের ষধ্যে পাঞ্জাব বাহিনীর শক্তি ছিল প্রায় ৩ হাজার। 
এই তিন হাজারের মধ্যে শিখদের সংখ্য। ১ হাজারেরও কম ছিল। এদের সঙ্গে 
পাতিয়াল!, নাভা ও ঝিন্দের ১১১০০ সৈন্য যোগ করলেও মোট শিখদের সংখ্য। 
হয় মাত্র ২ হাজার । 

পাঞ্াব সম্বন্ধে, বিশেষ করে শিখর্দের সম্বন্ধে বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, 
দিল্লির পতনের পূর্ব পর্যস্ত সাধারণ পাঞ্জাবি ও সাধারণ শিখদের ইংরেজরা 
পুরবিষ্না। ও মোগলদের বিরুদ্ধে হাজার রকমের কুৎসা ও জাতিবিদ্বেষ প্রচার 
করেও দলে টানতে পারেনি। পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ হিন্দু, শিখ, মুসলমান 
সকলেই ইংরেজকেই প্রধান শক্র বলে মনে করত। এই সত্য ইংরেজ 
সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারির ও ইতিহাসবিদর] যে বারবার স্বীকার করে 
গিয়েছেন, সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অনেক শিখ 
ভলাটিয়ার হয়ে ও অনেক শিখ ইংরেজ শিবির ত্যাগ করে দিল্লিতে যে বিদ্রোহে 
যোগ দিয়ে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্তে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ছিল, তাও 
পূর্বে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে । যেসব শিখ ইংরেজের হয়ে লড়েছিল, তা 
তার। ইংরেজ-প্রীতির বশব্তাঁ হয়ে করেনি । শিখ-রাজারা৷ ও কয়েকজন শিখ 
সর্দার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে ও পুরস্কারের লোভে এইসব শিখদের, অনেক 
সময় কতকট। জোর করেই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আবার অনেক সময় 
পুরস্কারের ও লুঠপাটের, প্রলোভন দেখিয়ে, বিদ্রোহীর্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার 
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জগ্ে পাঠিয়েছিল । “অনেকে যাঁর] পুরনো উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলির কথা ভেবে 
নির্জনে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত এবং কোনো রকমের গণ্ডগোল শুরু হলেই 
ষারা আমাদের বিরুদ্ধে হাঙ্জামা আরম্ভ করে দিতে পারত, তারাই শেষে 
আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, যে জীবিকা-অর্জনে ত্বদেশে তার! সমর্থ হুচ্ছিল না, 
এখন সেই জীবিকার আশায় ও হিন্দস্বানের লুঠে অংশ গ্রহণ করবার জগ্তে দিল্লি 
অভিমুখে সানন্দে যাত্রা করল ।”৬৬ আমর] বারবার লক্ষ্য করেছি, স্থষোগ 
পেলেই তার্দের অনেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, অথব। অনেক ক্ষেত্রে দলত্যাগ 
করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে । আমর এটাও দেখেছি ষে, কাশ্মীরের 
মহারাজ ষে ডোগর1 বাহিনীকে দিল্লিতে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন, তারা 
প্রথম দিনের যুদ্ধেই কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সরে দাড়িয়েছিল। 

এ ব্যাপারে ড. মজুমদারের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তার নিশ্চিত 
বিশ্বাস যে, হিন্দস্থানি ও মোগলদের প্রতি ঘ্বণাবশতই শিখর] “সর্বাস্তঃকরণে” 
ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেছিল ।৬৭ কিন্তু তার এ বিশ্বাস তথ্যের দ্বার! 
প্রমাণিত হয় না। অনেক শিখ যে ইংরেজের বিরুদ্ধেই ছিল এবং অনেক শিখ যে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েও ছিল, সে সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলেন নি। এটা 
কি তার “নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়? 

শিখদের সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য, সীমান্তের পাঠানদের সম্বদ্ষেও তাই। 
অসংখ্য পাঠান ঝান্সি, লখনৌ, বেরিলি, দিলি ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহে যোগ 
দিয়ে ইরেজের বিরুদ্ধে খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল 
ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে পরিপূর্ণ ছিল এবং ১৮৫৭-৫৮ সনে বিদ্রোহের 
কালে নাম। সময়ে নান! স্থানে বিক্ষিপ্তরভাবে তারাও বিদ্রোহ করেছে এবং 
অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহী হিন্দস্থানি সিপাহির্দেরও সাহায্য করেছে। সীমাস্তের 
অৰস্থ1 সন্বদ্ধে পেশোয়ার ডিভিশনের ভেপুটি-কমিশনার হেগারসন তার রিপোর্টে 
লিখেছিলেন : “এদের ষনোভাবে ছিল একট! অদ্ভুত রকমের মিশ্রণ। তাদের 
আস্তরিক শুভেচ্ছা ছিল দিল্লির বাদশাহের প্রতি, যর্দিও পুরবিয়াদের প্রতি 
তার! ছিল বিছবেষপরায়ণ।*.*এই সীমাস্ত জাতিগুলির মেজাজ ও মনোভাব সব 
সময়েই আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল এবং তাদের মধ্যে আমাদের বন্ধু বলে 
বিশেষ কেউ ছিল ন1।.*'আগস্ট মাসের শেষে, অর্থাৎ যখন তার্দের জির্গা ও 
সভাগুলিতে ও তাদের নেভাদের মধ্যে বিভেদ সষটি কুরতে আমর সমর্থ হয়ে- 
ছিলাম এবং ষখন তার পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখনই আমর। এই 
সীমান্তের লোকদের আমাদের বাহিনীতে ভতি করতে শুরু করি ।”৮৬৮ 
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ইংরেজ বাছিনীতে কোন ধরনের পাঠানদের ভি করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে 
পেশোয়ারের কমিশনার কর্নেল এডওয়ার্ডন্‌ তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন : 
“পেশোয়ার উপত্যকার সব ভবঘুরে ও গুগাদের টেনে নেওয়া হলো "আমি 
স্বীকার করতে বাধ্য ঘষে, বিদ্রোহের ময় এখানে অপরাধের (০11179 ) সংখ্যা 
যত কম হয়েছিল, তা আর কোনে! সময়েই হয়নি । বস্তুত এটা! স্বীকার করতে 
হবে যে, কেবলমাত্র একটা বাহিনীতেই, যে বাহিনীট। বর্তমানে লখনৌতে যুদ্ধ 
করছে, খুব কম করে ৬* জন নাম-কর। দাগী দন্থ্য রয়েছে। তার্দের নেতৃত্বে 
আছে দুর্ধর্ষ মুখুরম খান। যে নেটিভ ভদ্রলোকটি এদের বাহিনীতে ভি করে- 
ছিলেন তিনি মন্তব্য করেছিলেন, “এরাই পুববিয়াঁদের মারুক, অথব| পুরবিয়ারাই : 
এদের মারুক, তাতে সমানভাবে রাষ্ট্রেরই উপকার হবে? ।”৬৯ 

গ্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মতোই পাঞ্জাবেও হিন্দুঃ শিখ, মুসলমান - সম্প্রদায় 
নিবিশেষে সকলের মধ্যেই প্রচুর অসস্তোষ জম। হয়েছিল, কিন্ত গ্রকৃত নেতৃত্বের 
অভাবেই তা জাতীয় আকারে প্রকাশ লাভ করতে পারেনি । ভারতের অন্যান্য 
স্থানের মতে। পাঞ্জাবেও তখনো কোনো রাজনৈতিক দল ব1 সংগঠন গড়ে না 
ওঠাতে এই সর্বজনীন অসস্তোষ বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিতই থেকে গেল। পণঞ্তাবের 
শিখ ও মুসলমান সর্দাররা এবং সীমান্তের খান ও মালিকর্দের বেশির ভাগই 
ইংরেজ-বিরোধী ছিলেন৷ তার। তখনকার অবস্থায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে 
পারতেন, কিন্তু সাহস করে অগ্রসর হয়ে এলেন ন।$ তার! অতি-বুদ্ধিমানের 
মতে। 'হাওয়া কোনদিকে বয়” তাই দেখতে লাঁগলেন। এই স্থষোগে শিখ 
রাজাদের ও কিছু শিখ-সর্দারদের হাত করে, কিছু লোককে ভয় দেখিয়ে, কিছু 
লোককে প্রলোভন দেখিয়ে এবং কিছু গুণ্ডা ও দুশ্চরিত্রদের দলবদ্ধ করে ইংরেজ 
সরকার এই সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। 





৬৯, 162) 0,183. 0100 [81611০8 তার রিপোর্টে লিখেছিলেন, 
৮103, 005 5 01835. 11056111061 €0 0100 ৮০ 1510108100৩ 210৫ 
০০ 6010 88510500৩00: 00৩ ৪0601 30106011106 ৮9101 €0 ৫০১. 
৩1০ 00119050 10 ০00৫ 08036.৮ (77720114579 13৫0729, ৮০1, 
৬, 0916 21) 0. 360) 


পাতিয়াল। নাভ। ও বিন্দ 


পাতিয়ালা, নাভা, বিন্দ,কাপুরতল] _ এসব শিখ রাজ্য গুলি যমুন1ও শতক্র নদীর 
মধ্যবর্তী ১৫ হাজার বর্গমাইল স্থান অধিকার করেছিল ও তাদের লোকসংখ্যা 
ছিল ৪* লক্ষ। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের যে অংশ এই রাজাগুলির মধ্য দিয়ে' 
গিয়েছে, তার দৈর্ঘ হলো৷ ২০* মাইল এবং এই রাস্তার জনপূর্ণ এলাকাগুলির 
“অধিক্কাংশ লোকই বিজ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের প্রতিই সহাম্ভৃতি দেখিয়ে 
ছিল।”১ বিদ্রোহের প্রচণ্ড ঢেউগুলি যদি এখানে বাধা না পেত, তাহলে সমগ্র 
পাঞ্জাবে তা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ত। কারণ, পাঞ্জাব ও তর্দানীস্তন উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশের ( অযোধ্যা, রোহিলথণ্ডের ) মধ্যে কোনো। স্বাভাবিক সীমারেখা 
ছিল না। এই শিখ রাজ্যগুলিই বিদ্রোহের ঢেউ প্রতিরোধের ব্যাপারে ৰাধের 
কাজ করেছিল । 

মিরাট ও দ্িলির বিজ্রোহের সঙ্গে সঙ্গেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ছু'ধারে আম্বাল। 
পর্যস্ত সব জেলাগুলিতে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার উপক্রম হলে] । 
শিখ রাজাগুলির কমিশনার বানেস লিখেছিলেন : “সিসরা, হান্সি, হিসার, 
পানিপথ, মুজফফর নগর ইত্যাদি প্রতিবেশি জেলাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিশৃংখল হয়ে 
পড়ল । বেসামরিক কর্মচারিদের হয় হত্যা কর! হয়েছিল, অথব। তার্দের পালিয়ে 
যেতে হয়েছিল । পানিপথের ম্যাজিস্ট্রেটের করাল শহরের বাইরে কোনে। ক্ষমতা 
ছিল না। সাহারানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট খুব সাহসের সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করলেন 
বটে, কিন্তু তার জেলায় নিজের বলতে আর কিছু রইল ন।; লু্ঠনকারীর। ধা 
খুশি তাই করতে লাগল। কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করে সশস্ত্র দলগুলি দেশময় ঘুরে 
বেড়াতে লাগল । দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃংখলতা৷ ছড়িয়ে পড়ল ।”২ 
সকল শ্রেণীর লোকই ধরে নিয়েছিল যে, ইংরেজদের অস্ভিম অবস্থা এসে গিয়েছে। 
সৈম্তবিভাগ পর্যস্ত একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ল। “ইছুর যেমন ডুবন্ত জাহাজ ছেড়ে 
যায়, শিবিরের অন্ুচররাও তেমনি শিবির পরিত্যাগ করে চলে গেল।” তাছাড়া, 
“পানিপথ ও হিসারে রংঘুর বিক্রোহ খুবই সফল হয়েছিল এবং তার] শিখ রাজ্য- 
গুল্নি লোকর্দের এই বলে উত্তেজিত করতে লাগল যে, তার! কি এতই কাপুকব 
যে এখনো তার। ফিরিঙ্গিদের আনুগত্য মেনে চলছে! চারিদিকে খুব সংঘ 
চলেছে এবং পুলিশ এইলব ঘটনার রিপোর্ট করতে পর্বস্ত ভয় পাচ্ছে।” 
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পাতিয়ালা নাভা ও বিন্দ/ ২৪৫ 


রুপুরে বিদ্রোহ চারিদিকে বিস্তার লাভ করেছিল। ছুটি শিখ পুলিশ 
কোম্পানিকে ওখানে শাস্তিরক্ষ। করতে পাঠানে৷ হয়েছিল, কিন্ত সেখানে গিয়েই 
তার। নিজেরাই বিল্রোছে যোগ দিয়ে সকলকে উত্তেজিত করতে লাগল। বার্নেস 
বলেছেন : “যাই হোক, পাঁচ জনকে ধর! হলে। এবং তাদের বিরুদ্ধে রাজন্্রোহের 
অপরাধ প্রমাণ করা হলে। ৷ মোহন'সিং নামক রুপুরের একজন লোককেও ধরা 
হলো৷। আমি এবং মি. ফোরসাইট ৫€ই জুন এইসব লোকের বিচার করলাম এবং 
এিনই তাদের ফাসি দিলাম ।”৪ 

একই সময়ে ফিরোজপুর জেলায় দিল্লির বাদশাহের সমর্থনে বিদ্রোহ করার 
অপরাধে রানিয়ার নবাব ও আরো ১৭ জনকে ফাসি দেওয়] হলো ।৫ 

যখন দিল্লি থেকে বিদ্রোহের আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ইংরেজদের গ্রাস 
করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে, যখন ব্রিটিশরাজের শাসনযন্ত্র ভেঙে চুরমার হয়ে 
যাচ্ছে এবং যখন ইংরেজ শাসকরা বিপ্রোহ দমনে অসমর্থ হয়ে উঠছে, ঠিক এরকম 
গভীর সংকটপূর্ণ মূহর্তে শিখ রাজ্জার। তাঁদের ইংরেঙ্ত প্রতুদের বীচাঁবার জন্তে 
তাঁদের সমস্ত সৈন্বল, ধনবল ও জনবল নিয়ে অগ্রসর হয়ে এলেন। রবার্টস 
এ সম্বন্ধে লিখেছেন ষে, ফুলকিয়। পরিবার (পাতিয়াল।, বিন্দ, নাভ) কোনদিকে 
ঘাঁবে তাই ভেবে লাহোরের কর্তৃপক্ষ খুবই চিস্তিত হয়ে পড়লেন । পাতিয়ালা 
রাজার ব্যক্তিগত বন্ধু আম্বালার ভেপুটি-কমিশনার ডগলান ফোরসা ইট তৎক্ষণাৎ 
মহারাজার সঙ্গে দেখা করলেন। “তিনি মহারাজাকে বর্তমান বিপজ্জনক 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলতে শুরু করেছেন, এমন সময় মহারাজ তাকে বাধা দিয়ে 
বললেন -ধ। ঘটেছে ত। তিনি সবই জানেন। তারপর ফোরসাইট জিজ্ঞাস 
করলেন, দ্রিল্ি থেকে পাতিয়ালার দূত এসেছে, এ কথাট। সত্য কিনা । কিছু- 
দুরে বসে আছে এমন কয়েকজনকে দেখিয়ে মহারাজা" বললেন : “এ যে তারা/। 
ফোরসাইট তখন মহারাজার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চাইলেন | মহারাজাকে 
একলা পেয়ে তিনি বললেন : 'মহারাঁজ। সাহেব, আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন 
আপনি আমাদের পক্ষে ন! বিপক্ষে ? মহারাজ সানন্দে উত্তর দিলেন _ “যতদিন 
বেঁচে থাকব আমি আপনাদেরই, কিস্তু এট! জানবেন যে, আমার নিজের 
দেশেই অনেক শক্র আছে ; আমার অনেক আত্মীয়ত্বজন আমার বিরুদ্ধে, তাঁদের 
একজন হচ্ছে আমার' নিজের ভাই। যাহোক, আমাকে কি কাজ করতে হবে 
বলুন'। ফোরসাইট তখন গ্র্যাগড ট্াঙ্ক রোড নিরাপদ রাখার জন্তে মহারাজাকে 
ভার নিজের সৈম্তবাহিনী কর্নালের দিকে পাঠাতে বললেন । মহারাজ। এই শর্তে 
রাজী হলেন যে, ইগোরোপীয় সৈম্ভও শীন্্ই সেখানে পাঠানেণ হবে | এট! খুবই 
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২৪৬/ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


একট। সংগত শর্ত, কারণ তিনি জানতেন -তার লোকের! যদি আমাদের 
চূড়ান্ত জয়ের ওপর আত্থাবান ন! হয়, তাহলে তাদের বিশ্বান কর! বাবে না ।৬ 

দিল্লি-বিভ্রোহের মাজ তিনদিন পর ১৪ই মে “পাতিয়ালার রাজা ১,৫০* 
সৈম্ত ও ৪টি কামান নিয়ে থানেশ্বরে প্রবেশ করলেন । **" ১৭ই তারিখে ঝিন্দের 
বাজাও ৪০* লোক নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন ও পরদিন কর্নালে গেলেন ।*৭ 

নাভা ও কাপুরতলার রাজারাঁও এইভাবে চটপট করে ত্ার্দের লোকজন 
নিয়ে হাজির হলেন। এই সময়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চিস্তার বিষয় ছিল বিদ্রোহী 
এলাকাগুলি পুনর্দখল করার দিকে নয়, বরং এই অঞ্চলের প্রধান রাস্তা ও 
নদী পার হৰার স্থানগুলি ইংরেজ বাহিনীর যাতায়াতের জন্যে ও যুদ্ধের সাজ- 
সরঞ্জাম পাঠাবার জন্যে নিরাপদ রাখা | শিখ রাজাদের এই দায়িত্টাই দেওয়। 
হলো । এ সম্পর্কে বানেস লিখেছেন : “যুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত এইসব 
শিখ রাজারা যে সৈন্ত পাঠিয়েছিলেন, তাদেরই তত্বাবধানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
সাজ-সরগ্জামগুলি অনবরত পাঠানে। হতে] । তার্দেরই সৈন্যের! আমাদের সামরিক 
্বাটিগুলি রক্ষা করত এবং ফিরোজপুর ও ফিলুর থেকে একেবারে দিলি পর্যস্ত 
সমস্ত গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডটাই পাহার। দিত। .." একদল বিন্দ সৈন্য রাজপথের 
সেতু দখল করেছিল ও তারই ফলে আমাদের মিরাট বাহিনী হেড-কোয়ার্টার্সে 
যোগ দিতে সমর্থ হয়েছিল ।”৮ 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ শিবির 
থেকে ভারতীয় অনুচরর স্ব অন্তর্ধান হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ গোরুর গাড়ি, উট, 
গাড়িচালক, ডুলিবাহক প্রভৃতি কিছুই আর সংগ্রহ করতে পারছিল না। এইসব 

গ্রহ করাও রাজার্দের ও সর্দার্দের একটা প্রধান কাজ হলো! । 

শিখ রাজ্যের সর্দারর। স্বেচ্ছায় ইংরেজকে সাহায্য করতে আসেন নি। তাদের 
কাছ থেকে জোর করে, ভয় দেখিয়ে সাহায্য আদায় কর। হয়েছিল। রাজারা 
ইংরেজের দিকে ঝুঁকে পড়ার পর সর্দারর। যখন কোনঠাসা! হয়ে গেলেন, তখন 
সহজেই ইংরেজদের পক্ষে ভগ্ব দেখানে। সম্ভব হলে! ৷ কমিশনার বার্নেস এই কাজ 
কি করে সম্পন্ন করেছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই তার রিপোর্টে লিখেছিলেন £ 
“পুলিশে নতুন লোক ভি না করে ১৮৪৯ সনে যেসব জায়গিরদারদের অধিকার 
কেড়ে নেওয়! হয়েছিল, তীর্দেরই এই কাজের জন্যে লোক দিতে বলা হলে! । 
এইসব ছোট ছোট অসন্্াস্তর্দের সংখ্য। এই রাজ্যগুলিতে অনেক । এ'র। কাজের 
পরিবর্তে শাস্তির সময় তাঁদের আয়ের ৮ ভাগের ১ ভাগ বিনিময়-ট্যাক্স দিয়ে 
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পাতিয়ালানাভা ও ঝবিন্দ। ২৪৭ 


'খাকেন। যেহেতু এইসব সর্দারদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্ভি এই প্রদ্দেশেই, সেহেতু 
আমি ভেবে দেখলাম যে, এটাই হচ্ছে তাদের আনুগত্যের চমৎকার গ্যারাট্টি | 
আমি ঠিক করলাম যে, আমরা নিজের পুলিশের দল গঠন ন1 করে, এ"দেরই 
্বলগুলিকে এই কাঞ্জে লাগাতে হবে । স্থৃতরাং আমি তার্দের সকলকে ডেকে 
পাঠালাম এবং তাদের কাছ থেকে" এই সাহায্য দাবি করলাম ; এর পরিবর্তে 
কিছুকালের জন্যে তাদের বিনিময়-্যাক্স দে ওয়! থেকে রেহাই দিলাম । *** এই 
পন্থ। খুব চমৎকার ফল দিল। আমাদের সব থাটিগুলি দৃঢ় হলো। এবং সর্বত্র 
এএকট৷ নিরাপত্তার ভাব বিস্তারলাভ করল । জায়গিরদাররাও তাদের ওপর এই 
বিশ্বাস স্থাপনের ফলে খুব সন্তষ্ঠ হলেন এবং খুব তৎপরতার সঙ্গে তাদের কর্তব্য 
পালন করলেন ।”৯ 

এইসব শিখ রাজ। ও সর্দারর্দের ওপর ইংরেজদের ঘণাটিগুলি পাহারা দেওয়া, 
সরবরাহ বিভাগের জন্যে লোক জোগাড় করা, রাস্তাঘাট নিরাপদ রাখা! ও 
যুদ্ধের সরঞ্জাম পাহার। দিয়ে একস্থান থেকে আর একস্থানে নিয়ে যাওয়।_ 
এইমব কাজের ভার দেঁওয়। হয়েছিল। তাছাড়। অরে ছুটি কাজ তাদের করতে 
হয়েছিল -ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর জন্তে লোক সংগ্রহ করা ও সরকারের জন্যে খণ 
জোগাড় কর।। রাঁজভক্তির এত পরাকাষ্ঠা দেখিয়েও পাতিয়ালা ও ঝিন্দের 
রাজার। সন্তষ্ট হননি । দিভির শেষ আক্রমণের সময় তার নিজেদের দলবল নিয়ে 
সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ও যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।১০ এইসব 
রাজাদের রাঁজভক্তি দেখে অনেক ইংরেজ-শানসক এতই তাদের গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন 
যে, এমনকি কুপারের মতে। একজন “অগ্রিভক্ষক', তলোয়ার-ঝন-ঝনকারী 
ভারতীয়-বিছ্বেষী ব্যক্তিও পাতিয়ালার রাজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন 
এবং তার সম্বন্ধে বলেছিলেন, পাতিয়ালার রাজ। এতই অন্থগত ছিলেন যে 
“তিনি ব্রিটিশ বাহিনীর স্বার্থের দিকে দি নিবদ্ধ করে একচোখ খোলা রেখে 
ঘুমোতেন” এবং তিনি হচ্ছেন “অভূতপৃব লোভকে জয় করে এশিয়ার সম্মান 
বজায় রাখার জলস্ত দৃষ্টান্ত।”১১ এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, বিদ্রোহের সময় 
বাহাছর শাহ পাতিয়ালার রাজাকে বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান 
জানিয়ে চিঠি লিখে দূত পাঠিয়ে ছিলেন; রাজা এই চিঠিগুলি কমিশনার 
বানেপকে দিয়ে দিয়েছিলেন ।৯২ 

শিখ রাজার। নিজেদের এত আনুগত্য সত্বেও তাদের প্রজাদের কিন্তু রাজভক্ত 
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২৪৮/ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


করে তুলতে পারেন নি। এইসব রাজাদের সৈন্য! স্থযোগ পেলেই যে অনেক . 
সময় দলত্যাগ করে বিদ্রোহীদের দিকে চলে যেত, তার অনেক উদাহরণ পূর্বেই 
উল্লেখ কর! হয়েছে ।১৩ পাতিয়ালার মহারাজ। নিজেই, ভেপুটি-কমিশনার 
ফোরসাইটকে বলেছিলেন যে, তাঁর নিজের রাজ্যের মধ্যেই 'গৃহশক্র'র অভাব 
নেই। জনসাধারণ ছাড়াও রাজদরবারের মধ্যেও যে শক্তিশালী “গৃহশত্র'র 
অভাব ছিল না, তা নিচের ঘটন1 থেকেই স্পষ্ট বোবা যায়: “পাতিয়ালার 
মহারাজ! ১** জন বিদ্রোহী সিপাহিকে ধরেছিলেন এবং তাদের একটা! ছুর্গের 
মধ্যে বন্দী করে রেখেছিলেন । তার দেওয়ান নিহালটাদ,ষিনি দিল্লির লোক, তুল 
কয়ে এইসব বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দেন। কিছুকাল পরে আজ এই ঘটনার কথ। 
চিন্তা করে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, তাদের হয়তো ইচ্ছ। করে ছেড়ে দেওয়! 
হয়েছিল। বন্দীদের আমাদের হাতে সমর্পণ করতে সকলেই অনিচ্ছুক ছিলেন, 
এমনকি আমার মনে হয় মহারাজ। নিজেও অনিচ্ছুক ছিলেন ।”১৪ 

এইসব নান। কারণে ও উগ্র ভারতীয়-বিছেষের ফলে ইংরেজ-শাসকরা তখন 
তাদের পরম বন্ধুদেরও বিশ্বাস করতে পারেনি এবং পাতিয়ালার রাজার মতে? 
লোককেও, ধিনি ইংরেজ প্রতূদের স্বার্থের দিকে একচোখ খোল! রেখে ঘুমোঁতেন, 
তারা অনেকে বিশ্বাস করতে পারেনি । বিদ্রোহ শুরু হবার বেশ কিছুদিন পর, 
যখন পাতিয়ানার রাজ। তার কাজের দ্বার! তাঁর ইংরেজ-ভক্তি নি:সন্দেহে প্রমাণ 
করেছেন, মেই সময় রব্ব্টস লিখেছিলেন : “এখনে সাধারণভাবে বিশ্বাস কর! 
হয় ষে, পাঁতিয়ালার রাজা এবং জলম্ধর-দোয়াব ও পাঞ্জাবের কয়েকজন সর্দার 
বিক্রোহে যোগ দিতে খুবই ইচ্ছুক । কিন্ত আমার্দের সরকারি কাজকর্ম ঠিকঠিক 
ভাবে চলছে দেখে তার। বুঝতে পারছে ষে, আমরা একেবারে শেষ হয়ে যাইনি, 
যদিও আমর] খুব জোর ঘা খেয়েছি।*১৫ ১ল] জুন, জীবনলাল তার ভায়েরিতে 
লিখেছিল : “সংবাদ এসেছে যে, সমগ্র পাতিয়াল৷ বাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে । 
যখন হিন্দস্থানির। তাদের ধর্মরক্ষা করার জন্যে লড়ছে, সেই সময় মহারাজা 
ইংরেজকে সাহাধ্য করছেন -এই বলে সৈন্তর। খোলাখুলিভাবে যহারাজাকে 
তৎসনা করেছে ।* 

এই প্রসঙ্গে নিয়লিখিত ঘটনার্টিও তাৎপর্যপূর্ণ : “মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে লর্ড 
ক্লযারেনডনের নিকট একটা যুক্তিপূর্ণ 'ও ন্যাষ্য চিঠিতে লিখতে দেখা যায় 
ক্যারেনভন অভিযোগ করেছিলেন যে, নৃশংসতার বিরুদ্ধে মহারাজা দলীপ সিং 
(্ল্লণজিৎ সিং-এর পুত্র) তার ক্রোধ গোপন করেন নি। এই চিঠিতে মহারাণী 
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পাতিয়াল৷ নাভা ও বিলন্দ। ২৪৯ 


ক্ল্যারেনডনকে স্বরণ করিয়ে দেন ষে, তার নিজের দেশের লোককে “পাষণ্ড, 
'গ্বানব” ইত্যার্দি বল। হবে ও শত শত দেশবাপীকে হত্যা কর। হবে -এসব তিনি 
শুনে ও দেখে পছন্দ করবেন, এট। তার কাছে আশা করা যায় না।”১৬ 

প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজ সরকারের ঘোরতর লংকটের দিনে, মে জুন ও জুলাই 
মাসে, বখন ইংরেকের ভারত-সামতরাজযের অস্তিত্ব লুপ্ত হতে চলেছিল, তখন এই 
শিখ রাজারাই ব্রিটিশ সাস্রাঙজ্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাচিয়েছিলেন। 
একথ। বল! একেবারেই অতুযুক্তি হবে ন। ষে,শিখ রাজার্দের নিকট থেকে সাহাধ্য 
না পেলে বিভ্রোহ দেখতে দেখতে পেশোয়ার পর্যন্ত সমস্ত পাঞ্জাবকে গ্রাস করে 
ফেলত। ম্মরণ রাখতে হবে যে, যখন শিখরাজা পাণ্তাব গ্রাস করবার জন্যে 
দু-ছু'বার ই'রেজর। পাঞ্কাৰ আক্রমণ করে্ছল, তখন এই পাতিয়ালা, নাভা, বিন্দ 
ও কাপুরতলার শিখ রাজারাই নিজেদের স্বধ্মী ও স্বজা'তি ভাইদের বিরুদ্ধে বিদেশী 
ইংরেজদেেরই সাহাব্য করেছিলেন । তার। ঘষে আবার নিজেদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণী 
স্বার্থের জন্কে স্বদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকত। করবেন, এতে আর আশ্চর্ধ কি! 

তার্দের এই অসাধারণ সাহায্যের জন্কে পাতিয়ালা, নাভা, বিন্দ ও কাপুর- 
তলার রাজান্দের প্রত্যেককে গভর্নর-জেনারেল তার অভিনন্দন জানিয়ে এই 
চিঠিখান! লিখেছিলেন : “শতদ্র ও পাঞ্জাবের যুদ্ধের সময় (১ম ও ২য় শিখ যুদ্ধ) 
আপনি আপনার শুভেচ্ছা ও রাজভক্তির বিশ্বাসযোগ্য গ্রমাণ দিয়েছিলেন । 
আকে আবার সেই স্থঘোগ উপস্থিত হয়েছে তাতেও আপনি অগ্রসর হয়ে এসে 
বিদ্রোহ দমন করবার জন্তে সৈম্ত ও অর্থ দিয়ে এবং আমাদের সৈন্তবাহিনীতে 
ধষোগ দিয়ে আপনার রাক্রভক্তির ও উত্পাহের পরিচশ্র দিয়েছেন। এই ব্যবহার 
আমাকে খুবই সন্তষ্ট করেছে।” শিখ যুদ্ধের পর ইংরেজ সরকার সঙ্ষ্ট হয়ে কাপুর- 
তলার সর্দার নিহাল সিংকে "রাজা উপাধি দিয়েছিলেন পাতিয়ালা, নাভ, 
বিন্দ_ এরাও ইতিমধ্যেই “রাজ।” হয়েছিলেন। বিদ্রোহের সময় তারা অত্ভতপূর্ব 
রাজভক্তি প্রদর্শন করলেন, তার জন্কে সদাশয় ব্রিটিশ সরকার এদের সকলকেই 
“মহারাজা” উপাধিতে ভূষিত করলেন। এছাড়া নিহাল সিং একটি সম্পভিও 
পেলেন, যার বাষিক আয় ২০ লক্ষ টাক1। পাতিয়ালা, নাভা এবং বিন্দও 
এইভাবেই পুরস্কত হয়েছিল । 

যেসব পণ্ডিতরা বলেন ৫৭-র বিদ্রোহ ছিল ধ্বংসোন্থখ সামস্ততাস্ত্রিকদের 
ক্ষমত] পুনঃপ্রতিষ্ঠার একট! শেষ প্রচেষ্টা মাত্র, তার। এইসব পাতিয়াল।, নাভা, 
বিন্দ এবং গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বরোদা, হায়ন্রাবাদ, কাশ্মীর ইত্যার্দির রাজা- 
মহারাজাঙ্দের বিভ্রোহ-বিরোধী- ভৃূমিক। সম্বন্ধে একেবারে মৌন কেন? এই 
বিজ্রোহ বদি সামস্ততন্ত্রের পুনঃগ্রতিষ্ঠারই চেষ্টা হতো, তাহলে এইসব শক্তিশালী 
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সামস্ত-রাজারাই তো এই সুযোগে ইংরেজের পরাধীনত থেকে মৃক্ত হয়ে 
নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। কিন্তু তা ন! করে তার! বিদেশ 
ইংরেজদের অধীনতাই মেনে নিলেন। কেন? এই কারণে যে তারা বুঝতে 
পেরেছিলেন-য1 আমাদের ' পণ্ডিতরা বুঝতে পারেন না-ঘে একটা গণ- 
বিভ্বোছের অংশীদার হয়ে তার। তাদের পুরনো সামস্ততাস্্িক স্বৈরাচারী ক্ষমতা 
আর বজায় রাখতে গারবেন না, বরং বিদেশী সাত্্রাজ্যবাদের মিত্র” হিসেবেই 
তাদের দীর্ঘায়ু হবার সম্ভাবন] বেশি। মোদ। কথা হচ্ছে এই যেএসব রাজার] 
ধার] ছিলেন ভারতের সামন্ততান্ত্রক গ্রতিভূ-.ভালোভাহে বুঝতে পেরেছিলেন, 
এই বিদ্রোহ বাহাদুর শাহ, হজরত বেগম, নাঁন। সাহেব, ঝান্সির রানী, কুনওয়ার 
মিং-এর পতাকাতলে ঘটলেও, ত| ছিল মূলত গণবিদ্রোহ -সেখানে সামন্ততত্ত্রের 
ভবিষ্যৎ যোটেই উজ্জন্ন নয়। তাঁরা তাদের সহজাত বুদ্ধিতেই বুঝতে পেরেছিলেন, 
এই গণবিল্রোহের মধ্যেই গণতন্ত্রের বীজ সপ্ত রয়েছে -বিদ্রোহের সাফল্য তাকে 
মূচেতন ও সক্রিয় করে তুলবে । 





২র] জুপ্গাই তারিখে ব্খত খানের নেতৃত্বে বেরিলি-ব্রিগেডের আগমনে বিদ্রোহী 
দবিলির একটি নতুন অধ্যায় শুর হলে! | পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে, স্থসংগঠিত 
ও স্থৃপৃ নেতৃত্বের অভাবে বিদ্রোহী সরকার এক মহা! সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্য 
দিয়ে চলছিল । যদিও তার। দিনের পর দিন দুঃসাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজ 
শিবির মাক্রমণ করে তাদের দিল্লি আক্রমণের পরিকল্পনাকে ভেম্তে দিয়েছিল 
এবং তাদের শিবিরের অবস্থা! কাহিল করে তুলেছিল, কিন্তু তবুও তাদের সবচেকে 
বড় সমস্তা -একটি সুদ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব সংগঠিত কর।- 
তার কিছুই সমাধান তার! করতে পারেনি । দিপাহির। যে সামরিক-কোর্ট 
গঠন করেছিল, তার আধিপত্য তারা তখনে। সম্পুর্ণভাবে বিস্তার করতে 
পারেনি । শাহঙ্গাদারা এক একজন এক-একটি বাহিনীর নার়ক। অধিকন্ত 
শাহজাদ। মির্জা মোগল সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক | ক্ষমতার 
অপব্যবহার করে তার। শহরে এক ভয়ানক অরাজকতার স্থাষ্টি করলেন। এই 
অরাজকতা। ও অষোগ্যতার স্থযোগ নিয়ে ইংরেজের দালাল ও গুপ্তচরর? তাদের 
অন্তর্থাতী কাজের হ্বারা বিদ্রোহীদের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন করে তুলল। দিজির 
বিত্রোহী জনসাধারণও নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন ও শিক্ষার অভাবে 
কোনোরকম নেতৃত্ব গঠন করতে সমর্থ হলে ন।। 

মইনউদ্দিনের নিয়লিখিত বর্গন1 থেকে বোঝা ধায়, বেরিলি বাছিনীর আগমনের 
দ্বিন দিল্লিব নাগরিকরা বখত খান ও এই বাহিনীর নিকট থেকে কতখানি আশা! 
করেছিল, এবং বখত খান নিজে দিলি তথ! ভারতের ভাগা নিয়ন্ত্রণ করবার কত 
বড় একট৷ স্থযোগ পেয়েছিলেন। বর্ণনা থেকে জানা যায় : “ঘমুনার নৌকা।- 
সেতু মেরামত কর হয়েছে, কারণ বেরিলি বাহিনীর আগমনের জন্যে সকলেই 
অপেক্ষা করছে। রোহিলখণ্ডের এই বাহিনী খন অনেক দূরে তখন বাহাদুর 
শাহ একটা দূরবীণ দিয়ে তাদের দেখছিলেন । ২র। ছুলাই সকাল্পবেলায় নবাব 
আহম্মদ কুলি খান অনেক সন্ত্ান্ত নাগরিকদের নিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করার 
. জন্তে এগিয়ে গেলেন । হাকিম আসাহুল্ল। খান, জেনারেল সামুদ খান, ইত্রাহিষ 
আলি খান, গোলাম কুলি খান এবং অন্তান্ত নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। 
€রাছিলখণ্ড বাহিনীর নায়ক-অহদ্মদ বখত খান বাদ্দশাহের কাছে উপস্থিত হককে 
বাদশাহকে তীর নেব। গ্রহণ করার জন্হো অনুরোধ জানালেন । বাদশাহ বললেন, 
'আমি পর্বাস্তঃকরণে চাই ধে, দিজির অধিবাসীরা রক্ষিত হোক, তাদের জীবন 
ও জম্পতির নিরাপত্ত। বজায় থাকুক এবং আমাদের বিজয় ও প্রিটিশ -শত্রর় 
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ধ্বংস লাধিত হোক: । জবাবে জেনারেল বখত খান জানালেন, বদি বাদশাহ 
ইচ্ছা! করেন তাহলে তিনি বিজ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক হতে সম্মত আছেন। 
এই কথায় বাদশাহ সাদরে জেনারেলের করমার্নি করলেন। তারপর তিনি 
বিভিন্ন বাহিনীর নেতাদের ডেকে জিজাস1! করলেন, তাঁর। বখত খানকে তাদের 
অধিনায়ক নির্বাচিত করতে রাজী আছেন কিনা । তাতে সকলেই সম্মতিস্থচক 
ভোট দিলেন এবং প্রত্যেকেই দামরিক শপখ গ্রহণ করে জানালেন যে, তারা 
বখত খানকে তার্দের অধিনায়ক বলে মেনে নেবেন। দরবারের অধিবেশন শেষ 
হয়ে গেলে বাহাদুর শাহের লঙ্গে বখত খানের আবার কথাবার্তা হলো। সমস্ত 
শহরে প্রচার হয়ে গেল যে, বখত খান এখন থেকে সর্বাধিনায়কের পদে নিযুক্ত 
হয়েছেন।***আর মির্জা মোগল বখত খানের সহকারি নিযুক্ত হলেন। বখত 
খান বাদশাহকে বললেন ষে, এমনকি যদি কোনে। শাহজাদাও লুঠপাট করে 
তাহলে তিনি তার নাক-কান কেটে দিতে ইতস্তত করবেন না । বাদশাহ তাতে 
জবাব দিলেন : 'আপনার হাতে চূড়াত্ত ক্ষমতা দেওয়া হলো, আপনি ঘা 
ভালে বুঝবেন, এতটুকু ইতম্তত না করে তাই করবেন।” কোতোয়ালকে 
জানিয়ে দেওয়া হলো, ঘর্দি তার নিজের অবহেলার জন্যে শহরে কোনোরকম 
গগ্ডগোল কিংব। লুঠপাট হয়, তাহলে তাকে ফ্ামি দেওযা হবে। বখত খান 
বাদশাহকে জানালেন ষে, তার সঙ্গে ৪টি পদ্দাতিক বাহিনী, * শত অশ্বারোহী 
ও ৯টি কামান আছে। এই বাহিনীকে ৬ মাসের বেতন অগ্রিম দিয়ে দেওয়। 
হয়েছে, এবং এখন তার হাতে ৪ লক্ষ টাক] উত্বংতত থাকাতে বাদশাহের কোনে! 
চিন্তার কারণ নেই ।”৯ 

এইভাবে বথত খানের হাতে ডিকৃটেটরি ক্ষমতা তুলে দেওয়। হলো! । তার 
কাত ছলে ছুটি ঃ ১. শহরে শাস্তিশৃুংখল! স্থাপন করে বিদ্রোহী সরকারকে 
স্থপ্রতি্রিত করা, ২. ইংরেজ শত্রুকে পরাজিত করা। এই কর্তব্য পালন করার 
জন্যে তার নিজের বেরিলি বাহিনী ছাড়াও তিনি পেলেন মিরাট, দিল্লি, 
জলন্বর, নাসিরাবাদ, আগ্রা ও হিসারের বিস্রোহী বাহিনীগুলি এবং কয়েক 
সহ দিল্লির নাগরিক ভলা্টিয়ার | দি যুদ্ধের প্রারস্তে ইংরেজ বাহিনী ছিল 
নংখ্যাগুরু, এখন বিদ্রোহী মিপাহিদের সংখ্যা হলে! ইংরেজ বাহিনীর দিগুণ। 
গুরে। একমাস ধরে বখত খান এই স্থৃবিধাটা পেয়েছিলেন। অন্তান্ত সুবিধাও 
খত খান কম পাননি । নরম্যান লিখেছিলেন : বিক্রোহীর। যমুনার নৌকা" 
সেতু দিয়ে স্বর স্বাধীনভাবে যাতায়াত করছে, “শহরে বিজ্রোহীদ্ের গমনাগমন 
ও তাদের খান্তদ্রব্যের আমদানি বন্ধ করতে আমর! সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলাম, আর 
পাঞ্জাবের সঙ্গে আমার্দের ঘোগাযঘোগ রাখাটা! কতই-ন। কষ্টসাধ্য হচ্ছিল। 
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বিভ্রোহীরা যদি তাদের অশ্বারোহীদ্বের বিচারপূর্বক ও সাহসের সঙ্গে পরিচালন! 
ন্‌ পারত, ভাহলে আমর! যে খুবই বিপদে পড়তাম তাতে কোনে সন্দেহ 
1215 

দিপুর এই সামরিক স্থবিধাগুলি ছাড়াও সাধারণভাপে বিদ্রোহীদের অবস্থ 
এই সময়ে সমস্ত ভারতে খুবই আশাপ্রদদ ছিল। বেঙ্গল আমির বেশির ভাগই 
তখন বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে এবং পেশোধার থেকে কলকাতা পর্যস্ত অন্যান্ত 
বাঠিনী গুলিতেও বিদ্রোহ ধৃমায়িত হচ্ছিল। উত্তর-ভারতের একট] বড় অংশে 
ব্রিটিশ-শাঁসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, আর আন্যান্ত স্বানেও প্রচণ্ড আলোড়ন 
চলেছে। ইংরেজরা! সর্বত্র আতঙ্কগ্রস্ত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তখন তাদের খুবই 
নৈরাশ্ব। ভারতে বন্ধু বলতে তাদের কেউই নেই। শিখ ও পাঠানরাও 
অন্যান্তর্দের মতোই ব্রিটশ-বিবোধী ; তার! বিদ্রোহী-ভারতের ঘটনাবলী লক্ষ্য 
করে যাচ্ছে, আর অপেক্ষা করছে। 

ধিল্ির প্রাঙ্গণে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থাও খুব আশাপ্রদ্দ ছিল না| । জুলাই 
মাসের প্রথমদিকে তাদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে কেই লিখেছেন ১ “প্রতিটি 
জয় আমাদের অত্যধিক মুল্য দিয়ে ক্রপ্ন করতে হচ্ছিল এবং আমাদের লক্ষ্য 
দিলি ম্ধিকার করার বিষয়ে আমর একেবারেই অগ্রসর হচ্ছিলাম না। প্রতি- 
দিনই আমর! উপলব.ধি করতে পারছিলাম ষে, বিদ্রোহীদের কামানের তুলনায় 
আমর! নেক পিছিয়ে পড়েছিলাম । তাদের কামানের গোলা আমাদের ওপর 
এসে গৌছত, কিন্ত আমর] তার্দের কাছে একেবারেই পৌছতে পারতান্ন ন1। 
তাদের কামানগুলি আমার কামানের চেয়ে অনেক বেশি ভারি ছিল, আর 
তার্দের গোল। আমাদের চেয়ে বেশি দূরে পৌছত এবং অনেক সময়ই ত1 
ধ্বংসাত্মক নিশ্য়তার সঙ্গে কাজ করত |. আমরা এ কাযানগুলিকে নিস্তব্ধ 
করে দিতে পারিনি। ..আমারদের গোলাবারুদ যখন শূন্যের কোঠায় এসে 
পৌছচ্ছে, তখন বিদ্রোহীদের শহরে মন্তুত গোলাবারুদ এত পর্যাপ্ত ঘে তারা 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘতই ব্যবহার করুক না কেন, তাতে তার্দের কিছুই আমড 
বেত না।””5 

এরকম একট। শুভ মুহূর্তে জেনারেল বখত খান দিল্লিতে পদার্পণ করলেন 
এবং দিল্লি তথ। ভারতের ভাগ্যনিয়স্তার পর্দে অধিষ্িত হলেন। তার এখন প্রধান 
কর্তব্য হলো৷ এইসব অন্্কূল শক্িগুলিকে সংযোজন করে বিজয়ের দিকে 
অগ্রসর হুওয়।| দিল্লিতে বিদ্রোহীদের প্রথ। অগ্চষায়ী বেরিলি বাহিনীর 
আগমনের পরদিন, ওর] জুলাই তার্দের শত্রকে আক্রমণ করতে হবে। বখত খান 
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ঠিক করলেন, আলিপুর দখল করে সেখানে ইংরেজদের পাঞ্জাবের সঙ্গে প্রধান 
্লমনাগমনের পথ কেটে দেবেন। পাঁচ-ছয় হাজার সিপাহি ও কয়েকটি কামান 
নিয়ে তিনি বিন। বাধায় আলিপুর দখল করলেন। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় ষে, 
প্রত্যুষে বখত থান তাঁর দলবল নিষ্লে আবার দিলিতে ফিরে গেলেন। 
বখতত খানের এই চালে ইংরেজরা যে কতখানি বিপদগ্রস্ত হয়েছিল, তাসহজেই 
বোঝা যায়। নর্ষানের সামরিক রিপোর্টে লেখ। হয়েছিল, “বিদ্রোহীরা রাজে 
আলিপুর লুঠ করার পর ষে কোথায় বিলীন হয়ে গেল, ত1 আমর! একেবারেই 
বুঝতে পারলাম না। তারা কি সোজা রাই ও লাডসৌলির দিকে গেল, ন। 
দিল্লিতে ফিরে গেল? আমাদের সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম এই 
ভেবে ষে, তার! হয়তো কর্নালের দিকে, নতুব। ভারতীয়দের পাহারায় আমাদের 
ষে ধনভাগ্ডার আসছিল, তা কনাল ও দিল্লির মাঝামাঝি কোনে! জায়গায় 
হস্তগত করবার জন্তে অগ্রমর হচ্ছে ।£ 
গুপ্ঠচর মারফত ও যার ইংবেজ-শিবির ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছিল” তাঁদের কাছ থেকে সিপাহির। ইংরেজের ছুর্বলতার কথা সঠিকভাবে 
জানতে পেরেছিল। তাই তারা তাদ্দের কৌশলও বদলে ফেলল । তার ঠিক 
করল, এখন থেকে তার] ইংরেজের সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগ একই সময়ে আক্রমণ 
করবে । তাদের বর্তমান সংখ্যাধিক্য এই কৌশল কার্ষে পরিণত করার পক্ষে 
যথেষ্ট সহায়ক হতো । তাছাড়া] দিলি থেকে কর্নাল পর্যস্ত বিস্তৃত এলাকায় 
বিদ্রোহী জনসাধারণ, বিশেষ করে গুজারর1, ইংরেজদের সব সময়ই হয়রান 
করছিল। এইসব বিদ্রোহীদের সাহায্যে কর্নাল পর্যস্ত যে-কোনো স্থানে 'রেজকে 
আক্রমণ করে পাণ্তাবের সঙ্গে তাদের গমনাগমনের পথ কেটে দেওয়া ও ইংরেজ- 
শিবিরকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের পঙ্গু করে দেওয়া, আগস্ট মাসের শেষ পর্যস্থ 
দিজির মিপাহিদ্দের পক্ষে কঠিন ছিল ন1। এরকম একট] পরিকল্পন। কার্যকরী 
করার জন্তেই জেনারেল ৰখত খান ওর। জুলাই সর্দলবলে স্থসঙ্জিত হয়ে দিল্লি 
থেকে বেশ একটা শুভ মুহূর্তে বেরিয়েছিলেন। তার পক্ষে এই কর্তব্য সমাধান 
কর] কিছুই শক্ত হতে। না। কিন্তু কোনে। স্থানে ইংরেজকে কোনো রকমের 
আক্রমণ না করে তিনি কি কারণে দিল্লিতে ফিরে গেলেন, ত1 মহাবিদ্রোহের 
ইতিহাসে একটা বড় রহস্তই থেকে যাবে । এর ফলে বখত খান শুধু যে নিজের 
সনেতৃত্ব সুদুঢভাবে স্বাপন করার একটা স্বর্ণ স্থযোগ হারালেন ভাই নয়, এতে 
আরে! প্রাণ হয়ে গেল, বাহাদুর শাহ, সিপাহির। ও জনসাধারণ তার ওপর ষে 
আস্থ। স্বাপন করেছিলেন, তার যোগ্য তিনি নন। 
৪ঠ1 জুলাই-এর ব্যর্থতার পর বিদ্রোহীরা আবার পাথরের দেওয়ালে কপাল- 
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ঠোকার পুরনো নীতি গ্রহণ করে ৯ই ও ১৪ই জুলাইভে পুনরায় হিন্দুরা ও-এর 
বাড়ি,আক্রমণ করল। পূর্বের মতোই নিজেদের জীবনের মার] সম্পূর্ণভাবে 
বির্জন দিয়ে প্রচগ্ডভাবে তাঁরা শক্রর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই ছুটি 
আক্রমণের ফলে ইংরেজ শিবিরের অবস্থান,আবার কেপে উঠজ _ আবার.তাদ্নের 
নতুন করে মংকট দেখ] দিল । এই'ছ*দিনই ইংরেজদের প্রচুর হতাহত হুলে1। 

জেনারেল রীড গভর্নর জেনারেলকে তাঁর রিপোর্টে লিখলেন : “আমি 
আপনাকে অতি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ঘে, আমাদের ক্ষতি অত্যন্ত সাংঘাতিক: 
হয়েছে, যা আপনি এর সঙ্গেই বিবন্বণ থেকে দেখতে পাবেন এবং আমি আরে 
গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ষে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল চেম্বারলেন অভি 
গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন ।”৫ ১ই জুলাই ইংরেজদের হতাহতের সংখ্যা ছিল 
২২৩ জন এবং ১৪ই তারিখে ১৬জন অফিনার সহ ২০* জনেরও বেশি _ ছু'দিনে 
প্রায়. ৪৫* জন; সমগ্র বাহিনীর তুলনায় এটাও ষে দশে বড় একট! সংখ্যা, 
তাতে কোনে অন্দেহ নেই। 

ভারতীয়দেরও ক্ষতি কম হলো না। ইংরেজদের মতে বিদ্রোহীদের হতাহতের 
সংখ্যা ছিল _ ১৪ই জুলাইতে ১ হাজার ৬ অর্থাৎ একজন ব্রিটিশ সৈম্ত ৫ জন 
ভারতীয়ের সমান। যাহোক, যহাবিপ্রোহের সময় সাধারণত প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই 
ভারতীয়দের হতাহত ষে বেশি হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এ থেকে একটা! 
বিষয় অন্তত প্রমাণ হয় যে, ভারতবানীর] সেদিন এই সত্যটি বুঝতে 
পেরেছিল যে, শস্তায় স্বাধীনত! পুনরুদ্ধার কর। ঘায় না, তার জন্মে উপযুক্ত মুল্য 
দিতে হবে। 

মিপাহিদের এই তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে ইংরেজ-শিবিরের 
প্রতিটি সৈন্যকে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল এবং পূর্বের মতোই খুর্থা, পাঠান ও শিখ 
ভাড়াটয়াদেরই এই বেগ সামলাতে হয়েছিল।৭ এই যুদ্ধেও উংরেজ সৈন্যদের 
তূমিক] সম্থদ্ধে কেই মন্তব্য করেছেন “এই যুদ্ধ এমন ধরনের যুদ্ধ ব। ইংরেজদের 
নিকট খুবই অরুচিকর এবং তাদের পক্ষে খুবই ধ্বংসমূলক।* ইংরেজ 
অশ্বারোহীরা অনেকেই পালিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেছিল। ইংরেজদের 
একজন শ্রেষ্ঠ নায়ক, আআডজুট্যান্ট-জেনারেল চেম্বারলেন এবং তাদের কোয়ার্টার 
মাস্টার-জেনারেল বেচার এই যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন । 

৯ই তারিখের যুদ্ধে সিপাহিরা৷ বখত খানের নেতৃত্বে মাউগ্ু-ব্যাটারি দখল 
করেছিল। একদূল ইংরেজ অশ্বারোহী ও পদাতিক ১৩টি ১৮-পাউগ্ডার কামান 
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নিয়ে এই ব্যাটারি রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। তাদের দক্ষিণ পাশে ছিল একদন 
ভারতীয় । বিক্রোহীদের তীব্র আক্রমণের বেগ প্রতিরোধ করতে ন। পেরে 
'আতঙ্কগ্রন্ত হয়ে ইংরেজরা ভারতীয়দের পিছনে আশ্রয় নিল। বিদ্রোহীর! 
ভাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্ঠে বারবার ভারতীয়দের আহ্বান জানিয়েছিল । 
“কিন্ত তা সত্বেও নেটিভ গোলন্দাজগুলে। আশ্চর্যরকম ভালে ব্যবহার করেছিল 
এবং তার্দের পিছনকার ইংরেজদের ডেকে বলছিল তাদের মধ্য দিয়েই 
বিজ্রোহীদের ওপর গুলি করতে ।”৮ 

ইংরেজরা এসব যুদ্ধে কিরকম বীরত্ব দেখাভ তার দু'একটি নমুন! ধিলেই 
বোঝা যাবে | যেমন, ৯ই জুলাই ফাগান নামক বীরপুঙ্ষব ষে মুহূর্তে শুনতে পেন 
বিদ্রোহীরা আক্রমণ করেছে, “সেই মুহূর্তে সে কেবলমাত্র একটা কলম হাতে 
করে তার তাবু থেকে বেরিয়ে গেল এবং কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ১৫ জন 
শক্রকে বধ করল এবং একজন বিদ্রোহী রিসালদারকে হত্যা করে তার 
তলোয়ার আর বন্দুকটি নিয়ে চলে এলো।।”* ইংরেজের শুঁপনিবেশিক বীরত্বের 
এই কাহিনীটি একজন বেনামি ইংরেজ অফিসার, “ষিনি দিল্লিতে যুদ্ধ করে- 
ছিলেন* তার “হিহ্রি অব দি সিজ অব দ্রিলি*তে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ইতিহাস- 
বিদ কেই-ও বিনা ছিধায় গল্পটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তারপরেই কেই এই 
যুদ্ধের ষে বিবরণ দিয়েছেন, তা৷ একেবারে অন্তরূপ। সবজিমগ্ডিতে একজন 
সিপাহি হিল নামে একটি অশ্বারোহীকে আক্রমণ করে তার ঘোড়া সহ তাকে 
ভূতলশায়ী করে দেয় । ছিল আবার উঠে দীড়ায় ও সিপা“হটির সঙ্গে তলোয়ার 
নিয়ে যুদ্ধ করে। হিলকে আবার মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর দাড়িয়ে 
বে মুহূর্তে দিপাহিটি তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করতে যাবে, ঠিক সেই 
সময়ে ইংরেজ গোলন্দাজদের নায়ক মেজর টোহ্বম্‌ সিপাঠিটিকে গুলী করে মেরে 
ফেলল। টোৌম্বস্‌ বখন আরে ছু'জন ইংরেজের সাহায্যে আহত হিলকে তুলে 
নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় সে ভয়ে বিহবল হয়ে দেখল যে, আর একজন সিপাহি 
তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও দেখতে দেখতে একজনকে বধ করে আর এক- 
জনকে জখম করে ফেলেছে। ঠিক সেইসময় এই সিপাহিটিও একট! গুলীর 
আঘাতে নিহত হলো | এই যৃদ্ধে বীরত্ব দেখাবার জন্তে টোম্বস্‌ ও হিল উভয়েই 
“ভিক্টোরিয়। ক্রপ? পেয়ে সম্মানিত হয়েছিল, কিন্তু থে ছুটি সিপাহি দেশের 
ত্বাধীনতার জন্তে নিজেদের জীবন বিপর্জন দিয়েছিল তারা অজ্ঞাতই রয়ে গেল। 

রংরেঞ্জের গুঁপনিবেশিক বীরত্বের আর একটি উদ্বাহরণ : পূর্বেই উল্লেখ কর! 
হয়েছে যে, বখত খানের আক্রমণের ফলে ইংরেজ অশ্বারোহীর! পলায়ন 
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করেছিল। ভার! শিবিরে ফিরে আসার পর “কোনে। প্রকৃত শক্রর অভাবে এক- 
বল নিরীহ ভৃত্য, খানসামা, মেথর প্রতৃতি ঘারা গির্জার এক কোণে ভয়ে 
জড়সড় হয়ে বসেছিল, তাদ্দের খুন করে ফেলল। এইসব ভৃত্যদের গ্রভৃভক্তি, 
বিশ্বন্তত। ও প্রতিদিনকার ধৈর্যপূর্ন বত্ব ও লেবা1-এসব কিছুই সেদিনকার শাদ। 
€সন্র্দের কালা-আঘমির প্রতি প্রচণ্ড ঘ্বণার আগুন নির্বাপিত করতে পারল 
ন1।১০ এ সম্পর্কে “সি অব দিল্পি' বেনাষি লেখক এক ইংরেজ অফিসারের 
মন্তব্য বিশেষ উল্লেখষোগ্য : এই যুদ্ধ “আমাদের লোকদের এতই পাশবিক 
করে ফেলেছিল ষে, তার একট অতি নগণ্য পশুর চেয়েও একজন নেটিভের 
জীবনকে হেয় মনে করত। আমার্দের অফিসাররাও তাদের কাজের দ্বারা অথবা 
আদেশের দ্বার এই অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন নি ।*১১ 

বস্তত, ভারতীয় ও এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজের ষে জাতি-বিহেষ 
পাম্রাজাবিস্তারের প্রথম থেকে তাদের চরিত্রে প্রবল হয়ে উঠেছিল, তা এখন 
আরো প্রবলতরভাবে চতুদিকে প্রকাশ পেতে লাগল । অধিকন্ত এসব সাত্ত্রাজ্য- 
বাদী ইংরেজর। হু”তিন পুরুষ ধরে একশ্রেণীর “নেটিভ'দের দ্াসম্থলভ মনোভাব, 
কাপুরুষত। ও বিশ্বাসঘাতকতাক্ন এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, ভারতীয়দের 
বিদ্রোহ করার গুদ্ধত্য দেখে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর, তার। 
কেবলমাত্র বিদ্রোহ করেই ক্ষান্ত হলে। ন।। ইংরেজ বীরপুরুষর1 ভেবেছিল যে, 
তাদের সব শাদধামুখ দেখামান্্ই বিদ্রোহীর। পৃষ্টপ্রদর্শন করবে। ত1 তো। 
তার। করলই না, বরং উল্টে তার। বারবার ইংরেজ প্রভুদের উগ্রভাবে প্রহার 
করতে লাগল! ভারতীয়দের এরূপ ব্যবহার তাদের নিকট যেমন অপ্রত্যাশিত, 
তেমনই অসহৃ। তাই প্ররুত শক্রকে ধারে-কাছে না পেয়ে তার নির্দোষ ও 
নিরীহদ্দের ওপরই প্রতিশোধ বেশি করে নিত। 

যাহোক, ২৩শে জুন এবং ৯ই ও ১০ই জুলাইতে বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে 
ইংরেজ-শিবিরের অবস্থা! এতই সংকটগ্জনক হয়ে পড়ল ষে, বিত্রোহীর্দের পুনরায় 
কোনে আক্রমণ ভারা আর সহা করতে পারবে কিন, এই সমস্যা সেনানায়ক- 
দের সামনে খুব বড় হয়ে দেখা দ্বিল। 

জুলাই-এর মাঝামাঝি পর্যস্ত ইংরেজদের সমর-পরিষর্দের ঘন ঘন অধিবেশন 
হচ্ছিল এবং দিল্লির ওপর শেষ আক্রমণের দিনও অনেকবার স্থির হয়ে ছিল। 
কিন্তু বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে অনির্দিষ্ট কালের জন্তে তাদের দিল্লি 
আক্রমণের প্র্যান স্থগিত রাখতে হলো। 

এদ্রিকে লর্ড ক্যানিং-এর দপ্তর থেকে ১৪ই জুলাই, দিল্লির ইংরেজ বাহিনীকে 


১০৯ 41069) 07, 381 
১১, 10565 0. 206 


২৫৮/ভারতীয় মহাবিভ্রোহ 


জরুরিভাবে জানানো হলে। “সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিশ্রোহ এখনো 
বিস্তারলাভ করছে এবং ষতক্ষণ পর্যস্ত না বিজ্রোহীদের পরাজিত করে-দিজিতে 
ব্রিটিশ সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা সকলকে জানাতে পারা যাবে, ততঙ্গণ 
পর্যন্ত সংক্রামক ব্যাধির মতে। বিদ্রোহ আমাদের ভারত-সাম্াজোর . শেষ সীমা 
পর্যস্ত ছড়িয়ে পড়াটাই খুব সম্ভব। সামরিক গতিবিধির পক্ষে সময় সবচেয়ে 
যূলাবান। বর্তমান ক্ষেত্রে যে এর একটি রাজনৈতিক মুল্যও আছে, সে সম্বন্ধে 
অতুযুক্তি কর! চলে না। মুমলমান সার্বভৌমত্বের কেন্দ্র দিল্লিতে যে এতদিন ধরে 
এই সরকারেরই বিদ্রোহী সিপাহি ও জনসাধারণ মাথ। উচু করে দাড়িয়ে আছে, 
এই ঘটনাটি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিযুূল কাপিয়ে তুলেছে ।*১২ 

কিন্ধ ইতিমধ্যে ইংরেজ-শিবিরের সংকট আরো ঘনীভূত হয়ে উঠল। 
জেনারেল এনসনের মতে। জেনারেল বানার্ডেরও কলেরায় মৃত্যু হলে | জেনাবেল 
রীভ তখন কম্যাগ্তার-ইন-চিফ নিষুক্ত হলেন। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই দিল্লির 
যুদ্ধের ভয়ংকর বূপ দেখে তিনি ১৭ই জুলাই জেনারেল আর্কডেল উইললনের 
হাতে ক্ষমত। তুলে দিয়ে ভগ্ন-স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করলেন। 

২৩শে জুনের পলাশি-যুছ্ধের শতবাধিকী দিনের যুদ্ধের পর থেকে লাহোরে ও 
দিল্পির ইংরেজ-শিবিরে অনেক উচ্চ্ানীয় লোক বলতে লাগলেন ঘে, তাদের 
পক্ষে আপাতত দিল্সির শিবির পরিত্যাগ করে কর্নালে চলে যাওয়াই উচিত। ৯ই 
ও ১৪ই জুলাই-এর আক্রমণের পর এই মত আরে! শক্তিশালী হয়ে উঠল। 
উইলসন যেদিন সেনানায়ক হলেন, তার পরদিনই তিনি জন জরেন্জকে ফরাসি 
ভাষায় লিখলেন : “আমার যথাসত্বর ও যত বড় সম্ভব নতৃন সৈন্তবাহিনী 
দ্বারা বলীয়ান হওয়। নিতান্ত প্রয়োজন । ষদ্দি শীঘ্র আমি নতুন সৈন্য ন। পাই, 
তাহলে কর্নালে আমি সরে যেতে বাধ্য হব। কিন্তু এপ পদক্ষেপের পরিণাম 
খুবই শোচনীয় হবে।”১৩ 

১৭ই জুলাই দিল্লিতে ঝান্সি বাহিনী এসে পৌছল এবং পরের দিনই তার। 
ইংরেজদের ওপর আক্রমণ করল। ঠিক ছিল যে, বিদ্বোহীরা ছু*ভাগে বিভক্ত 
হয়ে একদল ধাবে আলিপুরে ইংরেজের নতুন সৈন্তদলকে আক্রমণ করতে, অন্তু 
দলটি সবজিমণ্ডি থেকে ইংরেজ-শিবির আক্রমণ করবে । যে কোনো কারণেই 
হোক, আলিপুরে আক্রমণ একেবারেই হলে। ন।৯৪ টিলার নিচেই অনেকক্ষণ 
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১৪. একজন গুগ্তচরের সংবাদে জানা যায় ঘে, আনিগুরে যাবার জন বিলরোহীরা 
বাঘপথের সেতু মেরামত করতে শুরু করে। কিন্ত তার পুবেই এত বৃষ্টি হয়েছিল 
ষ্বে, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বিদ্রোহীর। ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসে । 


দ্বিতীয় উত্তম ওব্যর্থতা/ ২৫৯ 


ধরে ভয়ানক ভাবে যুদ্ধ হলে] | যুদ্ধের পরই উইলমন সন্ধ্যার সময় কর্তৃপক্ষকে 
রিপোর্ট করলেন : “আবার একট। ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গেল। ঘদ্দিও পিপাহির। 
হেরে গিয়েছে, তবু আমাদের ক্ষতিও প্রচুর পরিমাণে হয়েছে । ..আমাদের 
বাহিনী খুবই একটা সংকটজনক অবস্থার মধ্যে আছে ।*১৫ ইংরেজদের ওপর 
এটী ২১-তম আক্রমণ! টিলার দক্ষিণে আত্মরক্ষী কামানের ব্যাটারিগুলি 
রক্ষ। কর। ইংরেজদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল । নবাগত শিখ গোলন্দাজ- 
দের দ্বার এই ব্যাটারিগুলি স্থদৃঢ় কর! হয় এবং তার্দেরই দ্বার এগুলি রক্ষা 
করার ব্যবস্থা হয়। এদ্দিনকার যুদ্ধের পর ইংরেজ মাইনার্স ও শ্তাপার্সব1 সবজি- 
মণ্ডির সমন্ত বাড়িগুলি ধূলিমাৎ করে দেয়, যাতে রে বিজ্রোহীরা তাদের 
আক্রমণের জন্যে এই বাড়িগুলি আর ব্যবহার করতে না পারে। 

ঠিক এইসময় দিল্লিতে সঠিক খবর পৌছল যে, একট। বিরাট নতুন ব্রিটিশ 
বাহিনী কর্নালে পৌছে গিয়েছে এবং অনেক কামান গোলাবারুদ ও সাঁজ- 
সরগ্তাম নিয়ে একটা “সিজ ট্রেন” তাদের পিছনে পিছনে আসছে ।১৬ এদের 
আগমনের জন্যে ইংরেজরা বাঘপথের সেতু, যা বিদ্রোহীরা ভেঙে দিয়েছিল, 
মেরামত করেছে। এই সেতু অবার ভেঙে দেবার জন্টে একদল দিপাঠিকে 
পাঠানো! হলো। ইংরেজকে বাধ। দেবার জন্যে আর একদলকে পাঠানো হলে 
আলিপুরে। 

জীবনলালের ভায়েরিতে ২০শে জুলাই লেখা হলো! : “একদল শ্যাপার্স 
(শিখ ) ইংরেজ-শিবির ত্যাগ করে দিল্লিতে এমেছে। তার্দের অফিলারর। 
দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা রিপোর্ট কংলেন ষে, ইংরেজ-শিবিরে এখন 
৬ হাজার সৈম্ত আছে। দ্িজির সমস্ত সিপাহির। যদি একত্র হয়ে তার্দের 
আক্রমণ করে, তাহলে বাদশাহ খুব সম্ভব বিজয়া হবেন; আর ঘদ্দি বিলম্ব কর] 
হয় তাহলে ইংরেজদের এত নতুন সৈন্ত এসে যাবে .য, বাদশাছের সৈন্যর! 
আর তাদের হারাতে পারবে না।”%৯৭ 

এই ঘটনার ছু*দিন পর বখত খান মির্জী মোগলের সঙ্গে দেখা করলেন ও 
“ভ্াকে বললেন, সমগ্র বাহিনীর একট। সাধারণ প্যারেডের হুকুম দিতে হবে। 
'**সেখানে শ্রত্যেক মিপাহিকে শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, তার। শেষ পর্যস্ত 
শত্রুর সঙ্গে লড়বে । আর যার! যুদ্ধ করতে রাজী নয়, তাদের দেশে ফিরে যেতে 
বল। হবে।”১৮ এর আরে ৩-৪ দিন পর বখত খানের অনুরোধে বাহাদুর শাহ 
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২৬ /ভারতীয় যহাবিজ্বোহ 


মির্জা মোগলকে গভর্নরের উপাধিতে ভূষিত করলেন। বখত খান আরো? গ্রতি- 
শ্রুতি দিলেন যে, জওয়ান বখতকে উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করে নেওয়! 
হবে ।৯৯ 

যখন এইভাবে নতুন উদ্ধমে আবার ইংরেজের ওপর আক্রমণের প্রস্ততি 
চলছিল, সেইনমঘ্ু ৩১শে জুলাই নিমখ-বাহিনী দিলি পৌছল। শক্তিশালী 
নিমথ বাহিনীর আগমন বেরিলি বাহিনীর আগমনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ । 
নাপিরাবান্দ ও বেরিলি বাহিনী তার্দের সঙ্গে ৬টি করে কামান এনেছিল, আর 
নিমখ বাহিনী আনল ৯টি । এত বড় একট! অশ্বারোহী, পদ্দাতিক ও গোলন্দাজ 
বাহিনীর আগমনে স্বভাবতই বিদ্রোহীর্দের উৎসাহ অনেক বেড়ে গেল। 

১লা আগস্ট বকর-ঈদের দিন হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান সিপাহি “হয়- 
সারবে! নয়-মরবো” এই শপথ গ্রহণ করে ১০-১২টি কামান লঙ্গে করে শহর 
থেকে বেরিয়ে পড়ল । তাদের উদ্দেশ্য ছিল, নজফগড়ের ঝিল পার হয়ে ইংরেজ- 
শিবিরের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করা। সেতু তৈরি করবার সবকিছু জিনিসপত্রেও 
তার। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। সিপাহির! ঘে একটা অত্যন্ত কঠিন ও সাহমিক 
কাজের ভার নিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই । গ্র্যাও ত্বাঙ্ক রোডে পৌছতে হলে 
মাইলের পর মাইল বর্ধার ভলে-ভোবা জমি পার হয়ে আগতে হবে। মানুষ 
হাটু ভাঙ্ক। জল পার হয়ে যেতে পারলেও, কোনে। কামান সঙ্গে নিয়ে যাওয়' 
স্বসম্ভব ছিল। কিন্তু সিপাহিরা এতেও নিরুৎসাহ হলো না। মুষলধাঁবে বৃষ্টির 
মধ্যেও তার। সেতু তৈরি করে ফেলল । কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সেতু বন্যার 
জলে প্লাবিত হয়ে গেল। এভাবে ব্যর্থ হয়ে মধ্যাহ্ছে তাদের ফিরে আসতে হলো, 
কিন্তু তারা শহরে ফিরে গেল না। কিষেনগঞ্জ থেকে সন্ধ্যার দিকে টিলার ঘক্ষিণ 
অংশে ইংরেজদের আক্রমণ করল এবং “সমস্থ রাত ধরে কামান আর বন্দুকের 
গর্জন অনবরত চলতে লাগল ।” তার পরদিনও বিকাল ৪ট। পর্যস্ত সমানে যুদ্ধ 
চলল । 

এই যুদ্ধ জন্বন্ধে ফরেস্ট লিখেছেন, “ধর্মের উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে সিপাহির। 
যখন আমাদের আক্রমণ করল .. আমাদের ব্যাটারি-কামানের গোল তখন 
ভাদের ছত্রভঙ্গ করে দ্িল। বারবার তার। নিজেদের পুনর্গঠন করে আমাদের 
ব্যাটারিগুলির ওপর ঝাপিয়ে পড়ার চেষ্ট। করছিল, কিন্তু প্রতিবারই আমর! 
তাদের প্রতিহত করছিলাম । আগস্ট মাসের সে রাতে সমশ্তক্ষণ ধরে বিরামহীন- 
ভার্কে যুদ্ধ চলল ১ শহরের বুরুজগুলো৷ থেকে অনবরত কামানের গোল এসে 
পডতে লাগল এবং আমাদের কামানগুলিও ষে জবাব পাঠাতে লাগল, তার 
আলোকে সমস্ত টিল। উদ্ভাদিত হয়ে উঠল। ধর্মাঞ্চদের ত্ষ্কীরে ও গোলাগুনীর 
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শবে আকাশ ধ্বনিত হতে লাগল। ছুর্ধোদয় হলো, তবুও যুদ্ধ চলতে লাগল এবং 
মধ্যাহ্ছের পর মরদের যতো! যুদ্ধ করে, তার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল । তাদের ক্ষতি 
খুব বেশি হয়েছিন।”২০ সাধরিকভাবে নিপাহিদের ১লা ও ২রা৷ আগস্টের 
আক্রমণ সম্পূর্ণ নিক্ষল হয়েছিল'। বিদ্রোহীদের ক্ষতি ঘষে পরিমাণ হয়েছিল, তার 
তুলনায় ইংরেজদের ক্ষতি হয়েছিল খুবই লামান্ত । 

এত আয়োক্ন ও আশার পর বকর-ঈদের দিনের আক্রমণের বিফলতায় 
দিল্লিতে সকলেই খুব নিরাশ হলে1। বাহাছর শাহও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। 
সন্ধ্যার সময়ে তিনি সব অফিসারদের ডেকে বললেন : “তোমরা যা-কিছু টাকা 
এনেছিলে, সবই খরচ করে ফেলেছ। রাজকোষ এখন একেবারে শূন্য, তাতে 
একটি পয়সাও নেই। আমি শুনতে পাচ্ছি ষে, সিপাহির। দিনের পর দিন 
তাদের ঘরে ফিরে যাচ্ছে। আমি এখন আর জয়ী হবার আশা করি ন।। 
আমার এখন ইচ্ছা! যেঃ তোমর। সকলে শহর ছেড়ে অন্য কোনে। কেন্দ্রে চলে 
ধাও।”২১ অফিসারর। সকলেই বাদশাহকে নান্বন। দিতে চেষ্টা করলেন। 
বখত খান বোবালেন ধে, বৃষ্টি হবার ফলে সব জায়গ। ভেসে গিয়েছিল এবং 
তার ফলে সিপাহিদের ফিরে আসতে হয়েছিল | সকলে মিলে বাদশাহকে প্রাতি- 
শ্রুতি দিলেন থে, তার টিল। জয় করবেনই। 

১লা ও ২রা আগস্টের আক্রমণ ব্যতীত ১৪ই জুলাই থেকে প্রায় আগস্টের 
শেষ পর্যস্ত, অর্থাৎ প্রায় দেড়মাস ব্যাপী এই দীর্ঘকাল, একরকম নিবিষ্বেই 
কেটেছে। তারপর ভয়ংকর আক্রমণের ফলে জুলাই মাসের প্রথম ভাগে 
ইংরেজ-শিবিরের অবস্থান এতই সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে, তাদের নায়কর। 
দিলির ক্যাণ্টনমে্ট পরিত্যাগ করে কর্ণালে চলে যাবার কথা৷ চিস্ত। করছিলেন। 
পাঞাবের শাসনকর্তা কুপার লিখেছিলেন -“১৪ই থেকে জুনাই-এর শেষ পর্বস্ত 
সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ একেবারে অনির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিল ।”২২ ২৭শে জুলাই, 
“ছু'জন ভারতীয় গোলন্দাজ ইংরেজ-শিবির ছেড়ে চলে আসে । তার। এই বলে 
খবর দেয় যে, ইংরেজ-শিবিরে যুদ্ধ করার মতে। খুবই কম সৈন্য আছে।”২৩ 
২৯শে জুলাই কয়েকজন শিখ ইংরেজ-শিবির থেকে এসে ইংরেজদের চরম 
ছুরবস্থার সংবাদ দ্বেয়। ২৪ বিদ্রোহীর৷ ইংরেজদের এই ছ্রবস্থার সংবাদ পেয়েও 
এরকম স্বর্ণ স্থযোগের সঘ্যবহার করতে পারল ন|। 

বিদ্রোহীদের এই নিক্রিয়তার স্যোগে একদিকে যেমন ইংরেজর। ভাবের 
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২৬২/ভারতীয় মহাবিদ্বোছ 


আত্মরক্ষার ব্যবস্থাগুলি সুদৃঢ় করে নিল এবং শত্রদ্দের আক্রমণের জন্যে নতুন 
সৈল্তবাহিনী গঠন করবার যথেষ্ট সময় পেল, অন্তদ্বিকে তেমনি বিজ্রোহীদের মধ্যে 
অস্তদ্বন্ ও বিশৃংখলা আরে? প্রকট হয়ে উঠল । যে জেনারেল উইলসন ১৪ই 
জুলাই-এর যুদ্ধের পর ক্যাণ্টনমেপ্ট পরিত্যাগ করে কর্নালে চলে যাবার জন্তে ব্য্ত 
হয়ে উঠেছিলেন, সেই জেনারেল উইলসনই তার গুপ্তচরদে মারফৎ বিদ্রোহীদের 
দুর্বলতার সংবাদ পেয়ে জুলাই মাম শেষ হুবার আগেই ক্যাণ্টনমেপ্ট আকড়ে 
থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তা কলভিনকে 
৩*শে জুলাইতে উইলসন দদ্দিলির ক্যান্টনমেন্ট থেকে লিখলেন': “এখন এট 
আমার দৃঢ় সংকল্প যে, বর্তমান অবস্থান আমি ধরে থাকবই এবং শক্রর আক্রমণ 
শেষ পর্যস্ত প্রতিরোধ করবই। শক্রর1 সংখ্যায় অগণিত এবং তাদের পক্ষে 
ব্যুহভেদদ করে আমাদের অভিভূত করে ফেলাটাও অসম্ভব নয়; কিন্ত আমার্দের 
বাহিনী শ্বস্থানে দাড়িয়ে মরবার জন্তে প্রস্তত। সৌভাগ্যবশত শক্রদের না আছে 
মৃন্তিফ, ন আছে কৌশল । আর আমর] খবর পাচ্ছি ষে, তাদের মধ্যে খুবই 
ঝগড়ার্বাটি শুরু হয়ে গিয়েছে ।”২৫ 

বিভ্বোহীর্দের সংখ্যাধিক্য ইংরেজদের আর ভয়ের কারণ হলো। না; তার! 
জানত যে, যুদ্ধে সংখ্যাধিকোর চেয়েও চূড়ান্ত নিম্পত্তিকারী প্রশ্ন হলো উপযুক্ত 
নেতৃত্ব। ইংরেজদের চরষ দুরবস্থার সময় বিদ্রোহীর্দের যোগ নেতৃত্বের অভাব- 
টাই তাদের সবচেয়ে আশান্বিত করে তুলল । ইংরেজ নায়কর। দেখতে পেল 
ঘে, সবল লেতৃত্বের অভ্ভাবেই বিদ্রোহীর। তাদের সংখ্যাধিক্য ও দুর্দমনীয় লাহস 
থাকা সত্বেণ পন্ধু হয়ে আছে। 

জুলাই ও আগস্ট মাসের মধ্যে এত ক্ষমতা, স্থযোগ ও স্থবিধ। পাওয়া সত্বেও 
বখত খান কোনে নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারলেন ন। তাছাড়া, তিনি যুদ্ধে 
কোনোরকম কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি বলে বিপ্রোহীদের মধ্যে তার সম্মান 
অনেকখানি কমে গিয়েছিল। জীবনলালের ডায়েরিতে দেখতে পাওয়া যায়, 
২৯শে জুলাই-এর দরবারে “স্যাপার্সদের স্ুবাদার কারধির বক্স এক বত়ৃতায় 
অভিযোগ করলেন যে, ব্খত খান ইংরেজদ্নের আক্রমণের ব্যাপারে খুবই 
অবহেল। করছেন। অনেকর্দিন হয়ে গেল তিনি সিপাহিদের নিয়ে যুদ্ধ করতে 
যাননি । ইংরেজরা এই সুযোগে সৈন্য ও সাজসরগ্জাম জোগাড় করে শহর 
আক্রমণের জন্বে প্রস্তত হচ্ছে। জেনারেল বত গুনে খুব চটে গেলেন । কিন্তু 

তাকে নিরম্ত করে বললেন স্থবাদার ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্ত এই 

দরবারে কিছুই ঠিক হয়নি ।”২৬ 
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দ্বিতীয় উদ্ভঙব ও ব্যর্থ তা/ ২৬৩ 


নষয়মতে1 ও অঠিকভাবে বেতন ন! পাবার জন্যে এবং আরে! নান! কারণে 
নিপাহিদের নিজেদের মধ্যেও দলাদলি বেড়ে যাচ্ছিল। অফিসারর! পরস্পরের 
বিরুদ্ধে অভিষোগ করতে শুরু করল, ঘার ফলে বিভিন্ন বাহিনীগুলির মধ্যেও 
ঝগল়া-বিবাদ সংক্রামক ব্যাধির মতে। ছড়িয়ে পড়তে লাগল ; শ্বংখল। বলে আর 
কিছু রইল না।২৭ ৩০শে ন্ুলাই “বেরিলি ও নিষমখ বাহিনীর অফিসারদের 
মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। ক্ষেনারেল জেনারেল বখত খান সেখানে গিষে একট! 
মিটমাট করে দিলেন।”২৮ 
এই অবহ্থায় ইংরেজের দালালরাও খুব সক্রিয় হয়ে উঠল। ২৩শে জুলাই 
“মির্জ। এলাহি বকৃষ বাদশাহের সঙ্গে দেখ। করে তাকে ইংরেজের সঙ্গে যোগা- 
ষোগ স্থাপন করার জন্যে পরামর্শ দিলেন। বাদশাহ উত্তর দিলেন ষে, এতে 
ভার কোনে হাত নেই, এবং তিনি তা করতে পারবেন ন1”২৯ পূর্বেই উল্লেখ 
কর। হয়েছে এলাহি বক্সঃ আসাঙ্ছল্প। প্রভৃতি নিম্মমিতভাবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের 
. নিকট থেকে পরামর্শ পেত। এ সম্পর্কে ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্তা মুইর 
আগ্রা থেকে ২৪শে আগস্ট জেনারেল হ্াাভলককে ষে পত্র লেখেন তা উল্লেখ- 
ঘোগ্য। তিনি লিখছেন : “গ্রেটহেভ ১৭ই তারিখে মির্জা এলাহি বক্সের নিকট 
থেকে এক চিঠি পেয়েছেন; ভাতে তিনি জানতে চেয়েছেন, তিনি আমাদের 
জন্তে কি করতে পারেন।৮৩০ 
২০শে আগস্ট এক গুধচরের রিপোর্টে দেখ। যায় : “গতকালের দরবারে 
মিরাট বাহিনী বাদদশাহের নিকট অভিযোগ করে এবং জিজ্ঞাসা করে, কেন 
বখত খান ও লাল খানকে ভ্রেনারেল ও কর্নেল কর। হয়েছে ? তারা কখনোই যুদ্ধ 
করতে যাননি এবং যে অর্থ তার! সঙ্গে এনেছেন ত। তার] রাজকোষে দেননি । 
আমর) যা কিছু এনেছিলাম় সবই বাদশাহের হাতে তুলে দিয়েছি) আমর 
প্রতিবার ইংরেজকে আক্রমণ করেছি, ধার ফলে আমার্দের অনেক লোকের 
সৃত্যু হয়েছে। এর পরিবর্তে আমর। কোনে। বেতন পাচ্ছি না এবং তার ফলে 
আমাদের প্রয়োজনীয় ভ্রব্যেরও খুব অভাব । আমাদের ইচ্ছা, আমর। প্রাসাদ 
ও শহর লুঠ করি, তারপর এমন একট। জায়গায় চলে যাই যেখানে আমর] খেতে 
পরতে পাবে । আপনি আপনার জেনারেল ও কন্নেদের নিয়ে শহর রক্ষ। করার 
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২৬৪/ভারতীয় ষমছাবিদ্রোহ 


চেষ্টা করুন। বাদশাহ উত্তর দিলেন যে, এত ব্যত্। হওয়া উচিত নন; ভাদের 
কর্তব্য হচ্ছে টিন! দখল কর! | কিন্তু সিপাহির! খুবই রাগান্বিত ও উদ্ধতভাবে 
কথা বলল। বখত খান ও মির্জা মোগল পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত শক্রভাবাপক্ন 
হয়ে উঠেছেন। সিপাহিরা কোনে! হুকুষই মানে না। ইংরেজের ওপর আক্রমণ" 
পরিকল্পন! করা হুর, কিন্ত সিপাহির| সেগুলি কার্যকরী করতে অস্বীকার করে। 
হারা আক্রমণ করবার জন্তে যায়, তারাও এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে রাতে শহরে 
ফিরে আসে।:"'বস্তত বিজ্রোহীর। একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছে। একদিন তার! 
সদ্দলবলে দিল্লি ছেড়ে চলে ঘাবে। বিদ্রোহীদের মংগঠন ভ্রুত ভেঙে পড়ছে। 
বর্তমানে টাক1ও গোলাবারুঘের খুবই অভাব ।"..বিদ্রোহীর্দের সংখ্য। ২* হাজার 
থেকে ২৫ হাজার হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে যোদ্ধ! খুবই কম আছে ।”৩১ 


৩১, 17867126171%86%0 1560123, %01. ৬111) 0810 2) 00.4017-8 


নেতৃত্বহীন দিল্লি 


ইংরেজ বাহিনী ঘখন আশ্বাল। ও মিরাট থেকে যাত্র। শুরু করেছিল, তখন তার 
এই সংকল্প নিয়ে এসেছিল যে, দিল্লি পৌছানে। মাত্রই তার। শহরের ওপর 
ঝাঁপিয়ে পড়বে । তার্দের মধ্যে অনেকেই জন লরেন্সের কথায় বিশ্বাস করে ধরে 
নিয়েছিল যে, দিল্লিতে শাদামুখের আবির্ভাব হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহী গুণ 
বদমাশর। পৃষ্টপ্রদর্শন করবে । ৮ই জুন তারিখে দিজ্রির ক্যাপ্টনমেণ্ট ও টিল। দখল 
করেই ইংরেজর। খুব আশাদ্বিতভাবে চিন্তা করতে লাগল কিভাবে এবার তারা 
তাদের পরিকল্পন। কার্ষে পরিণত করবে । তার্দের আশান্বিত হবার আরো একট! 
কারণ, এই সময়ে তার্দের সংখ্য। দ্িলির বিদ্রোহী সিপাহিদের চেয়ে বেশি 
ছিল। 

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ইংরেজের এই অতিপ্রিয় পরিকল্পনাটি ভেম্তে গেল _ 
অবশ্য তাদের নিজেদের দোষে নয়, সিপাহিদের রণদক্ষতার জন্টে। পৃষ্ঠগ্রদর্শন 
করে ইংরেজকে সন্তষ্ট করার পরিবর্তে বিদ্রোহীরা সংখ্যালঘু হয়েও ইংরেজদের 
একদিনের জন্তেও বিশ্রাম করার অবসর ন৷ দিয়ে বেপরোয়াভাবে তাদের ওপর 
আক্রমণ চালাতে শ্বরু করল। ইংরেজরা এসেছিল বিদ্রোহী দিজ্িকে অবরোধ 
করে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ধ করতে ; কিন্ত ছু'একদিনের মধ্যেই তার। বুঝতে পারল 
যে,তার। নিজেরাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে । ৯ই জুন তারিখে বিদ্রোহীরা প্রচণ্ডভাবে 
হিন্দুরা ও-এর বাড়ি আক্রমণ করল । পদিপাহির। বুঝাতে পেরেছিল যে, ইংরেজদের 
হঠাঁতে হুলে হিন্দুরাও-এর বাড়ি দখল করতে হবে। তাই তার] আবার ১*ই 
জুন ও ১১ই জুন এ বাড়ি আক্রমণ করল। 

১০ই জুনের যুদ্ধের একটি ঘটন। : “ঘখন গুর্থার। অগ্রসর হচ্ছিল, তখনা বত্রো- 
হীর। তাদের চেঁচিয়ে বলন ষে, তার গুর্থাদ্দের সঙ্গে কথ বলতে চায়, তার। যেন 
গুলী না ছোঁড়ে। কয়েকজন বিদ্রোহী বলল : “আমরা! আশা করি গর্খার। 
আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, আমর। তাদের গুলী করব না”। গুর্থার। উত্তর 
করল £ "ছা, আমর! আসছি, তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব” । এইভাবে গুর্থার! 
বিন্রোহীদের চেয়ে মাত্র কুড়ি পা পর্বস্ত অগ্রনর হলো, তারপর হঠাৎ গুলী করে 
২০-৩০ জনকে মেরে ফেলল ।” (50115502925 7222613১৬০1. [১ 00,294) 

ইংরেজ বাহিনীর অভিযান শুরু হবার পরই বাহাছুর শাহ দিল্লি রক্ষা করার 
জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। “লমন্ত বুরুজগুলিতে লোক মোতায়েন 
হলো, এবং সিপাহির। লর্ধন্র তাদের স্ব-স্থ স্থানে তৈরি হয়ে থাকল।"''এইসক 

১৭ 


২৬৬/ভারতীয় মছাবিজ্রোহ 


জায়গায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবারুদ সরবরাহ হতে লাগল ।”১ জুম মাসের প্রথম 
দিকেই জেনারেল সামু খানকে বিক্রোহ্ী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত কর। 
হলো। মে মাসে দিল্লিতে বিজ্রোহীদের মধ্যে গোলন্দাজদের সংখ্যা খুবই কম 
ছিল। বারুদখানার লম্করদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাদের ভালে৷ গোলন্দাজ 
করে নেওয়া হলে! । সাহসী ও যোগ্য সিপাহিদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার 
দেওয়া হলে] । অনেক বিদ্রোহী প্রথম থেকেই কর্মতৎপরতা দেখাতে লাগল। 
“কুলি খান ছিল ইংরেজ বাহিনীতে মাসিক ২৮ টাক! বেতনের একজন সাধারণ 
গোলন্দাজ। সমস্ত দিন ইংরেজের ওপর কামান চালিয়ে সে খুব কৃতিত্বের পরিচয় 
দিল। সমস্ত শহর তার প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল। বাদশাহ এই লোকটির 
ছুঃলাহসের পরিচয় পেয়ে এত খুশি হলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ১০* মণ বারুদ 
তৈরি করবার হুকুম দিলেন ।”২ 
এ অম্পর্কে ফরেস্ট ও নর্মন কিছু তথ্য রেখে গেছেন। দিল্লির শিবির থেকে 
যে রিপোর্ট ১৩ই জুন গভর্র-জেনারেলকে পাঠানে। হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল : 
“বিদ্রোহীরা কতকগুলি দুর্ধর্ধ কামান দাঁড় করিয়েছে। কামান ব্যবহার করার 
কাজেও তার। খুব দক্ষত] দেখাচ্ছে এবং সব সময়ই গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে” 
(চ01195% : 52266 1১219679, ০1.]১ 7. 283) | আর নর্মান তার 'ন্তারেটিভ'-এ 
বলেছেন. “অবরোধের প্রথমদিকে বিদ্রোহীদের মাত্র এক কোম্পানি গোলন্দাজ 
ছিল, কিন্ত ঘেসব গোলন্দাজ ছুটিতে ছিল তার্দের দলে নিয়েই হোক, অথবা 
বার্দখানার প্রচুর সংখ্যক বুদ্ধিমান লম্করদের শিখিয়ে নিয়েই হোক, কিংবা! 
উভয় পস্থার ছারাই হোক, আমাদের দিল্লিতে আপার প্রথম দিন থেকেই আমর! 
দেখতে পেয়েছি ষে, বি্রোহীর্দের অনেকগুলি কামান চালাবার মতো শিক্ষিত 
গোলন্দাজের অভাব নেই।” (18$7) 0. 439) 
রোটকে বিদ্রোহ করে দু'তিন শত সিপাহি ১১ই জুন দিলিতে এসে পৌছল; 
ইংরেজকে আক্রমণ করার জন্তে তাদ্দেরই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি প্ল্যান করা 
হলো, ১২ই তারিখে ইংরেজ শিবির ছু"দিক থেকে একই সঙ্গে আক্রমণ কর] হবে । 
কিন্ত যে-কোনো কারণেই হোক, বিদ্রোহীরা যুগপৎ আক্রমণ করল না, তাদের 
ছুটি শাখ। বিভিন্ন সময়ে শক্রকে আন্রমণ করল।৩ এ সম্পর্কে ফরেস্ট বলে 
গেছেন : “ক্ল্যাগ-স্টাফ টাওয়ারে আর হিন্দুরাও-এর বাড়ির ওপর বিদ্রোহীরা 
যে একই সময়ে আক্রমণ করবার কথ! ভেবেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ মেই। 


১.760006 : 260 ০1856 12110786568, 0, 1117 
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নেতৃত্ব হীন দিপ্লি/ ২৬৭ 


কিন্তু আমাদের পক্ষে খুবই সৌভাগোর বিষয় যে, এই ছুটি আক্রমণ বিভিন্ন সময়ে 
ঘটেছিল ।%5 

জেনারেল সাম্দর খান ১,৮০* লোক ও ১২টি কামান নিয়ে কাশ্মীর-গেট দিয়ে 
বেরিয়ে ইংরেজদের তাদের শিবিরের পার্স্থিত টিলার উপর ফ্ল্যাগ-স্টাফ টাও- 
যারে আক্রমণ করেছিলেন । কাশ্মীর-গেট দিয়ে এই আক্রমণ এতই আকম্মিক 
হয়েছিল যে, ইংরেজর। এই আঘাতের জন্তে একেবারেই প্রতস্তত ছিল না। এই 
আক্রমণ সগ্ধন্ধে নর্মান তার সরকারি রিপোর্টে লিখেছিলেন £ “যমুন। ও মেটকাফ 
হাউমের মধ্যবর্তী খাদগুলিতে আত্মগোপন করে প্রচুর সংখ্যক নিপাহি প্রত্যুষে 
আমাদের হঠাৎ তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল এবং ফ্ল্যাগ-্টাফ টাওয়ারের বাম 
দ্বিকে অবস্থিত টিলার উপর একটা উঁচু জায়গা অধিকার করেছিল। তাদের 
গুলী চলছিল ঘন ধন ও তীব্র বেগে। বহু গুলী এসে আমাদের শিবিরের 
ভিতরে পড়ছিল; এমনকি কয়েকজন শক্র টিলা! থেকে শিবিরের দিকে 
অবতরণও ন্গরেছিল ।৮৫ ইংরেজর1 কোনোমতে আত্মরক্ষা করতে লাগল। 

এইভাবে খানিকক্ষণ যুদ্ধ চলার পর লামুদ্দ খান দিপাহিদের ফিরে যাবার 
আদেশ দিলেন। কিন্তু যে সময়ে সামু খানের সিপাহিরা ফিরে যাচ্ছিল, ঠিক 
সেই সঙ্য়ে সিপাহিদের অন্য দলটি হিন্দুরা ও-এর বাঁড়ি আক্রমণ কর। শুরু 
করল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তারাও ফিরে গেল । বিব্রোহীরা ঘদি একই 
মরে ইংরেজ শিবিরের দুই দিকে আক্রমণ করত, তাহলে ইংরেজদের তখন যে 
পরিমাণ সৈন্য ছিল তা দিয়ে দু'দিকে আত্মরক্ষা! কর? তাদের পক্ষে খুবই কঠিন 
হতে]। বিজ্রোহীদের বারংবার আক্রমণের ফলে ইংরেজ বাহিনী তখন কিরকম 
বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, সে সন্বদ্ধে নর্মান লিখেছিলেন £ আমাদের 
অর্ধেক সৈন্তকে সব সময় চারদিকে পাহারার কাজে থাকতে হতে।। যখনই শত্রুর 
আক্রমণ হতে।, তখনই মাত্র কয়েকজনকে রিজার্ভ রেখে আর সব সৈন্যকেই 
আক্রমণ প্রতিরোধের জন্তে যুদ্ধে নামতে হতে11”৬ 

বারবার বিদ্রোহীর্দের একপ আক্রমণে আর একটি ফল 9 ইংরেজ 
শিবিরে ষেলব ভারতীয় সৈন্য ছিল, খাদের রাজভক্কির ওপর ইংরেজর1 কোনে 
সময়েই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি, তারা অনেকেই বিচলিত হয়ে পড়ছিল। 

১২ই তারিখে যখন বিপ্রোহীরা হিন্দুরাও-এর বাড়ি আক্রমণ করে, তখন 
ইংরেজদের একদল ইরেগুলার অশ্বারোহী তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। গুর্থ। 
বাহিনীর নায়ক রীভ বলেন : “ষার্দের রাজভক্তিতে আমর] বিশ্বাস করেছিলাম, 
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২৬৮/ভারতীয় ষযহাবিদ্রোহ 


তার! শক্রর সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয় |” ধেন তার শক্রকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে 
এইভাবে তার। এগিয়ে চলল । কিন্তু যে মুহূর্তে তার। শক্রুর সম্মুখীন হলো, আমি 
আতঙ্কিতভাবে দেখলাম তার] শত্রুর সঙ্গে একেবারে মিশে গেল ।*? 

**সতম বাহিনী রোটকে বখন বিদ্রোহ করে দিষ্ি চলে যায়, তখন তাদের 
সিপাহি-অফিসাররা ইংরেজের সঙ্গেই থেকে যায় ও বিস্রোহীর্দের বিরুদ্ধে লড়বার- 
জন্তে ইংরেজ শিবিরে আসে । ১২ই তারিখের যুদ্ধে এইসব ভারতীয় অফিসার- 
রাও ইংরেজ শিবির ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয়। ১৫ই জুন, 
খন বিদ্রোহীর? আবার ইংরেজদের আক্রমণ করে, তখন এইসব অফিসারদের, 
একজন সর্দার বাহাছুরকে প্রচণ্ভাবে যুদ্ধ করতে দেখ! যায়। এদ্িনকার; 
যুদ্ধেই তার মৃত্যু হয়। যাই হোক, এই ব্যর্থতার ফলে বাহাছুর শাহ খুবই ক্ষুত্ধ 
হলেন এবং “সামুদ খানকে ভৎসনা করলেন+।৮ 

ব্রিটিশ সরকার যেমন বুঝতে পেরেছিল যে, ভারতে সামাজ্য পুনঃপ্রতিষ্টা' 
করার জন্তে দিল্লি পুনর্দখল কর] তাদের পক্ষে আশু কর্তব্য, তেমন বাহাছুর শাহ. 
এবং অন্তান্ত বিদ্রোহী নেতারাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতে বিদ্রোহের 
প্রসারের জন্তে ও বিদ্রোহীদের আত্মবিশ্বাস বলবৎ রাখার জন্তে একট] বড় 
রকমের যুদ্ধে ইংরেজকে ষথাসত্র সম্ভব পরাজিত কর নিতান্ত প্রয়োজন | সমগ্র 
ভারতব্ধ, বিশেষ করে পাণ্াব তখন একটা অতি সংকটময় অবস্থার ভেতর, 
দিয়ে যাচ্ছে এবং একপ্রাস্ত থেকে অন্যপ্রাস্ত পর্যন্ত সকল ভারতবাসী দিল্লির 
দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে। সেই সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে, যখন ইংরেজ. 
সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ এই বিরাট ভূখণ্ডে টলটলায়মান, ঠিক সেই মুহূর্তে শত্রর 
বিরুদ্ধে বিভ্রোহীর্দের একট! প্রধান বিজয় দোছুল্যমান প্রদেশগুলিকে বিদ্রোহের 
দিকে ভ্রুত অগ্রসর করে ধিয়ে বিদ্রোহী-ভারতের চূড়ান্ত বিজয়কে স্থুনিশ্চিত- 
করে দিতে পারত। তাই বাহাদুর শাহ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে টিল! আক্রমণ করে, 
ইংরেজদের শিবির থেকে বিতাড়িত করবার জন্তে বরাবর সিপাহি নেতাদের, 
তাগিদ দিচ্ছিলেন। 

১৫ই জুন একবার ইংরেজ-শিবির আক্রমণ করার পর বিদ্রোহীরা আবার 
১৭ই তারিখে ভয়ংকরভাবে শক্রর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একদিকে ইংরেজদের, 
যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে বিদ্রোহীর] হিন্দুরাও-এর বাড়ির নিকট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা 
ঈ্দগ। নামে একট! পুরনে। মসজিদে একটা কামানের ব্যাটারি তৈরি করবার" 
চেষ্টা করছিল। এই দুঃসাহসিক কাজে যি বিব্রোহীর! সফল হতো, তাহলে" 
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নেতৃত্বহীন দিষ্জি/ ২৬৯ 


ইংরেজর৷ খুবই বিপদগ্রস্ত হতো, কারণ তাতে ইংরেজ শিবিরের দক্ষিণ ও 
পপশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ কর] বিদ্রোহীর্দের পক্ষে খুবই সহজ হয়ে পড়ত। বিদ্রোহীদের 
'এই পরিকল্পন1 টের পাওয়া মাত্র ইংরেজর। তৎক্ষণাৎ তাদের সমস্ত শক্তি এখানে 
নিয়োগ করে পাল্টা আক্রমণের দার বিদ্রোহীদের হঠিয়ে দিল। 

পরদিন- ১৮ই জুন, বিখ্যাত নাঁসিরাকাদ বাহিনী রাজধানীতে এসে পৌছল। 
তারা ৬টি শক্তিশালী কামানও সঙ্গে নিয়ে এলো! । এগুলি সেই কামান, যেগুলি 
জেলালাবার্দের যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেছিল । এই শক্তিশালী বাহিনীর 
আগমনে দিলিতে বিদ্রোহীদের, শক্তি অনেক পরিমাণে বেড়ে গেল। ১৯শে 
জুন সূর্যের তেজ যখন খুবই তীব্র হয়ে উঠেছে, তখন নানিরাবাদ বাহিনী 
'সাহোর-গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে সবজিমণ্ডি পার হয়ে, ইংরেজ-শিবিরের অরক্ষিত 
পশ্চাদভাগে নজফগড় ক্যানালের ধারে হঠাৎ এসে হাজির হলে।। এমন অকম্মাৎ 
আক্রান্ত হয়েও ইংরেজর। দৃঢ়তার সঙ্গে বাধ! দিতে লাগল। কয়েক ঘণ্টা! এই 
ভাবে যুদ্ধের পর বিদ্রোহীর1 ইংরেজ শিবিরের দেড় মাইলের মধ্যে অগ্রসর হয়ে 
এলে] | “বিদ্রোহীরা আমাদের অভ্যান ভালে! করেই জানত । কাজেই কৃুর্ষের 
'ভাপ ঘখন সবচেয়ে বেশি, ঠিক দেই লময় তারা আক্রমণ করত। দেশের 
জলবায়ু ছিল তাদের প্রধান মিত্র ।*৯ 

পর্দাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ নাসিরাবাদ বাহিনীর এই তিনটি 
শাখাই নজফগড়ের বুদ্ধে নিপুণভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহষোগিত1 করে উৎরুষ্টতর 
নেতৃত্ব ও শুখলার পরিচয় দিয়েছিল। তার্দের কামানের দ্রুত ও নিশ্চিত লক্ষ্যের 
ফলে ইংরেজ বাহিনী প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে এসেছিল এবং তার্দের ভবিষ্যৎ একটি 
অনৃষ্ঠ সুম্ সুতায় ঝুলছিল। ইংরেজ গোলন্দাজ নায়ক টোহ্বস্‌, তার লোকদের 
'্তার্দের কামানের পাশে দীড়িয়ে দাড়িয়ে মরতে দেখছিল। ইংরেজ-অশ্বা- 
রোহীর। বারবার মিপাহিদের আক্রমণ করে তাদের স্থানচ্যুত করার চেষ্টা করে- 
ছিল, কিন্তু বারবারই তার্দের অনেক হতাহতের পর ফিরে যেতে হয়েছিল এবং 
ক্তাদের নায়ক ইউল নিহত হয়েছিল । পাঞ্জাব গাইভ্‌স দলের পাঠান অশ্বারোহী- 
দের নিয়ে তাদের নানক .ড্যালি বিপ্রোহীদ্দের একবার মরীয়া৷ হয়ে আক্রমণ 
করল। কিন্তু তারাও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আহত ভ্যালিকে কাধে করে ফিরে 
আসতে বাধ্য হলে।| বিখ্যাত ইংরেজ অশ্বারোহী, অফিসার হোপ গ্র্যাণ্ট ষখন 
আক্রমণ করলেন তখন তিনি দেখলেন, একটি গুলীর আঘাতে তার ঘোড়। 
নিহত । তিনি তার মৃত ঘোড়ার উপর পড়ে গেলেন; একদল সিপাহি তলোয়ার 


নিয়ে তাকে আঘাত করতে উদ্ভত হলে একজন পাঠান অশ্বারোহী মিপাছিটিকে 
হত্য। করল। 
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২৭০/ভারতীয় মহাবির্রোহ 


সন্ধ্যা »টার সময় ইংরেজরা পরাজিত হয়ে অনেকগুলি কামান ও অনেক 
সাজসরঞ্জাম যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে তাদের শিবিরে ফিরে গেল। রবার্টন এই 
দিনকার যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখেছিলেন : “সিপাহির! আমাদের পরাজিত করে ছিন্ন 
ভিন্ন করে দিয়েছিল।” স্বভাবতই ইংরেজর1 সেই রাত্রে খুবই ক্লাস্ত, হতাশ ও 
ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অফিপাররাও অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে 
পড়েছিলেন । এই সম্পর্কে কেই লিখেছেন : “রাত্রিতে যখন আমাদের অফি- 
সারর। বিষঞ্জ বদনে তাবুতে সমবেত হলেন, তখন তাঁরা দেখতে পেলেন, তাদের 
পশ্চাতে শক্রর1 মাগুনের ধারে জমায়েত হচ্ছে। আমাদের খুব সাংঘাতিক ক্ষতি 
হয়েছিল |'*আমার্দের আরে সর্বনাশ হতো? যদি বিদ্রোহীরা স্থায়ীভাবে আমাদের 
পশ্চাতে শিবির ফেলত এবং যদি তার] দিল্লি থেকে সাহীষ্য পেয়ে পুনরায় 
আমাদের পশ্চাৎ ও পার্খদেশ আক্রমণ করত 1৯০ এই অবস্থায় সিপাহির। যদ্দি' 
রাত্রিকালে ইংরেজ শিবির আক্রমণ করত, তাহলে সেখান থেকে শত্রুকে হঠিয়ে 
দেওয়। তাদের পক্ষে খুব কঠিন হতো! না। কিন্ত যে-কোনো কারণেই হোক, 
বিদ্রোহীরা সেই রাত্রে আর শত্রর্দের আক্রমণ করল ন।| এইভাবে বিদেশী 
আক্রমণকারীরদদের পরাজিত করার আরে! একটা নিশ্চিত স্থষোগ বিদ্রোহীরা 
গ্রন্ণ করল ন।। পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজর। ঘখন তাদের সর্বশক্তি সংগ্রহ করে 
বিক্রোহীদের সম্মুখীন হলে, তখন তার। দেখে অবাক হয়ে গেল যে, তাদের এই 
ভয়াবহ শত্রু তাদের পুরর্দিনের বীরত্বপূর্ণ বিজয়কে পদদলিত করে বিনা যুদ্ধে 
শহরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন শুরু করে দিয়েছে। সত্যই এই যুগে পরম দয়ালু 
ঈশ্বর ইংরেজদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। 

সাভারকারের মতে বিদ্রোহীদের এইভাবে শহরে ফিরে যাবার কারণ ছিল _ 
“তার্দের গোলাবারুদের অভাব” (17272507721 ০7 11291672680, 2, 
293) এই সময় দিল্লি শহরে গোলা-বারুদের খুব অভাব হিল কিন তা 
সঠিকভাবে বল। খুব কঠিন। বিভ্রোহীর্দের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তখনো খুব ছূর্বল 
ছিল বলেই সম্ভবত এমন শোচনীয় ঘটনা ঘটতে পেরেছিল। এ বিষয়ে ফরেস্ট 
বলেন ঘে, বিভ্রোহীর]1 সত্যই ইংরেজ শিবিরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্বল 
দিকটাই আক্রমণের জন্তে বেছে নিয়েছিল । “যর্দি তার! সেম্থান দখল করে বসে 
থাকতে পারত, তাহলে তারা আধার পাঞ্জাবের সঙ্গে যাতায়াতের পথ 
কেটে দিতে পারত। আঙ্াদের ছোট বাহিনীটা1 একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত ; 
বিনা রসর্দে ও বিন লোকবলের সাহায্যে বিদ্রোহীদের প্রতিদিনকার ক্রমবর্ধমান 
শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে শিবির দখলে রাখা অসম্ভব হতো|। সেদিনকার 
যুদ্ধের ফলাফল ঘখন বিচার কর] হলো, তখন আমাদের শিবিরের সকলে হতাশ 
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হয়ে পড়েছিল ৮১৯ 

২৩শে জুন, ১৮৫৭ সন ছিল পলাশি যুদ্ধের শতবাধিকী দিবস - শত্রুর সঙ্গে 
শেষ বোঝাপড়া করার জন্যে এই দিনটি আজ গ্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর 
নিকট বিশেষভাবে ম্মরণীয়ঃ আজ একশত বছরের জাতীয় অপমানকে ধুগে 
মুছে ফেলে ভারতের হৃত স্বাধীনতা পুনঃগ্রতিষ্ঠা করার দিন। ইংরেজ শিবিরে 
সকলেই জানত ফে,বিদ্রোহীর। এধিন চরম প্রতিশোধ নেবার জন্তে তৈরি হচ্ছে। 
ইংরেজর! তাদের ভবিষ্যতকে খুব উজ্জল বলে মনে করল না। তাই ২১শে জুন, 
রবিবার শিবিরের প্রতিটি ইংরেজ গির্জায় সমবেত হয়ে পুনরায় পরম দয়ালু 
ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলে! । এইসব ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টভক্তদের প্রার্থনা ঈশ্বর এবারও 
মুগ্ধ হলেন ! পরদিন ইংরেজ বাহিনীর কিছু পাঠান ও শিখ সৈন্তের বেশ একটা 
বড় দল সবে পাঞ্জাব থেকে ইংরেজ শিবিরে এসে পৌছল। দিল্লিতে বিব্রোহীদের 
সংখ্যাও জলন্ধরে ও ফিলুরের বিদ্রোহী মিপাহিদদের আগমনে বধিত হলে] । 

২৩শে জুন সিপাহির। দৃঢ়নংকল্প নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে এলো | ১৯শে জুনের 
আক্রমণ যেমন নবাগত নাসিরাবাদ ব্রিগেডের দ্বার। চালিত হয়েছিল, ২৩শে 
তারিখের আক্রমণ তেমনই জলম্ধরের বিব্রোহীরা তার পুরোভাগে ছিল। 
বিদ্রোহীদের পরিকল্পন। ছিল যে, তার! দু"ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল ধাবে নজফ- 
গড়ে, আর একদল আক্রমণ করবে হিন্দুরাও-এর বাড়ি। কিন্তু পাচদিন পূর্বে 
নজফগড়ের যুদ্ধের পর ইংরেজর। ওখানকার সেতু ভেঙ্গে দিয়েছিল। তাই 
বিদ্রোহীদের ফিরে আসতে হলে হংরেজদের রিপোর্টে দেখা যায় “বিদ্রোহছীর। 
সেতু মেরামত করতে শুরু করল। কিন্তু এতই বৃষ্টি হয়েছিল যে, সব কিছুই 
ভাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । তার ফলে বিপ্রোহীর ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো । আমাদের 
প্রতি ঈশ্বরের খুবই দয়! বলতে হবে। বিদ্রোহীরা যর্দি সর্দলবলে সেতু পার 
হতো, তাহলে পাগ্তাবের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের পথ কেটে দিতে পারত। 
তাছাড়। এদের সঙ্গে লড়বার জন্তে আমার্দের শিবির থেকে অনেক সৈন্ত পাঠাতে 
হতো, কিন্তু তা কর। আমাদের পক্ষে সম্ভব হতে] না।১২ 

নজফগড় আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে মিপাহির৷ সবজিমণ্ডি থেকে শত্রুকে আক্রমণ 
করল। আর অন্য একটি দল হিন্দুরাও-এর বাড়ির সন্মুখভাগ দিয়ে অগ্রসর 
হলে।। দু'্দলই প্রচগুভাবে হুক থেকে একই সময়ে ব্রিটিশের ওপর কামানের 
গোলাবর্ষণ করতে লাগল। মোরি বুরুজের কামান গুলিও চলতে লাগল । সবজি- 
মণ্ডির আক্রমণ ইংরেজদের পক্ষে প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ল; তাদের 
ক্রমশ পি£ হঠতে হলে] সিপাহির! ক্রমশ হিন্দুরাও-এর বাড়ির পশ্চাদভাগে 
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অগ্রসর হয়ে মাউণ্ড ব্যাটারি আক্রমণ করল । 


এইরকম একট। ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থা থেকে পরিজ্রাণ পাবার জন্তে 
ইংরেজরা আত্মরক্ষার কৌশল ছেড়ে দিয়ে মরীয়া হয়ে বিদ্রোহীদের প্রতি- 
আঁক্রমণ শুরু করল। ইংরেজ, পাঠান ও শিখ সৈন্তের বাহিনী তিনবার সবজি- 
মণ্ডিতে সিপাহিদের আক্রমণ করল। কিন্তু সবজিমগ্ডির সরু-সকু রাস্তা, দেওয়াল 
দিয়ে ঘের! বড় বড় বাড়ি, বাগান ও ছাদ থেকে সিপাহিদের হঠানে! সহজ ছিল 
না। অনেকবার হাতাহাতি যুদ্ধও হলে! ; সবজিমণ্ডির গলিগুলি হতাহতে পরিপূর্ণ 
হয়ে গেল। তিনবারই ইংরেজর হঠে আসতে বাধ্য হলে।। 

সবজিমপ্ডির যুদ্ধেয় সৰচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলে! ইংরেজ সৈস্ভের কাপুরুষত| | 
প্রথম বারের পর দ্বিতীয় বার তার! বিজ্রোহীদের বিরুদ্ধে বড় একটা অগ্রসর 
হয়নি। তার! গুর্থা, শিখ, পাঠান ভাড়াটিয়ার্দেরই বিদ্রোহীদের গুলীর মুখে 
বারবার ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মহাবিপ্রোহের সময় বারবার ইংরেজ সৈন্যের! 
এই কৌশল অবলঘন করেছে এবং বারবার এইনব ভাড়াটিয়ার! তাদের 
প্রতৃদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে। ইতিহাসবিদ কেই ইংরেজ 
সৈম্ভদের এিনকার আচরণ সম্বন্ধে দরদী ভাষায় বলেছেন, “এই ধরনের যুদ্ধ 
ইংরেজ মৈনোর রুচি ও মেজাজের সঙ্গে সবচেয়ে কম খাপ খায়।৮১৩ 

গুর্থ। বাহিনীর নায়ক মেঙ্»র রীড ২৩শে জুনের যুদ্ধের বর্ণনা এইভাবে 
দিয়েছেন : “বিদ্রোহীর। বেলা ১২ট1 আন্দাজ আমার সমগ্র অবস্থানের ওপর 
প্রচগ্ডতাবে আক্রমণ শুরু করল। বিদ্রোহীদের চেয়ে বেশি নিপুণতার সঙ্গে 
আর কেউ যুদ্ধ করতে পারত ন1। তার! ইংরেজ রাইফেল বাহিনী, পাঠান 
গাইড বাহিনী ও আমার গ্রর্থা-বাহিনীর ওপর বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছিল 
এৰং এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে, আমি নিশ্চয়ই এর্দিনকার মতো 
হেরে গিয়েছি । তাছাড়া, শহরের কামান এবং তার যে কামানগুলি সঙ্গে নিয়ে 
এসেছিল সেগুলি যেমন দ্রুত ও ভয়ংকরভাবে গোলাবর্ষণ করছিল, তাতে 
আমার সমগ্র অবস্থান বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছিল ।”১৪ কিন্তু পূর্বেও য! অনেকবার 
ঘটেছে, এবারও ঠিক তাই হলে! | ঠিক জিতবার মৃহূর্তে, বিদ্রোহীর। তাদের 
কামান ইত্যাদি নিয়ে কূর্যান্তের সময় শহরে ফিরে যেতে শুরু করল। ব্রিটিশ 
বাহিনী এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তার] বিদ্রোহীদের পশ্চান্ধাবন পর্যস্ত 
করতে পারল না। কেই লিখেছেন : “এট আমাদের সেইরকম জয়, যে রকম 
য় আরে। কয়েকটা! হলে আমাদের সমগ্র অবস্থানটি একটি কবরখানায় পরিণত 
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হতে আর শক্ররা পেখানে এসে বিন বাধায় শিবির স্থাপন করতে পারত।”১৫ 
আরে৷ আশ্চর্যের বিষয় হলো, ২৩শে জুনের পর ১২ দিন ধরে বিদ্রোহীদের, 
২৭শের ও ৩*শে'র দুটি ছোট আক্রমণ ছাড়া আর কোনে রকমের বড় 
আক্রমণ হলো! না । ২৩শে জুন পর্যস্ত বিদ্রোহীর1 ইংরেজদের খুব ঘন ঘন আক্রমণ 
করে আসছিল; একদিনের জন্তেও শত্রুকে তার! বিশ্রাম করতে দেয়নি । ২৩শে 
জুনের আক্রমণের ফলে বিদ্রোহীরা ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তার 
স্থফল সংগ্রহ করার জন্যে তারা আর কোনে! চেষ্টাই করল না। ইতিমধ্যে চার- 
দিনের অবসরে ইংরেজর। তাদের আঘাত সামলে নিয়ে নতুন শক্তি সংগ্রহ 
করে বিদ্রোহীদের বেরিলি-বাহিনীকে আঘাত হানবার জন্তে তৈরি হলে! | জুন 
মাসের শেষে ইংরেজ শিবিরের সৈন্তসংখ্যা বধিত হয়ে ধ্লাড়ালে। ৬৬০১৬ 
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১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ সম্বন্ধে ইংরেজ ইতিহাসবিদ্বর। যে সমস্ত বই লিখে গেছেন, 
তাতে তারা পঞ্চমুখে গুর্খাদের ইংরেজ-ভক্তি ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। 
দিলির যুদ্ধে দেখা গেছে ধে, গুর্খারা কিভাবে নিজেদের প্রাণ দিয়ে ইংরেজকে 
অনিবার্ষ ধ্বংসের হাত থেকে বারবার রক্ষা করেছিল ও ইংরেজের চূড়ান্ত জয়কে 
সম্ভব করে তুলেছিল । কিন্তু এই গুর্থারাই ষে ১৮৫৭ সনের অভ্যুখানের প্রারস্তেই 
ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ1 করেছিল, সে সম্বন্ধে বেশির ভাগ ইংরেজ-লিখিত 
ইতিহাসে সঠিক ও বিস্তারিত বিবরণ পায়? তে] দূরের কথা, অনেকেই তার 
উল্লেখ পর্যস্ত করেন নি। ১৯১১ সনে পাঞ্তাব সরকার “পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস” 
নাম দিয়ে যেসব দলিলপত্র ছাপিয়েছিলেন, তাতে গুর্থা বিদ্রোহের সম্বন্ধে কিছু 
কিছু তথ্য পাওয়। যায়। 
বিদ্রোহের পূর্বে অন্তান্ত বাহিনীগুলির মতে গুর্থা-বাহিনীতেও ইংরেজের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভের অভাব ছিল ন।। দিমলাঁর কয়েক মাইল উত্তরে জুরোগে ষে 
নাসিরী গুর্খা-বাহিনী ছিল, তার] চবিযুক্ত টোট। ব্যবহার করতে অন্বীকার 
করেছিল। আশ্বালায় যে সিরমুর ও ৬৬-তম গ্তর্থা-বাহিনী ছুটি ছিল, তারাই কিন্তু 
জুটোগের গুর্থাদ্দের প্রভাবিত করেছিল। এই থেকেই বোঝা ঘায়, যে সিরমুর 
গুর্খা-বাহিনী কিছুকাল পরে দির যুদ্ধে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সাহসের 
সঙ্গে লড়েছিল, তাদের মধ্যেও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসস্তোষ ছড়িয়ে 
পড়েছিল এবং একসময়ে তারাই উদ্যোগী হয়ে শ্বজাতীয়দের উত্তেজিত করে- 
ছিল। টোটা ব্যবহার করতে অন্বীকার করার পর জুটোগের গুর্থার৷ তাদের 
ভাইদের কাছে আশ্বালায় চিঠি লিখেছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে চিঠি ধরে ফেলেছিল 
এবং জুটোগ-বাহিনীকে ধাগ্পা দিয়ে বলেছিল যে, আশ্বালার গর্থারা টোটা 
ব্যবহার করছে। জুটোগের লোকর1 এতে খুব উত্তেজিত হুয়ে পড়ে এবং বলে 
ষে, তারা আশ্বালার গুর্খার্দের জাতিচ্যুত করবে। জুটোগের কিছু কিছু গর্থা 
ধর্মনাশের আশংকায় একটা-না একটা ছুতে। করে চাকুরিতে ইস্তফ1 দিয়ে চলে 
যায়। ১৩ই মে সিষলার বেসামরিক ইংরেজরা একট। ভলাট্টিয়ার-বাহিনী গঠন, 
বলে সিদ্ধান্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হতে থাকে । এই 
ঘটনার ফলে গুর্খাদের মধ্যে উত্তেজন। আরে] বেড়ে ঘায়-।১ 
ঠিক এই সময়েই সিষল। অঞ্চলে ঘত বাহিনী ছিল সকলের ওপরই হুকুম হলো 
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আন্বাল! অভিমুখে রওন] হুতে। জুটোগের গুর্থাদদের নিকট বখন এই হুকুষ্ পড়ে 
শোনানে হচ্ছিল, তখন তার! শিস দিচ্ছিল আর ইংরেজ অফিসারদের প্রতি 
অসম্মামজনক মন্তব্য করছিল। “বাহিনীর লোকর! অবাধ্যতাস্থচক ও 
বিদ্রোহাত্মক ভাষ। ব্যবহার করছিল এনং তাদের অনেকেই জুটোগ থেকে এক 
পা-ও নড়বে নী বলে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণ1 করছিল।”২ জুটোগ-বাহ্ছিনী 
এই ছকৃম পালনে অন্বীকার করল এবং কাউকে সেখান থেকে কোনে কামান 
বা গোলা-বারদগ নিয়ে ষেতে দিল না। “তার! ঘোষণা করল যে, কিছুতেই 
তারা মার্চ করবে না) তার ঘ্বণাব্যগ্রকভাবে বারে বারে কমাগাার-উন-চিফের 
নাম করতে লাগল এবং দ্রাবি করতে লাগল ষে, তাদের হাতে তাকে সমর্পণ 
করা হোক ।”৩ 
সিমলার ভেপুটি-কমিশনাব লর্ড উইলিয়াম হে গুর্থাদ্ের বোঝানার যথাসাধ্য 

চেষ্টা করলেন । কিন্তু তার! বলল ষে, তাদের সমতলভূমিতে অর্থাৎ দিল্লিতে 
নিয়ে গেলে কোনো ভালো৷ ফলই হবে না। "তাছাড়া, তারা কোনোমতেই 
তাদের “ভ'ইয়া*দের বিরুদ্ধে লড়বে না, এ বিষষে তার। দর়গ্রতিজ্ঞ ।”৪ লর্ড হে 
তারপর মৃণ্ডির রাজ! মিঞা রতন সিংকে পাঠালেন গুর্থাদের শাস্ত করবার জন্যে, 
কিন্ত তাতে কোনে? ফলই হলে] না। তারপর যেচ্ছর বুগ.ট গেলেন। কিছুক্ষণের 
জন্যে শিবিরে খুব গগুগোল হলে। | দুঃজন খ্রর্থার সঙ্গে বুগট একেবারে বিবর্ণ 
মুখে ফিরে এলেন । গ্র্থ৷ ছু'জন হে-র নিকট চবি মিশ্রিত টোটা, ভেজাল আটা, 
বেতনের নিসমাবলীর অন্থবিধ! ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করল।€ 

পার্বত্য রাঙ্যের একজন অফিনার ব্রিগস তার রিপোর্টে লিখেছিলেন : 
“হরিপুরে কয়েকজন পাহাড়ি আমাকে বলল ষে, নাসিরী-বাহিনী একট। মেল- 
ব্যাগ ধ্বংস করেছে, সষতলভূমিতে নিয়ে যাবার সময় কমাগ্ডার-ইন-চিফের 
একট] তাবুজ্বালিয়ে দিয়েছে এবং অফিসারদের বাংলোগুলিতে আগুন লাগিয়ে. 
দেবার চেষ্টায় ছিল। তার। সর্বত্র সব লোকদের বলে বেড়াচ্ছিল ধে, ব্রিটিশ 
রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তার! যদি শুনতে পায় যে,.কেউ আমাদের 
(ব্রিটিশদের ) সাহাধা করেছে কিংবা আমাদের কোনে। কাজ করেছে, তাহলে 
তাকে তার গুলী করে মারবে ।”৬ 

তারপর পথে ব্রিগষের বাহিনীর কয়েকজন নাসিরী-গুর্থার সঙ্গে দেখা হলে | 
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তার। তার সামনে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে খুব গালাগালি শুরু করল --”এটা 
'হচ্ছে দোকানপারদের বদমাঁশ নরকার ।* একজন গুণ্া। ব্রিগসকে হত্য। করতে 
' চেয়েছিল, কিন্তু আর একজন তাকে থামিয়ে বলল-_”একট। লোককে 
মেরে কি হবে, কমাগডার-ইন-চিফকে সরাতে হবে? পরদিন সিমলায় তারা 
সমস্ত ইংয়েজকে খতম করে দেবে এবং শহরে আগুন ধরিয়ে দেবে ।”৭ একজন 
ইংরেজ অফিসারের সামনেই গুর্থখাদদের এই বিদ্রোহাত্মক কথাবার্তা থেকেই 
পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের কতখানি আক্রোশ 
পুজীভূত হয়েছিল এবং ভারতের অন্যান্ত “ভাইয়া'দের মতো৷ তাদেরও সেই 
আক্রোশ ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছিল । 

দিষ্ির হত্যাকাণ্ডের খবরে সিমলার ইংরেজ বীরপুরুষর। খুবই চঞ্চল হয়ে 
'পড়েছিল। তারপরেই যখন তারা গুর্থার্দের প্ররুত মনোভাবের খানিকটা 
'আভান পেল, তখন তার! বীরত্বের লম্ফষবম্প ভূলে গিয়ে, তর্লিতল্লা ফেলে 
যে যেদ্দিকে পারল ছুটতে লাগল। ইতিহাসজ্ঞ মার্টিনের কথায় “যেসব 
ইংরেজ মাত্র ছুই-একদিন পূর্বে সিমল। রক্ষা করার জন্যে ভলাট্টিয়ার দলে নাম 
্সিখিয়েছিল, তারাই সর্বাগ্রে কাপুরুষতার উদ্দাহরণ দেখাল এবং স্ত্রীলোক ও 
শিশুদের গুর্থাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গিরি-সংকটের মধ্য দিয়ে পলায়ন করল । 
একটা সংক্রামক ব্যাধির মতে! আতঙ্ক ইয়োরোপীয়দের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়েছিল।”৮ এইসব কীরপুরুষর! পথে কোথাও থামেনি, যতক্ষণ পর্যস্ত না৷ 
তারা কোনে! নিকটবতাঁ রাজার বাঁড়িতে পৌছতে পেরেছিল। “সৌভাগ্যের 
বিষয় যে, রাজার। খুবই তাদের দয়। দেখিয়েছিলেন।” আরো লক্ষ্য করার 
বিষয় যে, এহসব বীরপুক্ুঘর্দের মধ্যে বড় বড় সামরিক অফিসারেরও অভাব 
ছিল না। লেফটেনাণ্ট-জেনারেল কীথ ইয়াং নিজেই লিখেছেন যে, রাজ। 
সংসার সেনের বাড়িতে ধার। আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন মেজর- 
জেনারেল পেনী, চারজন লেফটেনা্ট-কর্নেল, কীথ ইয়াং স্বয়ং, গ্রেটহেড, কুইন 
ও কলিয়ার এবং চারজন ক্যাপ্টেন ও তিনজন লেফটেনাণ্ট ।৯ 

দু'দিনের মধ্যেই মিমলাতে আর একটিও ইংরেজকে দেখ! গেল ন]। স্ত্রী- 
পুরুষ নিবিশেষে তারা, যে ষেরকম ভাবে পারল, শহর ছেড়ে পালিয়ে ষেতে 
লাগল। “সকলেই এতটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, বয়োজ্যেষ্ঠর। তাদের 
বিবেচনাশক্তি ও জোয়ানর! তাদের পৌরুষ হারিয়ে ফেলল। ইয়োরোপীয়রা, 
বানর অনেকেই উচ্চপর্দে অধিষ্ঠিত ছিল, এইসব খবরগুলির পিছনে কোনে! 
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সত্য আছে কিন। ত] জানবার জন্যে এক মূহুর্ত অপেক্ষা না করেই, একট কর্িভ- 
বিপদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্টে অতি অশোভন ভাবে যে যে? 
পারন পালিয়ে গেল। "বুদ্ধ এবং জোয়ান স্থস্থ এবং রুগ্র, মৃছণরোগগ্রস্ত, 
মহিল। এবং দৃঢ়চেতা স্ত্রীলোক অর্ধভূষিত অবস্থায় মহাঁবেগে গিরিসংকটের বন্ধুর 
ও খাড়া পথ দিয়ে ছুটে চলন এই আশা নিয়ে ষে, কোনো গভীর ও নির্জন 
স্থানে ভয়ংকর গুর্থাদের ছুরিকাঘাত থেকে অন্তত তার। নিস্তার পাবে।**" 
সিমলা থেকে ডুূগসাই যাওয়ার রাস্ত। সর্বপ্রকারের ও সর্বাবস্থার আতঙ্কগ্রস্ত: 
পলাতকর্দের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার ওপর জনা বর্ণ হয়ে ছিল 1৮১০ 

স্থানীয় অধিবাপীরা এরকম দৃশ্ঠ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি।' 
এইরকম আতঙ্ক “আমাদের সম্মানের পক্ষে খুবই হানিকর হলে] । ভৃত্যর1 ও. 
বাজারের নিম্নশ্রেণীর লোকের। আমাদের তিনদিনের এই আতঙ্কে তাদের 
প্রভৃদের প্রতি সমস্ত সম্মান হারিয়ে ফেলল ও গ্র্থাদের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক 
হয়ে পড়ল ।”১১ 

এদিকে বিদ্রোহ জুটোগেই শুধু সীমাবদ্ধ রইল নাঃ অন্যান্ত নিকটবর্তী স্বানেও 
ক্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল । কাসাউলিতে ২০* জন ইংরেজ সৈন্য ও মাত্র ৫* 
জন গুর্থ1 সৈন্য ছিল ; ত। সত্বেও গর্থার1 বিন1 বাধায় ধনাগার দখল করে সমস্ত. 
টাকা-পয়স। নিয়ে জুটোগে চলে গেল ।১২ হরিপুরে তার। কমাগ্ডার-ইন-চিফের 
তাবু পুড়িয়ে দিল ও কতকগুলি গিনিসপত্র লুঠ করল । িরিতে তার! ছু'একজন 
ইংরেজ অফিনার ও স্ত্রীলোককে থামিয়ে তার্দের জিনিনপত্্র পরীক্ষা করেছিল ।৯৩ 
বিদ্রোহমূলক চিঠি লেখার অপরাধে হিন্দুর নামক স্থানে রামপ্রসাদ নামে একজন: 
পাহাড়ির ফাসি হয়। যখন রাস্তা-নির্মাণ বিভাগের (7, %/. 0.) ইংরেজরা 
সিমলায় ফিরে যাচ্ছিল, তখন তাদের অনেক লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল এবং তাদের. 
বলা হয়েছিল যে, আম্বালার উত্তরে শীঘ্রই কোনে ফিরিঙ্গি আর থাকবে না। 

লর্ড উইলিয়াম হে তার নিজের রিপোর্টে লিখেছিলেন : *গুর্খার] বিদ্রোহী 
হয়ে উঠেছিল এবং একট সময়ে তারা৷ ইংরেজ অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ 
করতে উদ্ভত হয়েছিল। অধিকন্ত তার এতই উত্তেঞ্জিত অবস্থায় ছিল যে, 
একট আকম্মিক গুলী, কিংবা একজন গুর্থ। ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে সামান্ত 
ঝগড়া, কিংব। ইয়োরো পীয়র। তাদের আক্রমণ করতে ধাচ্ছে _ কোনে। মতলববাঁজ, 
নেটিভের এমন যে-কোনো রকমের একট। গুজব প্রচার, এরকম যে-কোনেঃ, 
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একট! ঘটনা, এক মুহূর্তে তাদের ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের দিকে ঠেলে দিতে পারত। 
“সমতলে যেলব বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল, তার্দের* মধ্যে সবচেয়ে যেলব 
খারাপ লোক ছিল, নানিরী বাহিনীতেও সেরকম বিল্রোহী ভাবাপন্ন অনেক 
লোক ছিল। প্রথম অবস্থায় তার! যে চরম পন্থা! অবলম্বন করেনি, তার কারণ 
আমাদের সাবধানতা ও দূরদর্শী ব্যবহার ) আর এদের পরবর্তী ভালো ব্যবহারের 
কারণ, অন্যান্ত গুর্থা-বাহিনীগুলির বিশ্বস্ততা ।”১৪ 
সরকারি রিপোর্টে আর এক স্থানে বল। হয়েছে : “( নামিরী ) বাহিনীর উগ্র 
লোকের। চরম পন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিল | কিন্তু তারের মধ্যে ধার। ভালে! 
প্রকৃতির, তারাই তাদের বাধ! দ্রিয়েছিল। এই ভাবেই ১৬ই তারিখের লজ্জাজনক 
উত্তেজনাপূর্ণ ঘটন। ঘটে : বিদ্রোহী গুর্থ। সিপাহির। তাদের গ্ুর্থ। অফিপারদের 
ধাক্ক। মারতে মারতে কোনঠাল! করে দিয়েছিল এবং তাদের ভয় দেখিয়েছিল, 
কিন্তু সৌভাগ্যবশত কোনো রক্তপাত হয়নি। ছু-ছু'বার এইসব গুর্থারা সিমলা 
লুঠ করতে শুরু করেছিল, কিন্তু ছু-ছু'বারই তাদের মধ্যে ঠাণ্ড। প্রকৃতির রাঞ্জভক্ত 
লোকের। নিরস্ করেছিল ৮১৫ 
গ্র্থাদ্দের নিজেদের মধ্যে এই মতভেদই হলে। ইংরেজদের স্বর্ণ স্থযোগ। 
গুর্থাদের সব দাবি তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষ মেনে নিল। জুটোগের বিদ্রোহীদের ক্ষমা 
কর। হলো! এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দে ওয় হলে।, চবি মিশ্রিত টোট] ব্যবহার করতে 
দেওয়া হবে না, অথব। তার্দের কোনো ধর্মবিরোধী কাজও করতে বল! হবে না। 
ষে কয়েকজন গুর্থাকে বরখাস্ত কর! হয়েছিল তাদেরও চাকুরিতে প্ুনর্বগাল কর 
হলে । গুর্থা অফিসাররা ও তাদের মধ্যে যার] “ভালে! লোক; ছিল, তার। তখন 
সকলকেই বৃঝিয়ে শান্ত করে দিল এবং তার পবেই জুটোগের নাসিরী-বাহিনী 
আশম্বালা! অভিমুখে যাত্রা করল । এইভাবে গুর্থ। বিদ্রোহ নেতৃত্বের অভাবে বিস্তার 
লাভ করতে পারল না। 
মিমলা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধোও যে বিদ্রোহী মনোভাব পরিস্ফৃট হয়ে 
উঠেছিল, তাও স্থানীয় রাজাদের সাহায্যে দাবিয়ে দেওয়া হলো। ১০ই আগস্ট 
'বার্দেম লিখেছিলেন : “সিমলা অঞ্চলের পার্বত্য রাজার! তাদের রাজ্য ও 
সম্পত্তির জন্যে ইংরেজদেরই ধন্যবাদ দিতে বাধ্য, কারণ ১৮১৩ সনে গুর্খাদের 
'বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করে ইংরেজরাই তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিল । ব্বভাবত 
£ও কৃতজ্ঞতাবশত আমাদের সঙ্গেই তার] যুক্ত 1." এই কারণে সিমল। ভালো- 
ভাবেই স্থুরক্ষিত।”১৬ এইসব রাজাদের ভলাট্টিয়ার-বাহিনী গঠন করতে বল! 
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ছলে৷। খন জলন্ধরের বিদ্রোহী সিপাহির1 শতক্র পার হয়ে পিগুরছুনের দিকে 
অগ্রপর হচ্ছিল, তখন প্লইসব রাজার] ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভলাটিয়ার-বাহিনী 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ; যেমন ফিলুরের রাজা দিয়েছিলেন ২৫০, বাগুলের রাজ। 
দিয়েছিলেন ১৫০, হিন্দুরের রাজা দিয়েছিলেন ১০* ইত্যাদি ।”১৭ পাঞ্জাবের 
অন্ান্ত স্থানে ঘে নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল, এখানেও সেই ভেনীতি 
অবলম্বন করা হলে।। দেখানো হলো! যে, হিন্ুস্থানিরাই হচ্ছে আসল শক্র। 
তাদের ঘরবাড়ি খানাতল্লামি কর৷ হলো, অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হলে ও চাকুরি 
থেকে বরখাস্ত কর হলে! এবং সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো ষে, ইংরেজরা পার্বত্য 
(লোকদের বন্ধু বলেই মনে করে এবং তার] ইংরেজদের সম্পুর্ণ বিশ্বাসভাজন।১৮ 
গুর্থাদের ও পাহাড়িদের বিদ্রোহী মনোভাবের হঠাৎ বিস্ফোরণের সময়, যখন 
ইংরেজ শাসকগোঠী এত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই 
যে, তখন এরাও ভারতের অন্তান্য স্থানের জনসাধারণের মতে? জাতীয়তা- 
বোধের মবচেতনায় অন্প্রাণিত হয়ে উঠেছিল । তারা সমন্বরে বলে উঠেছিল, _ 
“ভাইয়ার্দের বিরুদ্ধে আমর] লড়ব না।” সব ভারতবাসী তাদ্দের "ভাইয়া" সব 
ভারতবাপী আজ এক, সকলকেই আজ মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্যে বিদেশী 
শত্রুর বিরুদ্ধে লঙতে হবে,- এই চেতন) অনগ্রসর জাতির মধ্যেও জেগে উঠে 
ছিল। এই ঘটনার বৈপ্লবিক তাৎপর্য তখনকার ইংরেজ শাসকরাও কতকট! 
বুঝতে পেরেছিল । তাই একটি সরকারি রিপোর্টে গুর্থ! বিদ্রোহের সম্বন্ধে 
বল] হয়েছিল : “এ ঘটনা থেকে এটাই বোঝা। যায় ষে, এই দূরবর্তাঁ ও স্বভাবত 
শান্তিপূর্ণ জাতির মধ্যেও অন্যান্যদের মতোই একট] পরিবর্তনের আকাংক্ষ। জেগে 
উঠেছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে এটাই তার্দের বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছিল।”*১৯ আম্বালার কমিশনার এই একই মত ব্যক্ত করেছিলেন ষে,- 
“নাসিরী বাহিনীর ছুর্বযবহারের ঘটন! থেকে বোঝা যায় ষে, কোনো! একট? 
সংক্রামক ব্যাধি দ্বার! যেসব গুর্থা সৈম্যদের মধ্যে সংক্রামিত হবার সবচেয়ে কম 
সম্ভাবন। ছিল তারাও আক্রাস্ত হয়েছিল।” এর থেকে বার্দেসের মনে হয়েছিল 
যে, এট। শাদাদের বিরুদ্ধে কালার্দের একট? চক্রাস্ত ।২০ গুর্থ! ও পাহাড়িদের 
মধ্যে এই জাতীয় নবজাগরণ, য। বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল তা বিকাশ 
লাভ করবার সুযোগ ন! পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল সচেতন নেতৃত্বের অভাব । 


১৭ 1657, 0. 139 

১৮, 1682) 0,721. 

১৯ 1682, 7. 37 

২০ 1822) ৬০), ৬], 06. 2, 0338 
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পলাশি যুদ্ধের পরও বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা হারায় নি। মীর কাশি 
নবাব হুবার পর বাংলার স্বাধীনত। পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্তে একবার শেষ চেষ্টা করে 
ছিলেন। কিন্তু ১৭৬৪ সনে বকৃসার যুদ্ধে তার পরাজয়ের পর বাংলাদেশ সত্য 
সত্যই পরাধীন হলে! এবং ভারতের অন্ঠান্ত প্রদ্দেশগুলিও পরাধীন হতে শুরু 
করল। 

ব্কৃসার যুদ্ধের সময় মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও অধোধ্যার নবাব 
স্জাউদ্দৌল। উভয়েই ইংরেজের বিরুদ্ধে মীর কাশিমের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু তাদের নিকট থেকে মীর কাশিম কোনো সাহাষ্যই পাননি । 
বকৃসার যুদ্ধ শেষ হতে না৷ হতেই শাহ আলম অধোধ্য। প্রদেশ ফিরে পাবেন, 
ইংরেজের এই প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে তাদের সঙ্গে ঘোগ দিলেন। কিন্তু 
সদ্ধিপত্র ধখন স্বাক্ষরিত হলো তখন সম্রাট সমস্য অযোধ্যার পরিবর্তে শুধু পেলেন 
এলাহাবাদ এবং তার বিনিময়ে তাকে ইংরেজদের দিতে হলো! বাংল। বিহার 
ও উড়িস্তার দেওয়ানি । অন্যদিকে, স্থজাউদ্দৌল। ইংরেজ কোম্পানিকে ৫* লক্ষ 
টাকা দেবার ফলে অধোধ্যার নবাব বলে স্বীকৃত হলেন; তাকে আরো একটি 
বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে হুলে। ষে তিনি ব্রিটিশ ছাড়া অন্য কোনে! শক্তির সঙ্গে 
(এক্ষেত্রে মারাঠার্দের সঙ্গে ) মিন্রত। স্থাপন করতে পারবেন ন|। 

এই যুগট]1 ছিল, কি মোগল কি মহারাষ্্রীয়, সমগ্র ভারতীয় সামস্ততম্ত্রের 
চূড়ান্ত অবক্ষয়ের যুগ। এঁতিহাপিক কারণেই তার ধ্বংস ছিল অনিবার্ধ। কিন্তু 
ভারতীস্ব কোনে। প্রগতিশীল শক্তির দ্বার৷ সেই এতিহাসিক যজ্ঞ সম্পন্ন হতে 
পারেনি; বিদেশী বণিকশ্রেশীর দ্বার হয়েছিল বলে সে এক কলঙ্কজনক প্রতি- 
ক্রিয়াশীল কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল । 

উপরিউক্ত সন্ধির পর ইংরেজ কোম্পানি মহারাদ্ত্রীযদের হাত থেকে নবাবকে 
রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করল। নবাবও তাতে রাজী হলেন। ১৭৭০ সনে 
মহারাস্্রীয়র। দিলি দখল করল এবং শাহ আলমকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ 
করল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজর1 এলাহাবাদ নবাবকে প্রত্যার্পণ করল, কিন্ত তার 
জন্তে নবারের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাক1 আদায় করে নিল এবং নবাবকে রক্ষা 
করার জন্তে অযোধ্যায় ষে ব্রিটিশ বাহিনী রাখা হলে। তার ভরণপোবণের জন্তে 
নবাব প্রতি বছর একট! মোট! টাক। দিতে রাজী হলেন। 

১৭৭২ সনে রোছিলখণ্ডের শাসক হাফিজ রহমত খানকে ব্রিটিশরা একট! 
সন্ধিচুক্তি সই করতে বাধ্য করল-যার বার এই ঠিক হলো। যে, মহারা্রীয়রা। 
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২৮২/ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


রোহিলখণ্ড আক্রমণ করলে অযোধ্যার নবাব তার দেখ রক্ষা! করবেন এবং তার 
জন্তে নবাবকে ৪০ লক্ষ টাক! দেবে । আলিবদদির রাজত্বকালে বাংলাদেশে যেমন 
বগির হাঙ্গাম। হয়েছিল, ১৭৭৩ মনেও রোহিলখণ্ডে এ ধরনের একটা বগির 
হাঙ্গাম। হলে! - ষ্থারীতি অযোধ্যার নবাব কিছু সৈম্ত পাঠালেন এবং বগিরাও 
যথারীতি পালিয়ে গেল। হাফিজ রহযতের নিকট নবাব তৎক্ষণাৎ ৪৭ লক্ষ 
টাকা দাবি করলেন এবং হাফিজ রহমত একটু ইতস্তত করতেই তার রাজ্য 
আক্রমণ করলেন এবং ব্রিটিশরাও সৈন্য পাঠাল । রোহিলারা খুব বীরত্বের লে 
যুদ্ধ করেছিল এবং হাফিজ রহমত সেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল । রোহিলখণ্ডকে 
অধযোধ্যাভূক্ত করে নেওয়। হলো। 

১৭৭৫ সনে সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আসফউদ্দৌল! আর একটি 
সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তার রাজ্যে ইংরেজ সৈন্যদের অবস্থানের জন্যে 
খরচের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দ্িলেন। এ বৎসরই বেগমদের ( আসফ- 
উদ্দৌলার মাতা ও মাতামহী ) কাছ থেকে ৫৫ লক্ষ টাক। জোর করে আদায় 
কর] হলো৷। বেগমন্দের ওপর এই লুণ্ঠন ও অত্যাচার কয়েক বছর ধরে চলেছিল 
এবং এই কাজের জন্যে আসফউদ্দৌল! ব্রিটিশ সৈন্যদের নিয়োগ করেছিলেন। 
ভারতীয় সামস্ত শাসকশ্রেণীর কতখানি অধঃপতন হয়েছিল, এই ঘটনা তার 
একটি প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ। 

১৭৯৭ সনে আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ওয়াজির আলির পরিবর্তে, ইংরেজরা 
তাদের একজন “হাতের পুতুল" সাদত আলিকে অধোধ্যার সিংহাসনে বসাল। 
পরের বছর একট নতুন সদ্ধি নবাবের ঘাড়ে চাপিয়ে এলাহাবার্দের দুর্গ - 
যেটাকে সকলে "উত্তর-পশ্চিমের চাবিকাঠি” বলত - সেটাকে ইংরেজর। দখল 
করে বসল এবং প্রতি বৎসর নবারের নিকট থেকে ইংরেজ সৈন্যদের খরচ বাবদ 
৭৬ লক্ষ টাক! আদায় করতে লাগল । এই সন্ধিচুক্তির ফলে নবাব তার অবশিষ্ট 
স্বাধীনতাটুকুও হারিয়ে ফেললেন; প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরাই অযোধ্যার শাসক 
হয়ে দাড়াল। যর্দিও রাষ্ত্রীয় ক্ষমতা থেকে নবাব বঞ্চিত হলেন, রাষ্ট্রের যা কিছু 
গলদ, ধ। কিছু দোষ, তার জন্যে কিন্তু এই নামমাজ্জ নবাবইদ্বায়ী রইলেন। দেশের 
শাসনযস্ত্র ইংরেঞ্জের কতকগুলি দালালের হাতে চলে গেল $ সর্বত্র অবাধ লুঠন 
ও অত্যাচারের ফলে সমস্ত দেশময় একট! অরাঁজকতার ত্যষ্টি হলে] | 

ইংরেজের এই ছুনীতিপরায়ণ প্রভূত্ব অনেকেই মেনে নিতে রাজী হলেন ন|। 
ওয়াজির আলির নেতৃত্বে তার! বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ও কয়েকজন ইংরেজ 
নিহত হলে।। কিন্তু বিদ্রোহ বেশিদূর অগ্রসর হলে। না এবং ওয়াজির আলি তার 
সমস্ত জীবন বন্দী অবস্থায় ফোর্ট উইলিয়ামে কাটালেন । বিক্রোহ দযিত হবার 
পর গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি নবাঁবকে আর একটা নতুন সদ্ধিপত্রে স্বাক্ষর 
করতে বাধ্য করে সমগ্র গঙ্গা-যমুনা! দোয়াব অর্থাৎ অযোধ্যার প্রায় অর্ধেক রাজ্য 
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শরাপরি দখল করে বললেন। 

১৮৪৭ সনে, যখন ওয়াজেদ আলি অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করলেন, 
'তখন রাজভাগারে মাত্র ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট ছিল। ইংরেজের 
ক্ষুধা মেটাবার জন্যে ৫ বছরের মধ্যে ত1 কমতে কমতে মান্্ সাড়ে-সাত লক্ষ 
টাকায় এসে দ্াড়াল। কয়েক বছরের মধোই অযোধ্যার পরিণতি কি হবে তা 
'ভালহাউলি ভালোভাবেই জানতেন । অযোধ্যার নবাবর! সন্ধির সমস্ত চুি- 
গুলিই বিশ্বস্তভাবে পালন করে আসছিলেন ।৯ তাই এই নিরীহ, আশ্রিত ও 
রক্ষিত রাজ্যটিকে গ্রাস করার জন্তে একট! সামান্য অনুহাতও খুজে পাওয়া 
কঠিন হচ্ছিল। 

কিন্ত নেকড়ের যখন ছাগল খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন ছাগলের জল- 
ঘোল। করতে বেশিক্ষণ লাগে না। তাই অযোধ্যার ব্রিটিশ রেসিভেন্ট সীম্যান, 
লাটসাহেবের নিকট চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগলেন যে, নবাব হচ্ছেন একটি 
দুশ্চরিত্র, লম্পট ব্যক্তি; তিনি সর্বক্ষণ নর্তকী এবং নিষ্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের দ্বারাই 
পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন ; “রাঁজকার্ষের জন্তে তাকে এক মুহূর্তের জন্তেও পাওয়। 
যায় না এবং তিনি এ সম্বন্ধে কিছু বোঝেনও না, ব1 কেয়ারও করেন না।” আর 
সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলে। যে, “তিনি তার প্রজাদের ছুঃখ-ছুর্দশ! সম্পর্কে 
সম্পুর্ণ উদ্াদীন।” 

১৮৫৪ সনে মেজর-জেনারেল আউটরাম, জীম্যানের স্থানে রেসিভেপ্ট পদে 
নিযুক্ত হলেন । আউটরামও এ একই স্থর গাইতে লাগলেন - নবাব রাজকার্ষে 
একেবারেই মন দ্বেন না, রাজ্য অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, প্রজারা 
আর্তনাদ করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি । লগ্ডনে কোর্ট-অফ ডাইরেকৃটারস এরকম 
চিঠির পর চিঠি পেতে লাগলেন। তারপর ছাগলকে ভক্ষণ করার দিস স্থির 
করতে বেশি সময় লাগল না, অবস্ত ছাগলেরই ভালোর জন্যে ! অযোধ্যার ৫০ 
লক্ষ লোকের প্রতি “মানবতার জন্তে' তাদের “নেটিভ অত্যাচারের” হাত থেকে 
বাচাবার জন্তে ও “কৃষকদের অদাধারণ ছুর্দশ! থেকে রক্ষ। করার জন্যে” অযোধ্যা 
ব্রিটিশ লাম্রাজ্যতৃক্ত করাই স্থির হলে! । 

ওয়াজেদ আলির বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ সম্বন্ধে বোর্ড-অফ ভাইরেকৃটার্সের 
একজন সদশ্ জোন্ন লিখেছিলেন : “এই দেশের রীতিনীতি অনুসারে নৃত্য ও 
গীত খুব আপভিজনক ব্যবসা নয় । নবাবের সমস্ত ক্ষমত| কেড়ে নেওয়া হয়েছেঃ 
ব্রিটিশ রেশিডেন্টরা নবাবের মন্ত্রী নিয়োগ করা, তার প্রজাদের মধ্যে কিভাবে 
বিচার হবে সেসব নিয়ন্ত্রণ কয়, এই ধরনের অব ক্ষমতাই নিজেদের হাতে নিয়ে 
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নিয়েছেন এবং ষখন তিনি তার সৈন্তবাছিনীর সংস্কার করতে চেন্সেছিলেন তখন 
তার শন্ছমতি তাকে দেওয়। হয়নি ।"*"তাহলে, আমাদের এই সমস্ত উদ্ধত হস্ত- 
ক্ষেপের দরুন তার বিরক্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কিরকম কাজের অধিকার 
আমর। তাকে দিতে প্রত্তত 1” তারপর অযোধ্যার তখনকার অর্থ নৈতিক অবস্থা 
সম্পর্কে জোন্স নিজে অনেক সন্ধান নিয়ে এই মত দিয়েছিলেন যে,- “জীবিকা, 
অর্জনের জন্তে শ্রমিকদের অন্য গ্রর্দেশে চলে যেতে হতে। না.। সব শহরগুলিই 
সমৃদ্ধিশালী ছিল, প্রাসা? নিমিত হতো, শিল্পকে উৎসাহ দেওয়। হতো, রাম্তা-- 
ঘাটও তৈরি হতে।; সোরা, নীল ও শন্কত্রবোর রপ্তানি একেবারেই কমত ন। 
এবং জনসাধারণের মনোভাব এতটুকু দমত না,-"*অপরাধের সংখ্যাও খুব কম, 
ছিল ।৮২ 

এই সময়ে অযোধ্যার শাসনব্যবস্থা! একেবারে অচল হয়ে পড়েছিল। কেবল- 
মাত্র বানিয়া-মহাজন এবং সরকারি কর্মচারি আমিলরাই প্রভূত পরিমাণে 
লাভবান হচ্ছিল। স্বভাবতই এরাই ছিল ইংরেজদের একমাত্র অবলম্বন । এর 
ছাড়! আর সকল শ্রেণীর লোকই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, স্থৃতরাং তার? 
সকলেই ইংরেজ-বিরোধী হয়ে উঠেছিল ।৩ 

এই সময়কার কোম্পানি-সরকারের নীতি ছিল -সামস্তশ্রেণীকে জমিদারি, 
থেকে উচ্ছেদে করা, কৃষকশ্রেণী ও জনসাধারণের উপকারের জন্যে নয়, 
কোম্পানির রাজন্ব বাড়াবার জন্তে। কোম্পানি-মরকার যে ইনাম-কমিশন. 
বনিয়েছিল, তা মহাবিক্রোহের পূর্বেকার পাঁচ বৎসরে বোন্ধে প্রদদেশে ৩৫ হাজার 
সম্পত্তির মধ্যে ২২ হাঁজারের বেশি বাজেয়াপ্ত করেছিল ।৪ অযোধ্যাতে যে ভূমি-- 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হলে। তাতে সেখানকার বু জমিদার তাদের পৈতৃক সম্পত্তি, 
থেকে বঞ্চিত হলেন। ছু*একটি উদাহরণ : তুলনীপুরের রাজা ১ হাজার গ্রামের 
মালিক ছিলেন, তিনি প্রায় সবই হারালেন ; শাগঞ্জের রাজা! মানসিংহ প্রায় 
সব গ্রামই হারালেন ; শংকরপুরের রাঁণা বেণীমাধো। ২২৩টি গ্রাষের মধ্যে 
১১৯টি হারালেন 3 ধারুপুরের রাজা ও শক্তিশালী কালাকঙ্কর হুর্গের অধিকারী 
হন্ুমস্ত সিং একজন ইংরেজ অফিসারকে বলেছিলেন : “যে জমি আমার" 
পরিবার বংশ-পরম্পরায় ভোগ করছিল, তা থেকে তোমর1 আমাকে কলমের: 
এক খোঁচায় বঞ্চিত করলে ।”৫ 
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অযোধ্যা-গণ-অভ্যুখান:লখনৌ/ ১৮৫ 


নূতন ভূষি-ব্যবস্থাস ফলে কৃষক শ্রেণী তে৷ লাভবান হলোই না, বরং তাদের 
"পর শোষণ ও অত্যাচার নানাভাবে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেল। অনেক 
ইংরেজ শাসক বন্যার বহুস্থানে উল্লেখ করেছেন যে, সরকারি নতুন রাজস্ব 
নীতির ফলে কৃষকর্দের খাজন1! অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং অনেক জমি থেকে 
কষকর। বঞ্চিত হচ্ছিল ও তা বানিয়াদের হাতে চলে যাচ্ছিল।৬ ব্রিটিশ শাসনের 
পূর্বে ভারতে কৃষি-জমি ক্রয় ও বিক্রয় খুব কমই হতো; যেটুকু হতো তা৷ ক্রেতা 
ও বিক্রেতার উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমেই হতো || খাজনার ব] খণের দায়ে পূর্বে 
ক্কষক কখনে) তার জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হতো না। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত ও ভারতে ব্রিটিশ আইন-আদালত প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই কষকর। 
জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছিল। 

এই সময়কার কৃষকর্দের অবস্থা বর্ণনা করে ইংরেজ সরকারের গুণমুগ্ধ সৈয়দ 
আহমদ খানকেও বলতে হয়েছিল : “পূর্বেকার সেটলমেণ্টের তুলনায় বর্তমান 
খাজনার হার খুবই বেশি। ইংরেজর। যে খাজনার হার চাপিয়েছে তা সর্বপ্রকার 
আন্্ষঙ্গিকতা বা আকম্মিকত1 না ধরেই করেছে। চাষের জমির মতো! পতিত 
জমির খাজনাও একই হারে দিতে হচ্ছে। "খাজনা দেবার জন্যে চাষীর! টাকা 
ধার করতে বাধ্য হয়। এই ধারের জন্যে তাদের চড়! সদ দিতে হয়।”? 

ইংরেজদের ধনতান্ত্রিক আইন-আদালত বিচার সবই ছিল জনসাধারণের 
স্বার্থের পরিপন্থী । একজন ইংরেজ লেখক মহাবিভ্রোহের কিছু পূর্বে লিখেছিলেন, 
“ইংরেজি আইনের ছৃর্বোধ্যতা, জটিলতা ও বিচারবুদ্ধিহীন পাগ্ডিত্যে” 
তুলনায় ভারতীয় আইন ও বিচার ছিল “সহজ ও যুক্তিসংগত বিচার 
পদ্ধতি ।”৮ 
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শহরবাসীদেরও চুর্দশার অস্ত ছিল ন1। খাস্ব্রব্য, বস্তু, লবণ, তেল ইত্যাদি 
সমস্ত প্রয়োজনীয় থান্ভ্রব্যেরই দাম ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। কয়েকজন কন্ট্রাক্টর 
এই সমস্ত দ্রব্যের বাবস। একচেটিয়া করে ফেলেছিল এবং অবাধে জনসাধারণকে 
লুঠন করছিল।৯ 

অযোধ্যার সমাজদেহ আর একট। ভয়ানক প্নেগের বার! আক্রান্ত হয়েছিল _ 
সেটা হলো আমিলদের শোঁষণ ও অত্যাচার । ১৮০১ সনের সন্ধিচুক্তির পর 
অযোধ্যার শামনভার প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ রেমিভেণ্টের হাতেই চলে গিয়েছিল। 
কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত নণ হওয়। পর্যস্ত“বাংলাদেশে 
রাজন্ব আদায় করার ভার পেত নিলামে যে সর্বোচ্চ টাকার প্রতিশ্রুতি দিত ; 
তেমন অযোধ্যাতেও নিলামের ডাকে আমিলর। রাজস্ব আদায়ের ভার পেতে 
লাগল। এবং এই কাজের জন্যে আমিলরা নিজেদের সৈন্যসামস্তও রাখত। 
৫০ বছর ধরে অবাধ শোষণের ফলে অনেক আমিল বড় বড় জমিদারি আয়ত্ত 
করেছিল এবং তাদের অনেককেই ইংরেজরা রাজা, নবাব ইত্যাদি উপাধিতে 
ভূষিত করেছিল। 

রাজার। এবং ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীগুলি ষাতে আমিলদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ না হতে 
পারে তার জন্তে ধূর্ত মামিলর1 সবরকম ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিল, এবং তার 
ফলে তাদের পরম্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্ত 
এককভাবে অনেক রাজাই আমিলদের সশস্ত্র বাধ! দিয়েছিলেন । তার জন্কে 
জঙ্গলের মধ্যে বহু ছুর্গ তারা নির্মাণ করেছিলেন । এইভাবে সর্বসমেত ১,৬৯০ 
হুর্গ নিমিত হয়, ধার মধ্যে ২৪৬টি ছিল বৃহৎ আকারের, সঙ্গে ৪৭৬টি কামান । 
মহাবিদ্রোহের সময় এইসব ছূর্গগুলি বিদ্রোহীদের খুবই কাজে লেগেছিল। 
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অযোধ্যা-গণ-অভ্যখান: লখনৌ / ২৮৭ 


অবশেষে ইংরেজর1 যখন পুরোমাত্রায় অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতূক্ত করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, তখন ৪ঠ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬, সকাল বেলায় “ব্রিটিশ রেসি- 
ভে্ট মেজর-জেনারেল আউটরাম নবাবের প্রাসাদে গিয়ে নবাবকে কয়েকটি 
“কথা ব্যাখ্যা করে, তার হাতে একট সদ্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে দিলেন । এই 
সন্ধির দ্বারা তিনি তাঁর রাজ্যের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির হাতে তুলে 
দেবেন। তার পরিবর্তে তার জন্তে মোটা রকমের একটা আয়ের ব্যবস্থা করে 
দেওয়। হবে এবং তিনি কতকগুলি বিশেষ স্থবিধ। ও সম্মানের অধিকারী হবেন। 
এই দলিলটি খুব মন দিয়ে পড়ার পর নবাব দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন 
এবং যখন কোনে! যুক্তির দ্বারাই সন্ধিপত্রে তাকে স্বাক্ষর করতে রাজী করানে। 
গেল ন৷ তখন রেমিভেটে ঘোষণ। করলেন যে, তাকে বাধ্য হয়ে নবাবকে 
জানাতে হচ্ছে যে তিনদিন পর তিনি অযোধ্যার শাসনভার হাতে নেবেন ।*১০ 

৮ই ফেব্রুগ্লারিতে এক ঘোষণাপত্রে সকলকে জানানো! হলে! যে, এদিন থেকে 
অধোধ্যার লোকেরা ব্রিটিশ সরকারের প্রজ। হলো! । এই কাঁজের সমর্থনে ডাল- 
হাউসির ঘোষণ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য | তিনি বললেন, “অযোধ্যার যে শাসনযন্ত 
লক্ষ-লক্ষ লোককে দুঃখধৈন্তের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে ধ্দি আর এক 
মুহূর্তের জন্তেও সহ কর! হয়, তাহলে ব্রিটিশ সরকার ঈশ্বর ও মানুষের সামনে 
দোষী বলে গণ্য হবে।* 

নবাবকে বাধিক ১২ লক্ষ টাক। বৃত্তি দিয়ে কলকাতায় নির্বামিত কর! 
হলে।। তাকে এটাও জানিয়ে দেওয়া হলে। যে, যর্দি তিনি সদ্ধিপত্রে স্বাক্ষর 
করতেন, তাহলে তাকে বৎসরে ১৫ লক্ষ টাক। করে দেওয়। হতো! । যাই হোক, 
এইভাবে সমস্ত পবিত্র সন্ধি-চুক্তিগুলি উপেক্ষ। করে একটি রক্ষিত মিত্র রাজ্যকে 
গ্রাম করবার পর ইংরেজ শাসকরা গর্ব করে বলতে লাগল, “এখন জনসাধারণের 
বেশির ভাগই তাদের কাজের সমর্থন করে, সুতরাং নতুন সরকার খুবই 
নিরাপদ্দ।”১১ জনসাধারণের ইংরেজের প্রতি কতখানি দরদ? ছিল ত। অবশ্য 
তার] এক বছর যেতে ন।-যেতেই জানিয়ে দিয়েছিল। ূ 

অযোধ্যা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই তালুকদার ও কৃষকদের বিরুদ্ধে ইংরেজ 
সরকার তাদের সেটলষেণ্ট অফিসারদের লেলিয়ে দিল। তাদের ওপর চলতে 
লাগল বার্ড ও টোমাসনের হিম-রোলার | কর্নেল জীম্যান লিখিত 'ভায়েরি অফ এ 
টুর ইন আউধ' ছাপ হয়ে গুপ্তভাবে ইংরেজ কর্মচারিদের মধ্যে প্রচারিত হলে।। 
এই বইতে তালুকদারদের একদল দস্থ্য, দখলকারী ও হত্যাকারী বলে অভি- 
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হিত কর] হয়েছিল এবং ভাদ্দের পিষে-সমান-করে দেওয়ার নীতি স্থপারিশ করা 
হয়েছিল। তালুকর্দারদের অগ্রাহ্ করে সেটলমেণ্টের অফিসাররা সরাসরি 
কষকদের সঙ্গে নতুন করে জমি ও খানার বন্দোবস্ত করল। তালুকদারদের 
জঙ্গল দিয়ে ঘের] যেসব দুর্গ ছিল তার অনেকগুলিই ইংরেজরা ধ্বংন করে দিল, 
জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেল] হলো।; আর তাদের ধেসব সৈন্কসামস্ত ছিল তাদেরও 
অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে বিদায় করে দেওয়া হলো৷। এদের কিছু কিছু লোক কৃষি- 
কার্ষে নিযুক্ত হলো, কিন্তু বেশির ভাগই বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। 
নবাবের বাহিনীতে যে ৬০ হাজার সৈন্য ছিল তারন্বেরও এই একই ছুরবস্থা! হলো। 

তালুকদারি উঠে যাওয়ার ফলে কৃষকর] কিন্তু মোটেই লাভবান হলে। ন|। 
বধিত খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলে | প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের ছুর্দশাও বেড়ে গেল। একজন 
ইংরেজ অফিসার লিখেছিলেন, - “আমর! মানুষকে স্থী করার চেয়ে আমাদের 
রাজভাগ্ডার পূর্ণ করার দিকেই বেশি জোর দিয়েছিলাম স্ট্যাম্পের ওপর ট্যাক্স, 
দরখাস্তভের ওপর ট্যাক্স, খাগ্ছাত্রব্যের ওপর, বাড়ির ওপর, খেয়৷ পার হবার ওপর 
- সবকিছুর ওপর ট্যাক্স । তারপর সবকিছুই কনট্রাক্টরকে দেওয়া হতো; 
আঁফিং-এর কনট্রা্ট, খাগ্যশস্তের কনট্রাক্ট লবণের কনট্রাক্ট _-যঘ' প্যারিসে 
অকৃত্টরোয়। নামে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল ।”১২ 

মোট কথা, ইংরেজ শাসনে অযোধ্যার কোনো শ্রেণীর লোকই সন্তষ্ট হতে 
পারেনি ; উচ্চতম সামন্ত ব্যক্তি থেকে শুরু করে নিম্ন তম কৃষক পর্যস্ত সকলেই 
তাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এই অর্থনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে 
জমির সমস্যাই ছিল মহাবিদ্রোহের মূল কারণ- টোটার প্রশ্ন, ধর্মের প্রশ্ন ইত্যাদি 
প্রশ্নগুলি ছিল গৌণ। এই অর্থ নৈতিক ভিত্তির জন্যেই অযোধ্যায় সকল শ্রেণীর 
লোকই বিদ্রোহে ধোগদান করেছিল। তৎকালীন ভারতের অবস্থায় সামস্তশ্রেণীই 
“স্বাভাবিক নেতা" হিসেবে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সকল শ্রেণীর 
এক্যবদ্ধ সংগ্রামই এই বিভ্রোহকে জাতীয় সংগ্রামে পরিণত করেছিল। 

১৮৫৭ সনে মার্চ মাসে হেনরি লরেন্স চিফ-কমিশনার হয়ে অযোধ্যায় এসে 
বুঝতে পারলেন যে, এই বারুদখানায় যে-কোনো মূহুর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে । 
তিনি তালুকদারদের ও সিপাহিদদের কিছু স্থবিধ৷ দিয়ে, কিছু মিষ্টি কথ! বলে 
শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। এবং সার। এপ্রিল মাস ধরে বিভিন্ন সম্প্রদ্দায়ের 
লোকদের নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দরবার করলেন । মুসলমানদের বললেন বে, 
ইংরেজরা! শিখদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের মুক্ত করেছে এবং শিখদেশের 
অভ্যস্তরে, মাঞ্। প্রদেশেও আজ মুসলমানর] শ্বাধীনভাবে নমাজ পড়তে পারছে। 
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হিন্দুদের লরেন্স জিজ্ঞাসা করলেন, মুসলমান রাজত্বে তার! যে অবস্থায় ছিলেন, 
আজ কি তার চেয়ে তারা ভালে! অবস্থায় নেই? হৈরাচারী নবাবের অধীনে 
ফিরে গেলে তাদের কি ভালে হবে? আর শিখদের নললেন, শিখ ও মুসলমানদের 
প্রতিশোধ নেবার সম্ভাবনাট৷ ধেন তার তৃলে ন1 যায়। রাজা ও তালুকদারদের 
বললেন, দেশে ঘর্দি অরাঁজকতার সৃষ্টি হয়, ঘদি কৃষকর। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, 
তাহলে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তারাই তার্দের সম্পত্তি ও 
প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছিল যে, 
সাত্রাঙ্জাবাদীদদের চিরাঁচরিত ভেদ্বনীতির কৌশল প্রয়োগ করেও শেষরক্ষ। হলো 
ন1| চারদিকে অসস্তোষ নানাভাবে প্রকাশ পেতে লাঁগল। গুরুত্বটা লরেন্স 
নিজেও ভালোভাবে উপলব্‌ধি করতে পারলেন, ষেদিন ১৮ই এপ্রিল রান্ত। দিয়ে 
গাড়ি করে যাবার সময় একট] টিল এসে তার মাথার উপর পড়ল। 

২রা মে তারিখে “ম বাহিনীকে টোট। ব্যবহার করতে হুকুম করা৷ হলে তারা 
আদেশ অমান্য করে। ছু" একদিন পর এই বাহিনীকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয় । 
মিরাট ও দিল্লির বিদ্রোহের খবর লখনৌতে এসে পৌছল ১৫ই মে। দেখতে 
'দেখতে বিদ্রোহের আগুন সমগ্র অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে ছড়িয়ে পড়তে লাগল 
এবং জুন মাসের প্রথম দিকেই “অযোধ্যায় ইংরেজ শাসন একটা স্বপ্নের মতো 
বিলীন হয়ে গেল, তার পেছনে শ্রধু একট] ভগ্রস্তুপ রেখে গেল। সিপাহির। 
বিদ্রোহ করল ও জনসাধারণ ইংরেজের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করল; কিন্ত 
কোনোরকম লুঠপাট, ধ্বংস ব1 নিষ্ঠুরতা ঘটল ন1।”১৩ কিছুদ্দিনের মধ্যেই 
তাদ্দের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে অযোধ্যার এক লক্ষেরও অধিক পাধারণ 
মানুষ অন্ত্রধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে | 

বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসছে দেখে হেনরি লরেন্স রেসিডেন্সিকে কেন্দ্র করে 
৬০ একর জায়গা নিয়ে আত্মরক্ষার জন্রে প্রস্তত হতে লাগলেন । চারিদিকে 
পরিখ! খনন করে, দেওয়ালগুলিকে মেরামত ও মজবুত করে, দূরজা ও জানালার 
নিকট ব্যারিকেড তৈরি করে ; চারিদ্দিকে কামানের ব্যটারি প্রস্তুত করে ও 
সৈন্য সমাবেশ করে, খাস্ঠত্রব্য সংগ্রহ করে শক্রর আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার 
জন্য সররকম ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন। দিন দিন রেসিডেন্সি শক্তিশালী হয়ে 
উঠতে লাগল । অধিকন্তু লখনৌ শহরে বিদ্রোহের কোনে! চিহ্ুমাত্র না দেখতে 
পেয়ে লরেন্স ক্যানিংকে ২৩শে জুন গর্ব করে লিখলেন, “আমার সন্দেহ হচ্ছে 
যে, আমর] একেবারেই আক্রান্ত হব কি না। আমাদের প্রত্ততির ফলে শক্রর। 
খুবই শঙ্কিত হয়ে উঠেছে ।”১৪ আবার ২৭শে জুন তারিখে তিনি জেনারেল 
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হ্বাডলক ও হুইলারকে একই মর্মে তার বিশ্বাস ও আশার কথ। জানালেন। 

তিনদিন যেতে না-ষেতেই ৩০শে জুন রাত ৯টায় লখনৌতে অবস্থিত 
সিপাহি] বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কিন্ত ইংরেজের কামানের বিরুদ্ধে লড়াই 
করে বিস্রোহীর। শহরে প্রবেশ করতে পারল ন]। বিদ্রোহীদের ধ্বংস করার 
জন্তে পরদিন লরেন্স তাদের সর্দলবলে আক্রমণ করলেন । লখনৌ থেকে ৮ মাইল 
দুরে চিনহাট নামক একটি গ্রামে বিভ্রোহীর1 আশ্রয় নিল। তাদের সংখ্যা ছিল 
মাত্র ৪ হাজার - ১৫ ব1 ১৬ হাজার নয় এবং তাদের কামান ছিল ১৩টি, _ ৩৬টি 
নয়। 

ইংরেজরা সিপাহির্দের ওপর আক্রমণ শুর করল -- তারা ভেবেছিল আক্রান্ত 
হলেই সিপাহির। ছত্রভঙ্গ হয়ে চতুর্দিকে পালাবে । কিন্ত সিপাহিরা যেরকম 
কৃতিত্বের সে ইংরেজদের ওপর প্রতি-আক্রমণ শুরু করল, তাতে তার খুবই 
অবাক হয়ে গেল। ধ্বংস অনিবার্য দেখে ইংরেজদের পালানে। ছাড়! আর কোনো। 
উপায় রইল ন]। 

একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ লিখেছেন যে, ছু*পক্ষে খন ঘোরতর কামানযুদ্ধ 
চলেছে তখন “দেখা গেল যে, শত্র-বাহিনীর মধ্যভাগ পিছনে হঠে যাচ্ছে -মনে 
হলো যেন আমার্দেরই জয় হচ্ছে।***কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ঝড়ের পূর্বে- 
কার স্তব্ধতা। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাণ্ড মাঠট1 ষেন কেঁপে উঠল এবং আমাদের 
ওপর দিয়ে লৌহঝড় বয়ে ষেতে লাগল এবং ঘাসের গোড়াগুলি থেকে, প্রত্যেক 
গর্ত থেকে ধোয়া বের হয়ে আমাদের ছু'পাশ ছেয়ে ফেলে দিল। আমাদের 
কামানগুলি থেকেও অবিশ্রাম ধারায় গোলাবধণহতে থাকল । কিন্তু বস্তার শ্বোত 
ক্রমশ এগিয়েই আসতে লাগল এবং শীন্ই শিখদের ভাপিয়ে নিয়ে গেল। 
অযোধ্যার গোলন্দাজর। ও গাড়িচালকর। বিশ্বামধাতকতা৷ করল । '*-অশ্বারোহী- 
দের আক্রমণ করতে বলা হলো ***কিন্তু শিখরা তাদের ঘোড়ার মুখ অন্থর্দিকে 
ঘুরিয়ে পালিয়ে গেল।” ইংরেজর]1 বারবার বিদ্রোহীদের হঠাতে চেষ্টা করল, 
কিন্ত বারবার তার! ব্যর্থ হলে | বিদ্রোহীর। এগোতেই থাকল এবং ইংরেজদের 
প্রায় ঘিরে ফেলবার উপক্রম করল। লরেন্স তখন বাধ্য হয়ে তার সৈম্দের 
পিছু হঠতে আদেশ দিলেন। তাদের এই পশ্চাদ্গমন পলায়নে পরিণত হলো! 
“সর্বপ্রকার শৃংখলাই নষ্ট হয়ে গেল? ।১৫ 

বিন্রোহীরা। পলায়নপর ইংরেজের পশ্চান্ধাবন করতে লাগল । ইংরেজর। শহরে 
ফ্রিরে লৌহ-সেতু দিয়ে রেসিভেন্দিতে প্রবেশ করল। লৌহ-সেতু ও পাথর-সেতু 
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ছ'জায়গাতেই বিভ্রোহীর! বাধা পেল । “তারপর এই ছুটি সেতুর কিছু দূরে 
তার! গোমতী পার হয়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেল এবং চারিদিককার বাড়ি- 
গুলি দখল করে দেখান থেকে আমাদের পরিখার মধ্যে বন্দুক চালাতে লাগল । 
তখন থেকেই শুরু হলে! লখনৌ রেসিডেন্সির বিখ্যাত অবরোধ 1৮১৬ 

এইভাবে ১ল। জুলাইতে রেসিভেছ্ি অবরোধ শুরু হলে! | অন্যান্য থান, 
বিদ্রোহী সিপাহিদের মধ্যে ঘে ছুর্বলতা দেখ। গিয়েছিল, চিনহাটে ও রেসিডেন্সিতেও 
তা দ্বেখ! গেল | মেজর-জেনারেল ইনেস ( যিনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন) 
বলেছেন : “বিভ্রোহীদের নেতৃত্বের অভাব ছিল।*..১ল৷ জুলাই রাত্রিতে 
তার] তাদের স্থানত্যাগ করে চলে গিয়েছিল*'*এবং এই কারণে মুচি ভবন 
থেকে বিনা বাধায় ইংরেজরা এসে একত্রিত হতে পেরেছিল। তাদের নেতার? 
তাদের চালন। করার পরিবর্তে, রাজদরবারের চক্রান্তে জড়িত হয়ে পড়ছিল এবং 
৭ই জুন পর্বস্থ তাঁরা কোনোরকম সামরিক ব্যবস্থাই অবলম্বন করেনি ।৮১৭ 
সিপাহিদের ওপর নেতৃত্বের অনবরত হাত বদল হচ্ছিল ; যুদ্ধ পরিচালন! করার 
কোনে সঠিক পরিকল্পনাও তাদের ছিল না। 

রেমিডেন্সিতে ১,৭২০ জন সৈন্যের মধ্যে ১*০৮ জন ছিল ইংরেজ, আর ৭১২ 
জন ভারতীয় । আর ছিল বেসামরিক ১,২৮০ জন -তার মধ্যে ৬** জন ইংরেজ 
স্ত্রীলোক ও শিশু, আর বাদবাকি *৮* জনের প্রায় সকলেই দাসদাসী | ৮৭ দিন 
যুদ্ধের পর ২৫শে সেপ্টেম্বর রেসিভেন্সির অবকুদ্ধদের ইংরেজর উদ্ধার করতে সমর্থ, 
হয়েছিল। ১১০০৮ জন ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে ২৫শে সেপ্টেম্বর মাত্র ৫৭৭ জনকে 
জীবিত পাওয়1 গিয়েছিল এবং তাদেরও বেশির ভাগ জথম কিংব। অসুস্থ ছিল। 
মৃতদের মধ্যে ছিলেন হেনরি লরেন্স, জুডিসিয়াল কমিশনার ওমানি এবং মেজর 
ব্যাঙ্কস, চিফ-এঞ্জিনিয়ার আযাগারনমন প্রভৃতি । ৯» জন ইংরেজ গোলন্দীজ- 
অফিসারের মধ্যে মাত্র ৪ জন বেঁচে ছিলেন; ৯ জন ইংরেজ স্ত্রীলোক ও ৫৩ 
জন শিশু মার! গিয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে নিহত হয়েছিল ১৩০ জন, 
আর পালিয়েছিল ২৩০ জন। অর্থাৎ অতি বিপজ্জনক ব্যাপার হওয়া সত্বেও 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয় সৈন্ত রেসিডেন্সি ত্যাগ করেছিল।১৯৮ এই 
পলাতকদের মধ্যে শিখদের পংখ্যাও কম ছিল না।৯৯ 
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লখনৌর অবরুদ্ধদের উদ্ধার করবার জন্তে জেনারেল হাভলক ২০শে জুলাই 
কানপুর থেকে যাত্রা করলেন। ২৯শে জুলাই উনাউ শহর থেকে ৮ মাইল দুরে 
বমিরতগঞ্জে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ হলে! | ফরেস্ট এই যুদ্ধ সঙ্থদ্ধে বলেছেন : 
“যখন আমাদের লোকরা গ্রা্টির দিকে অগ্রসর হলে! তখন বাড়িগুলির 
দেওয়ালের ছিত্রগুলি থেকে ভয়ানকভাবে গুলীবর্ষণ হতে লাগল ।***আমরা 
গ্রামটিতে আগুন ধরিয়ে দিলাম, তার পরেও তারা যুদ্ধ চালিয়ে ঘেতে লাগল। 
***অযোধ্যার গোলন্নাজরা, যারা সৈনিক হিসেবে খুব ভালো! শিক্ষা! পেয়েছিল, 
কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে একগুয়ের মতো যুদ্ধ করে চলল এবং তাদের 
কামানের পাশে 'দীড়িয়ে ধ্বংস হলে1।*২০ হ্যাভলকেরও এত ক্ষতি হলো যে, 
তাকে পিছু হঠে গিয়ে মঙ্গলভারে অপেক্ষা! করতে হলো, খন নতুন সৈল্যদল 
এসে পৌঁছল তখন আবার তিনি লখনৌর দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেন। 
পুনরায় ৫€ই আগস্টে বসিরতগঞ্জের ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে যুদ্ধ হলো1। বিদ্রোহীর্দের 
প্রতিরোধ এতই তীব্র হলে! যে, হাভলককে আবার মঙ্গলভারে ফিরে যেতে 
হলো । ইংরেজর] ফিরে যাবার সময় বিদ্রোহীরা ১২ই আগস্ট বুড়িয়াকা-চৌকিতে 
আবার তাদের আক্রমণ করল। ইতিমধ্যে হাভলক খবর পেলেন যে, কানপুরের 
অবস্থা আবার সংকটজনক হয়ে উঠেছে -৫ হাজার বিদ্রোহী কানপুর ও বিধুরের 
দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হাভলককে বাধ্য হয়ে কানপুরে ফিরতে হলো । এইভাবে 
অবরুদ্ধ লখনৌর প্রথম উদ্ধারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে! । অবরুদ্ধ ইংরেজদের নায়ক 
ব্রিগেডিয়ার জন ইংলিশের স্ত্রী তার ডায়েরিতে লিখেছিলেন, “শিখরাও যে 
বিক্ষুব্ধ তা সনদহ কর! হয়েছিল । জন প্রয়োজনীয় সাবধানতার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করলেন। জন তাদের এমন জায়গায় কাজ দিলেন যে, তার! ৩২-তম বাহিনীর 
( ইংরেজ) আয়ভাধীনে থাকল এবং নিজেদের জীবনকে বিপদগ্রস্ত না করে 
আর তার্দের পালাবার পথ থাকল না; তা সত্বেও, আমাদের ঘরের মধ্যে 
বিশ্বাসঘাতকতার কথাট। চিন্তা করতেও কিরকম ভয়ংকর লাগে ।”২৯ 
স্বাভলক কানপুর ত্যাগ করে আবার ১৮ই সেপ্টেম্বর লখনৌর দিকে যাত্রা 
করলেন। ২১শে তারিখে যদিও একমাত্র মজলভার ছাড়। বিভ্রোহীদের সঙ্গে 
আর কোথাও সম্মুখযুদ্ধ হয়নি, তবুও তার্দের গেরিলা যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের 


এবং তার। যে রকম নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিল তা একটি মহশতর আদর্শের 
জন্যই উপযুক্ত। বিদ্রোহীরা ঘদদি তাদের নায়ককে সঠিকভাবে মেনে চলত-"* 
স্তাহলে আমার্দের একটি লোকও লখনৌতে ফিরে এসে আমাদের সর্বনাশের 
কাহিনী বলতে পারত না।” (২৩০৪, 270) 
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অধোধ্যা-গপ-অভ্ভযু খান: লখমৌ/ ২৯৩. 


অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল। রেদিডেন্সির আত্মরক্ষার ক্ষমতা ঘষে তখন শেষ 
সীমায় এদে পৌছেছিল, তা সহজেই অনুমেয়  খাস্ভত্রব্যের আর বিশেষ অবশিষ্ট 
ছিল না; সৈল্ভসংখ্যাও অর্ধেকের বেশি কমে গিয়েছিল। এই অবস্থায় আর এক 
সপ্তাহও বোধহয় তাদের টি'কে' থাকা সভভব হতে] ন1। রেসিডেন্সির একজন. 
ইংরেজ অফিসার লিখেছিলেন, “যদি তার! (হাভলক ও আউটরাম ) শেষ 
মৃহূর্তে এসে না পৌছতেন, তাহলে আমাদের নেটিভ সিপাহিরা, যার] এ পর্যস্ত 
খুবই মহত্ব দেঁখিয়েছে এবং প্রশংসনীয় বিশ্বস্তত। দেখিয়েছে, নিশ্চয়ই আমাদের 
ত্যাগ করে চলে যেত। যর্দি তার! তা করত, তাহলে তাদের কোনে। দোষও. 
দেওয়া যেত না, কারণ জীবন হচ্ছে মধুর; আর তাছাড়। আশা-ভরস! 
আমাদের একেবারেই ছিল না।”২২ কিন্তু নেটিভদের রাঁজভক্তি যে সব ইংরেজ- 
রাই সমানভাবে তারিফ করত তা নয়। হ্যাভলকের বীরসৈন্যর। প্রতিজ্ঞ। 
করেছিল যে, একট। বিদ্রোহীকেও তার জীবিত রাখবে না! এপং তারা কাল! 
আদমি মাত্রকেই বিদ্রোহী বলে গণা করতে শিখেছিল। ২৬শে তারিখে 
রেমিডেন্সিতে ঢুকে প্রথমেই তার তাদের বীরত্ব দেখাল কয়েকজন রাজভভ্ত 
সিপাহিকে খুন করে ।২৩ ১৮৫৭ জনের বিদ্রোহের ইতিহাসে রাজভক্তির এমন 
বিয়োগাস্ত নজির অনেক পাওয়। যায়। 

কানপুর ত্যাগ করার পর আলমবাগ পর্যস্ত ৬ দিনের যুদ্ধের ফলে হ্যাভলকের 
বাহিনীর ২০৭ জন নিহত হয়েছিল, আর আলমবাগ থেকে রেসিডেম্সিতে 
পৌছতে ৩১ জন অফিসার ও ৫*৪ জন সৈন্য হতাহত হয়েছিল।২৪ নিহতদের 
মধ্যে ছিলেন ইংরেজদের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ “হিরো” - কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর 
হত্যাকাণ্ডের বীর জেনারেল নীল। 

কিন্ত এত বড় বিজয়ের পরও রেসিডেন্সির অধিবাসীর! খুব উৎফুল্ল হতে 
পারল না| রেসিডেন্সির একজন ইংরেজ মহিলা ২৭শে সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন : 
“এই দিনটা সকলের পক্ষেই খুব বেদনাদায়ক হয়েছিল ) সকলেই খুব ভগ্নোগ্ম 
এবং সকলেই বুঝতে পারল ঘষে আমর উদ্ধার পাইনি। আমাদের বিপদের 
তুলনায় আমাদের সৈম্তের সংখ্য। খুবই কম এবং মজুত খাগ্ঠের তুলনায় ভারা 
খুবই বেশি ।”২৫ এর ওপর আবার খবর এলে ষেঃ শহরে ১ লক্ষ সশ্ন্্র লোক 
জমায়েত হয়েছে এবং নানাপাহেবও উপস্থিত আছেন। সাংগঠনিক কাজে 
কিংব। যুদ্ধক্ষেত্রে নানাসাহ্ব কোনো কৃতিত্ব না দেখালেও তার নাম শুনলেই: 


২২, 7২999: 797307921 1270692৯০১১ 07248 7 

২৩, 395০5 012421 ৫৪ 1/%08095৮) 0. 235 

২৪, 50£165% : 1385/079 ৯১ ০]. 01, 0, 63 

২৫, 17119, 0899: 1029 05 1029 2 1507%1105 0, 131 


২৯৪/ভারতীয় খমহাবিদ্রোহ 


আবাজবুন্ববনিত! মকল ইংরেজই আতঙ্কিত হয়ে উঠত। এটাই ছিল তাঁর 
প্রধান কৃতিত্ব। আজও তার। তাকে তৃলতে পারেনি । 
আরে! অনেকর্দিন রেমিডেন্সির আশ্রিতদবের অবরুদ্ধ হয়েই থাকতে হলো । 
১০ই নভেম্বর ব্রিটিশ বাহিনীর কমাগার-ইন-চিফ স্তার কলিন ক্যাম্পবেল « 
হাজার জন সৈন্য ও ৩২টি কামান নিয়ে আলমবাগে পৌছালেন। ১৩ই তারিখে 
ভার আক্রমণ শুরু হবার পূর্বে তার বাহিনীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন : 
“জোয়ানর1, আমি তোমার্দের বলতে চাই যে, আমাদের সামনের কাঁজট। খুবই 
কঠিন ও বিপজ্জনক । ক্রাইমিয়াতে আমরা ঘতট। বিপর্দের ও কঠিন কাজের 
সম্মুখীন হয়েছিলাম - আজকের কাজ তার চেয়েও বেশি কঠিন ও বিপজ্জনক ।*২৬ 
দিলখুসা ও লা-মার্টিনিয়ের দখল করার পর ক্যাম্পবেল আকন্মিক ভাবে 
সেকেন্দ্রাবাগ আক্রমণ করলেন। ২,৫০* বিজ্রোহী অন্তত্র গিয়ে লড়বার জন্তে 
'এখানে জমায়েত হয়েছিল এবং এর পিছন দিকের সমস্ত দরজাগুলিই বন্ধ ছিল। 
'তাছাড়া, এই সিপাহির্দের সঙ্গে কোনো কামানও ছিল ন।। শক্রর কামানের 
গোলাতে তাদের বেশির ভাগই ধ্বংস হলে|। তারপর ইংরেজর] বিদ্রহীদের 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রতিটি বি্রোহীই শেষ পর্যস্ত লড়াই করে প্রাণ দ্িল। 
এছাড়া সেকেন্দ্রাবাগের যুদ্ধের আর একটি ঘটন। ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে 
লেখা থাকবে । সেকেন্দ্রাবাগের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা ঝাঁকড়া পিপ্লল গাছ 
ছিল ও তার গোড়ায় কতকগুলি ডলের কলসী ছিল। একজন ইংরেজ অফিসার 
লিখেছেন, “হত্যাকাণ্ড যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন আমাদের অনেক 
লোক ছায়ার জন্যে ও তার্দের অসম্থ তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে এ গাছের নিচে 
যাচ্ছিল।” কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, অনেক ইংরেজ সৈন্য মৃত অবস্থায় 
গাছের গোড়ায় পড়ে আছে। এতে অনেকের সন্দেহ হলো । ওয়ালেস নামক 
একজন ইংরেজ সৈন্ত পিছনে হুঠে গাছের ওপরে ভালে! করে দেখতে লাগল। 
“পরক্ষণেই সে চেঁচিয়ে বলে উঠল “আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি, তারপরে সে গুলী 
ছুড়ল এবং তৎক্ষণাৎ একট লাল কোট ও গোলাপী রঙের সিক্ষের পাতলুন 
পর।1 এক ব্যক্তির দেহ মাটিতে এসে পড়ল। জোরে পড়ার ফলে তার কোটের 
বোতাম ছিড়ে গিয়েছিল। কাছে গিয়ে দেখ! গেল, সে একজন শ্ত্রীলোক। 
তার সঙ্গে পুরনো! ধরনের ছুটি পিস্তল ছিল, একটি গুলীভর] অবস্থায় তার 
'বেণ্টেই ছিল এবং আর একটির ছ্বার। সে ছয় জনের প্রাণনাশ করেছিল ।”২? 
! চারদিন ধরে ঘোরতর যুদ্ধের পর ১৭ই নভেম্বর রেমিভেন্সি উদ্ধার হলে] 
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অযোধ্যা-গণওভ্যাখান:লখনৌ/ ২৯৫ 


কিন্তু আবার ২২শে তারিখে জমগ্র ইংরেজ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে রেসিডেক্ছি 
ত্যাগ করে ক্যাম্পবেলকফে কানপুর অভিমুখে ছুটতে হলো । আউটরাম তার 
বাহিনী নিয়ে আলমবাগে রয়ে গেলেন। 

লখনৌর এই যুদ্ধের একট] বৈশিষ্ট্য ছিল বিদ্রোহে মহিলাদের অংশগ্রহণ । হ্াভ- 
লকের বাহিনী যখন শহরের মধ্যে প্রবেশ করছিল ( একজন ইংরেজের কথায় ) 
“তখন সামনে থেকে ও পাশের রাস্তাগুলি থেকে প্রতিটি ছাদের উপর থেকে, 
প্রতিটি জানাল! ও বারান্দা থেকে আমাদের ওপর অজন্র গুলীবর্ধণ হচ্ছিল |... 
স্ীলোকন্দের মধ্যেও অনেকে এতই উত্তেঞ্জিত হয়ে পড়েছিল যে তার। কেউ 
কেউ বন্দুক চালাচ্ছিল আর অনেকে ইট পাথর ছু'ড়ে মারছিল।”২৮ আর এক- 
জন ইংরেজ অফিদার বলেন, কয়েকজন নিগ্রো স্ত্রীলোক সেকেন্দ্রাবাগে যুদ্ধ 
করে প্রাণ দিয়েছিল -“তার। হিংস্র বিড়ালের মতে। লড়েছিল এবং তাদের 
মৃত্যুর. পরই বোঝ। গিয়েছিল যে তারা৷ স্ত্রীলোক ।*২৯ এবং আর একজন ইংরেজ 
অফিপার তার স্থতিকাহিনীতে, কিভাবে একজন বৃদ্ধ! লোহার সেতুতে একটা 
বড় বোমায় আগুন লাগাতে গিয়ে মার] গিয়েছিল তার বর্ণন। দিয়েছেন ।৩০ 

কিন্ত দিপাহি ও জনসাধারণের এত বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ সত্বেও তার 
যে পরাজিত হতে লাগল তার প্রধান কারণ, দিল্লি ও কানপুরের মতোই, 
বিদ্রোহীদের রাঞ্জনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের একান্ত অভাব।৩১ দিজির 
মতোই লখনৌতেও নিপাহির1 বিদ্রেহ করার পরই একটা 'কোর্ট' স্বাপন 
করেছিল এবং সিংহামনচ্যত নবাবের শিশুপুব্র বিরজিশ কুদ্দরকে অধোধ্যার 
নবাব বলে ঘোষণা করেছিল এবং সেই শিশুর মাতা হজরত মহল-কে বেগ 
বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। একজন সমসাময়িক ইংরেজ লেখক কোর্টের 
নদন্ত হিসেবে ৫ জনের নাম দিয়েছেন : ক্যাপ্টেন রঘুনাথ সিং, ক্যাপ্টেন 
উমরাও সিং, ক্যাপ্টেন ইমদাদ হুসেন, দারোগা ওয়াজিদ আলি, মানু! 
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২৯৬!/ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


সরফউদ্ধৌলা ।৩২ কিন্তু এই “কোর্ট' দিল্লিতে তার যতটা আধিপত্য স্থাপন 
করতে পেরেছিল, লখনৌতে তার কিছুই পারেনি । সিপাহিদের নিজেদের মধ্যে 
ঝগড়1-বিবাদ তো৷ ছিলই, তাছাড়। সামস্ত রাজাদের গ্রভাবের বিকুদ্ধে তার। 
বিশেষ কিছু করতে পারেনি । 

অযোধ্যা! ও লখনৌতেও প্রথম দেকে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব ছিল অত্যন্ত বিভক্ত 
-অযোধ্যার নবাব পরিবারের সামস্ত-আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার গ্রচেষ্টা, 
মিপাহিদের যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজস্ব পৃথক চিন্তা, সামন্তরাজ৷ ও তার্দের অনুগত জন- 
সাধারণের সশস্ত্র বাহিনীর রণকৌশল, ফয়জাবার্দের মৌলভির পরিকল্পন], 
এতগুলি বিভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী চিস্তাশ্লোত ও সমাজ- 
শক্তির মধ্যে সামপ্রন্ত বিধান কর! খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল । এবং এই সমস্ত 
বিভিন্ন দলের মধ্যে অনবরত নেতৃত্বের হাত বধল হচ্ছিল ।৩৩ 

এই অবস্থার মধো বেগম হজরত মহল নেতৃত্ব স্থাপনের জন্মে যে সাহস ও 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা৷ সত্যই অবিস্মরণীয় | তাঁকে অযোধ্যার রাণী বলে 
রাজা, নবাব, হিন্দু-মৃসলমান জনসাধারণ সকলেই মেনে নিয়েছিলেন । বেগম 
পিপাহিদের মধ্যে ও শাসনকার্ষে শৃংখল স্থাপনের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন । 
তিনি অনেক সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েও সিপাহিদের উৎসাহিত করেছিলেন । 
খন ইংরেজরা লখনৌকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল, যখন লখনৌতে 
বিভ্রোহীর্দের দংকট ঘনীতৃত হয়ে এসেছিল, কানপুরে নানাসাহেবের ত্তীয়বার 
পরাজয় ঘটেছিল, সেই রকম হতাশাপূর্ণ অবস্থাতেও বেগম অপাধারণ ধৈর্য ও 
দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন ।৩৪ 
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অযোধ্যা-গণ-অভ্খানঃ লখনৌ / ২৯৭ 


কানপুর হত্তচ্যুত হওয়ার পর তাতিয়া টোগী নান। সাহেবের অনুমতি নিয়ে 
গোয়ালিয়ার চলে যান। সেখানকার শক্তিশালী গোঁয়ালিয়ার কনটিনজেপ্ট জুন 
মান থেকে বিপ্রোহ ঘোষণা করে নিক্ষিয় ভাবে বসেছিল ; অবশেষে তারা 
তাতিয়ার সঙ্গে যোগ দিত সম্মত হয়ে নই সেপ্ম্বর কল্পিতে এসে পৌছল। 
২৭ শে নভেম্বর নানাসাহেব কানপুর আক্রমণ করলেন ও জেনারেল উইগুহামকে 
শোচনীয়ভাবে পরান্ত করে কানপুর পুনরায় দখল করলেন; উইগুহাম ইনটেঞ্চ- 
মেণ্টে আশ্রয় নিলেন। নানা এইখানে মস্ত বড় একট] ভূল করলেন _ গঙ্গার 
উপরকার নৌকার সেতু ভেঙ্গে দিলেন না। ২৯ তারিখে ক্যাম্পবেলের 
বাহিনী একরকম বিন! বাধায় সেতু পার হয়ে কানপুরে প্রবেশ করল; এর 
ফলে এলাহাবাদের পথ, যে পথ দিয়ে একট] বিরাট ইংরেঞ্জ বাহিনী আসছিল, 
তাদের নিকট খোলাই রইল । নানাসাহেব আরে। ভুল করলেন শক্রকে ৫-৬ দিন 
সময় দিয়ে । ক্যাম্পবেলের বাহিনী তখন লখনৌর স্ত্রীলোক, শিশু ও অস্ুস্থদের 
এলাহাবার্দে পৌছে দিতে ব্যস্ত। এই এ্রযোগে ঘ্দি বিদ্রোহীর1 ক্যাম্পবেলকে 
পৃর্ণোদ্যমে আক্রমণ করত, তাহলে তাদের প্রতিরোধ কর কিংব! দেতু রক্ষা করার 
মতো শক্তি ক্যাম্পবেলের হতো। না। তাতিয়। ৪ঠ1 ডিসেম্বরে এই ভূল সংশোধন 
করার চেষ্টা করলেন ; তিনি প্রচণ্ডভাবে ইংরেজদের আক্রমণ করলেন এবং সেতু 
ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করলেন । কিন্তু এই শেষ মুহুর্তে তাকে ব্যর্থ হতে হলে|। 

ঠিক এই নময় ৪51 ও ৫€ই ডিসেম্বর কলকাতা থেকে ৫,৬০* সৈন্যের একটা! 
ইংরেজ বাহিনী ৩৫টি কামান নিয়ে কানপুর পৌছে গেল। তাছাড়। দিল্লি 
থেকেও একট! বড় বাহিনী হোপ গ্র্যাণ্টের নেতৃত্বে এদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। 
৬ই তারিখে ইংরেজরাই বিল্রোহীর্দের ওপর আক্রমণ শুরু করল । সমস্ত দিন- 
রাজিব্যাপী যুদ্ধের পর বিদ্রোহীর1 কানপুর ত্যাগ করল এবং নানাসাহেবও নদী 
পার হয়ে অযোধ্যায় চলে গেলেন। 

কিছুদিন পর ফতেগড় আক্রান্ত ছলে|। কানপুর থেকে ৮* মাইল উত্তরে 
গঙ্জার ধারে এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে জনসাধারণ ও সিপাহির। ফরাকাবাদের 
নবাবের অধীনে স্বাধীনতা ঘোষণ। করেছিল এবং কর্নেল স্মিথ ও অন্যান্য ইংরেজ- 
দের পালাতে হয়েছিল। ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে ফতেগড় ছু'দিক থেকে 
ইংরেজদের ঘার1আক্রাস্ত হলে! - একদল এলো! দিল্লি থেকে আর একদল কানপুর 
থেকে । ৩র। জানুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে ইংরেজরা আবার ফতেগড় অধিকার 
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২৯৮/ভারতীয় মহাবিক্রোহ 


করল। এ দিনই ফরাক্কাবাদের নবাবকে ফাসি দেওয়া হলে! | “প্রথমত, তার 
শরীরে সর্বত্র শুয়োরের চবি ঢেলে দেওয়। হলে। এবং ঝাড়,দার দিয়ে তাকে বেত 
মারা হলো, তারপর তাঁকে ফামিতে ঝোলানে। হলে] । এটা কর। হয়েছিল 
কমিশনারের হুকুমে ।৩৫ 

কমিশনার পাওয়ার সমগ্র ফতেগড় জেল! ঘুরে বেড়ালেন এবং জোয়ান লোক 
দেখামাজ্রই তাদের ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝোলালেন। একমাত্র মাও নামক একটা 
ছোট জায়গায় তিন দিনের মধ্যে একটা বড় পিগ্ল গাছের শাখায় ১৯০ 
লোককে তিনি ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন। পাওয়ারের বন্ধুরা তার গুণমুগ্ধ হয়ে 
তাকে 'হাঙ্গিং পাওয়ার, (17918108 2০৬০৪) বলে ডাকতেন ।৩৬ ফতেগড় 
সম্বন্ধে ফোরবস্-মিচেল বলেছেন : “কমিশনার পুলিশ স্টেশনে তার আদালত 
বসালেন। আমি জানি না বন্দীদের কিভাবে বিচার কর। হয়েছিল, অথবা 
কিরকম সাক্ষ্য-প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ কর] হয়েছিল। আমি এইটুকু 
মাত্র জানি যে, বন্দীদের দলে দলে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়। হয়েছিল এবং তার 
পরক্ষণেই পুলিশ স্টেশনের সামনেই যে একটা মস্ত বড় বটগাছ ছিল, সেখানে 
আবার মার্চ করিয়ে নিয়ে গিয়ে তার্দের ফাসিতে ঝোলানে। হয়েছিল । এই কাজ 
শুরু হয় বেলা ৩ টার সময় এবং অনবরত চলতে থাকে পরের দিন সকালবেল। 
পর্যস্ত। তখন দেখা গেল যে, গাছে আর একটুও জায়গা খালি নেই এবং এ 
সময়ের মধ্যে ১৩* জনকে ঝোলানে হয়ে গিয়েছে । একটা ভয়াবহ দৃশ্য সন্দেহ 
নেই।” যে ইংরেজ বারপুক্রব নিরস্ত্র বন্দী মোগল শাহজাদাদের স্বহন্তে খুন করে 
কুখ্যাতি অর্জন করেছিল, সেই হাডমনও এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল। সেই 
হাডসন হেন বীরপুরুষও এই বীভৎস দৃশ্য দেখে ঘ্বণায় বলে উঠেছিল : “এইসব 
কাজ আর আমার লহ হচ্ছে না। আমার যে এখন কোনে। ডিউটি নেই তাতে 
আমি খুবই খুশি ।৮৩৭ 

কানপুর ও ফতেগড় দখলের পর সমগ্র গঙা-ষমুন। পোয়া, অস্তত তার শহর- 
গুলি, ইংরেজের অধিকারে এলে। এবং কলকাতা থেকে লাহোর, পেশোয়ার 
পর্যস্ত সমস্ত গ্র্যাগু-ট্রান্ধ রোডটাই ইংরেজ সৈন্য ও সাজ-সরঞামের যাতায়াতের 
জন্তে মুক্ত হলে! | কিন্তু তখনে। উত্তরে সমগ্র রোহিলখণ্ড ও অযোধ্য। এবং দক্ষিণে 
সমগ্র বুন্দেলখণ্ড সম্পুর্ণ বিদ্রোহীদের অধিকারেই রয়ে গেল। 
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নান! সাহেব 


পেশোয়। দ্বিতীয় বাজিরাও ১৮১৮ সনে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ইংরেজের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বাধিক ৮ লক্ষ টাকার পেন্সনে 
কাপুর থেকে ২৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার ধারে বিঠুরে বাস করতে লাগলেন। 
১৮৫১ সনে তার মৃত্যুর সময় তিনি উইল করে তার দত্তক দন্দুপস্থ নানাকে তার 
সবকিছুর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে গেলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার নানাকে 
পেশোয়া বলেও স্বীকার করলেন ন1, ৮ লক্ষ টাক! পেন্সনও বন্ধ করে দিলেন 
এবং অন্যান্য অধিকারগুলি থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করলেন । পেন্সনের জন্যে 
তার দরখাস্ত গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল যখন নামগ্ডুর করলেন, তখন নান। 
মাহেব কোর্ট-অফ ভাইরেক্টার্স-এর নিকট আপিল করবার জন্তে আজিমুল্লা 
খানকে ইংল্যাণ্ডে পাঠালেন ।১ 
আজিমুল্ল। খান অতি সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের অধ্যবসায়ে ইংরেজি ও 
ফরাসি ভাষ! শিখে উন্নতিলাভ করেছিলেন । ইংল্যাণ্ডে যদিও তিনি সন্তাস্ত 
বংশীয় মহিলা মহলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন, কিন্তু নানা সাহেবের 
পেন্সন সম্বন্ধে তিনি ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে রাজী করাতে পারলেন না। তারপর 








১. পেন্সনের প্রসঙ্গে তখনকার সরকারি ইংরেজ মহলের মতামত ব্যক্ত করে 
1097/6 025%882 (37576010919, 185? ) লিখেছিল যে বাজিরাওকে ৩৫ 
বছরে কোটি-কোটি টাকা পেন্সন দেওয়৷ হয়েছে, ইধ়োরোপে এমন ব্যাপার কেউ 
কল্পনাও করতে পারে না। “বাজিরাওকে যে টাক। দেঁওয়। হয়েছিল তা দিয়ে 
একট। গঙ্গ1 ক্যানাল অথবা! কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যস্ত রেল লাইন তৈরি করা 
যেতে পারত ।” কথাগুলি ঠিকই - কিন্তু যার। চোরের উপর বাটপাড় তাদের 
মুখে একথ। খাটে না। বাজিরাও ভারতীয়দ্বের যেভাবে বঞ্চিত করছিল, 
ইংরেজর] তার চেয়ে ভারতবাসীর অনেক বেশি ক্ষতি করছিল । ইংরেজরাও 
ভারতবাসীকে শোষণ করে কোটি-কোটি টাক? বিদেশে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্ত 
এর চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে নীতিগত -_ ভারতীয়দের ভালোমন্দ বিচারের ভার 
ভারতীয়দেরই, বিদেশীদের নয়, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের 
ভার ভারতীয়দেরই ওপর _ সেখানে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ অচল । ভারতবাসীর 
দুর্ভাগ্য এই যে, সামস্ততন্ত্র বিরোধী সমাজ-বিপ্লব তারা তখনে। ঘটাতে পারেনি, 
আজও ঘটাতে পাঁরেনি। তাই এখনো দেখা যায়, সাধারণ ভারতবাসীর কোটি- 
কোটি টাক। এই পরগাছাগুলি আত্মসাৎ করে নেয় । 


৩০০ /ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


লগুন থেকে ভারতে ফিরবার পূর্বে তিনি ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ দেখবার জঙ্গে্ 
কনস্টার্টিনোপল যান। “যেসব রুস্তমরা, অর্থাৎ রুশর1, ইংরেজ ও ফরামি 
উভয়কে হারিয়ে দিয়েছে” তাদের দেখবার জন্যে তিনি ব্যগ্র হয়ে ওঠেন ।২ যুদ্ধ-. 
ক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে তিনি রুশ ব্যাটারির কাজ পরিদর্শন করেছিলেন । এটাও, 
শোন! যায় যে, কনস্টার্টিনোপলে থাকাকালীন আসন্ন ভারত-বিন্রোহে সাহা- 
ষ্যার্থে তিনি কয়েকজন রুশ প্রতিনিধির সঙ্গেও আলাপ আলোচন। করেছিলেন ।. 
কিন্ত এর সত্যাসত্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে এ সম্পর্কে ফোরবস্-মিচেল' 
যেটুকু তথ্য দিয়েছেন ত হলো এই, রুরকির এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত, 
মোহাম্মঘ আলি থান ইংরেজের হাতে বন্দী হয়েছিলেন । ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ 
সনে তার ফাসি হয়। ফাপির পূর্বে ফোরবস্-মিচেলকে মোহাম্মদ আলি কতকগুলি 
কথা বলেন। আজিমুজ্ার সঙ্গে তিনিও ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন, তারপর. 
ক্রাইষিয়াতেও তার সঙ্গে যান। তিনি আরো বলেন, “সেখানে আমর ১৮ই 
জুন তারিথে ব্রিটিশের আক্রমণ ও পরাজয় দেখেছিলাম । সেখান থেকে আমর' 
কনস্টার্টিনোপলে ফিরে যাই। সেখানে আমরা কয়েকজন প্রকৃত অথব। কৃত্রিম 
রুশ প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আজিমুন্ত্া যদি ভারতে বিদ্রোহ ঘটাতে 
পারেন, তাহলে প্রচুর বাস্তব সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন বলে তারা বড় বড়- 
গ্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন। সেই সময়ই আমি ও আজিমুল্পা কোম্পানি-সরকারকে 
খতম করবার জন্তে সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করি।”৩ 

কানপুরের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানের জন্তে এখানে একটি ইংরেজ-গোলন্দাজ 
বাহিনী ও প্রায় ২,৫০০ পিপাহির থাকার জন্যে একটা বড় ক্যান্টনমেন্ট ছিল 
এবং অন্যান্য শহরের তুলনায় এখানে বেসামরিক ইংরেজ, ফিরিঙ্গি ও খ্রীন্টান 
অধিবাসীর সংখ্যা কম ছিল না| মিরাট ও দিল্লির বিদ্রোহের খবরের পর থেকেই 
শহরের অবস্থা দিনের পর দিন চঞ্চল হতে থাকল। কানপুর-বাহিনীয় নায়ক 
জেনারেল হুইলার যে-কোনে। দিন বিক্রোহের আশংক1 করতে লাগলেন। ২২শে 
তারিখে নানাসাহেব ২টি কামানসহ ৩*০ সৈন্য ইংরেজদের সাহায্যের জন্টে 
ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠিয়ে দ্িলেন। কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হিলার্সডনের' 
তথনে। নানা সাহেবের ওপর সম্পুর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং সেজন্যে তিনি নান 
সাহেবের ওপর ধনাগার, যেখানে ১০ লক্ষ টাক? মজুত ছিল, রক্ষার ভারও ছেড়ে' 
দিলেন। 


ইংরেজদের প্রতি নানার এরকম বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার সত্যিই আস্তরিক ছিল, 
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নানা সাহেব/ ৩০১ 


না একট! ভানমাত্র, তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেই, ফরেস্ট, শেফার্ড 
প্রভৃতির 'মতে ইংরেজদের প্রতারণা করবার জন্তেই নান] তাদের প্রতি বন্ধুত্বের 
ভান, করেছিলেন ।5 পক্ষান্তরে ভ. রমেশ মজুযদার বলেছেন নান প্ররুতপক্ষে 
ইংরেজের বন্ধুই ছিলেন, বিস্রোহী মিপাহিরাই তাকে ভয় দেখিয়ে ও জোর করে 
বিক্রোহে ধোগ দিতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু একথা প্রযাণ করার জন্যে 
ভ. মজুমদার বিশেষ কোনে। গ্রহণযোগ্য তথ্য প্রমাণ দিতে পারেন নি। 

১ল। জুন ২য় অশ্বারোহী বাহিনীর হ্বাদার টীক। সিং এবং আরে। কয়েকজন 
নান সাহেবের সঙ্গে বিদ্রোহ সম্বদ্বধে আলোচন! করলেন। ২র। জুন একজন 
মাতাল ইংরেজ অফিসার ২য় অশ্বারোহী বাহিনীর একজন প্রহরীকে গুলী করে। 
পরদিন সামরিক আদালতের বিচারে অচেতন অবস্থায় গুলী ছোড়ার অন্ভুহাতে 
ইংরেজ বীরপুঙ্গবটি মুক্তিলাভ করে। ৪5] জুন হুইলার সমস্ত ইংরেজদের নিয়ে 
ও একমাসের খাচ্চদ্রব্য নিয়ে স্থরক্ষিত ইনট্রেঞ্চমেণ্টে প্রবেশ করলেন। «ই 
জুন কানপুরের সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোষণ। করল। স্থবাদার টীক। নিংকে ২য় 
অশ্বারোহীদের জেনারেল, জমাদ্দার দলভঞ্ন সিংকে ৫৩-তম পদাতিকদের 
কর্নেল ও স্থবাদার গঙ্গাদীনকে ৫৬-তম পদ্রাতিকর্দের কর্ণেল নিযুক্ত কর। হলে।। 
'নান। সাহেবের বাহিনীর কম্যাগ্ডার জওলাপ্রপাদ হলে! ব্রিগেডিয়ার । 

টাক। সিং সম্বন্ধে স্যার জর্জ ট্রিভেলিয়ান তাঁর “কানপুর” নামক গ্রন্থে 
লিখেছিলেন : “টীকা সিং তার দুঃসাহস ও কর্মদক্ষতার দ্বারা সিপাহিদ্দের নেতৃ- 
স্থান অধিকার করেছিলেন।” ( পৃ. ৬৭)। যখন বিদ্রোহী দিপাহির। নান। 
সাহেবের অনুরোধে কানপুরে ফিরে এলো, “টাক। দিং তৎক্ষণাৎ ম্যাগাজিনে চলে 
গেলেন।""*ষেসব কামান কার্যকরী অবস্থায় ছিল সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ ইনট্রেঞ্চ- 
মেণ্টের দিকে পাঠিয়ে দিলেন, আর যেগুলি তখনই ব্যবহার করবার মতো 
অবস্থায় হিল ন। সেগুলিকে পরিফার করবার জন্তে মিস্ত্রিদের কাজে লাগিয়ে 
দিলেন। বিদ্রোহীদের বেশির ভাগই তাঁর মতো দূরদশিতা ও ধৈর্য দেখাতে 


৪, 18107 ড/111191)9, যিনি ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কানপুরের 
বিদ্রোহের তাস্ত করার ভার পেয়েছিলেন, তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন : 
“19815 ০৪৪৫! ঠি1010019১ (১9108) 10187101) ০811160 2 010651 
12050 00 811 1109 ০০15 6106 18096 91 006 911019) 2100. 961260 
85০০18015 ০9200০01000169, (0510 80010601911 09 006 19:961806 ৪€ 
08%1000016, 60 6910061 ছা) 20৫ 1009010% 006 ৫1599100006 ০01 60৩ 
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০6৩৫ 09৬ 2191, 7, 0. 3009, 10 1009 1272 52160 &5 276 69876 
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পারেনি” (পৃ. ৮৮)। ৬ই তারিখে “টাকা সিং অস্ত্রাগারে সারাদিন কাজ 
করলেন। ষড় বড় কামানগুলি ঠিকভাবে ব্যবস্থা করে ঠিক ঠিক জায়গায় 
পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। যেই কামানগুলি আসতে লাগল, তখনই সেগুলিকে 
সঠিক স্থানে বসানো হলে! এবং স্বেচ্ছাসেবকর তার ভার বহন করল। পরদিন 
দ্বিপ্রহরের মধ্যে ব্যাটারির বেষ্টনী তৈরি কর। শেষ হলে! এবং আমাদের ইনট্রেঞ্চ- 
মেণ্ট চারদিক থেকে ২৪-পাউও গোলার আঘাতে কাপতে লাগল ।” - (পৃ. ১০০) 

৫ই জুন মধ্যরাত্রে কানপুরের সিপাহির] টীকা সিং ও শামসউদ্দিনের নেতৃত্বে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই সময়টায় বিদ্রোহীর্দের মধ্যে তাদের কর্মপদ্থা 
সম্বন্ধে যে কিছুট। বিভ্রান্তির হৃষ্টি হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেই সিপাহির দিল্লি অভিমুখে রওনা হলে] | ইতিমধ্যে নান। সাহেবও স্থির 
করেছিলেন বিদ্রোহের কেন্দ্র দ্িল্লিতেই তিনি উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু আজি- 
মুল্লার পরামর্শ অনুসারেই নানা সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছিলেন। 
সিপাহির! কানপুর ছেড়ে দিল্লির পথে যখন ৬ মাইল চলে গিয়েছে তখন নানার 
সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয় এবং আলোচনার পর ইংরেজদের ওপর আক্রমণ 
চালাবার জন্তে অনেক সিপাহি নানার সঙ্গে কানপুরে ফিরে এলেন। 

কানপুরে বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা ইনট্রেঞ্চমেণ্টে আত্মরক্ষার 
জন্তে জড়ো হলে| | বিদ্রোহী সিপাহির1 কানপুরে ফিরে এসেই এই ইনষ্রেঞ্চমেণ্ট 
অবরোধ করল, এবং ৩ সপ্তাহ ধরে তার উপর গোলাগুলী পড়তে লাগল । ইতি- 
মধ্যে বন্ধ স্থানীয় রাজা, নবাব ও জমিদার তাদের সৈন্তদ্দল নিয়ে নান। সাহেবের 
পতাকাতলে সমবেত হতে লাগলেন ।৫ প্রথমেই এলেন নবাব মহম্মদ আলি খান 


৫. কানপুরেও অন্যান্ত স্থানের মতে। বিদ্রোহে প্রথমেই জনসাধারণ সিপাহি- 
দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং অনেক স্ত্রীলোকও তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে- 
ছিলেন। আজিজানের নেতৃত্বে একদল হিল সিপাহির পোশাক পরতেন, অন্তর 
হাতে ঘোড়ায় চড়ে শহরময় লোকদের ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার জন্তে আহ্বান 
করতেন ; আহত সিপাহিদের তাঁর] পরিচর্যা করতেন, জল দিতেন; যুদ্ধের 
লাইনেও তার। সিপাহিদের অস্ত্রশন্থ, গোলাগুলী সরবরাহ করতেন। নানকচাদ 
তার ভায়েরিভে আজিজানের ছুঃসাহসের খুবই গ্রশংস। করেছেন। জানকী প্রসাদ 
কর্নেল উইলিয়ামসের তাস্ত কমিশনের নিকট বলেছিলেন £ +[0৩ 099 015 
098 ৪৪ 191560, 58106 (/৯21290) 9৪৪ 018 110186 0801. 15 11816 2800176 
06০০18$60 10) 1160819, 81)60 9100 & 01895 ০1 19019 80৫ 
101050 056 ০1088৫6,. [ 9৪%/ 1)6£ 99 00090881009 0? 0111618 ৫10 813০0. 
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(হুন্ছে নবাব ), ১৬ই জুন এলেন মীর নবাব ২ হাজার সৈন্য ও গোলন্দাজ 
নিয়ে। ২৩শে জুন ( পলাশি যুদ্ধের দিন ) বিদ্রোহীরা সকলে মিলে ইংরেজদের 
ওপর জোর আক্রমণ চালান । আরো! কিছুক্ষণ এভাবে আক্রমণ চালালে 
ইংরেজরা আত্মমমর্পণ করতে বাধ্য হতো৷। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম থেকেই দেখা 
যাচ্ছিল যে, বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ সিপাহি ও রাজ! নবাবদের সৈম্যদের মধ্যে এঁক্য 
স্থাপন করে তাদ্দের সকলের ওপর একট! চুড়ান্ত নায়কত্ব (300:60)৩- 
09097)800 ) স্থাপন করতে পারছিল ন1। অন্ান্ত স্থানের মতে। কানপুরেও 
এটাই হয়ে দাড়াল বিদ্রোহীদ্বের সবচেয়ে বড় ছূর্বলতা।। 

তিন সপ্তাহ পরে ইনট্রেঞ্চমেণ্ট রক্ষা কর! ইংরেজদের পক্ষে আর সম্ভব হলো 
না। ইতিমধ্যেই তাদের বহু লোক হতাহত হয়েছে এবং তাদের রসদও ফুরিয়ে 
এমেছে।৬ কলকাত। থেকে যে সাহায্য তার। আশ। করেছিল তাও আসছে 
না। ১৬ই জুন নানাসাহেব হুইলারের নিকট প্রস্তাব করে পাঠালেন -“যার। 
লর্ড ডালহাউসির কাঁজের জন্তে দায়ী নয় ও যারা আত্মসমর্পণ করবে, তার্দের 
নিরাপদে এলাহাবাদ যেতে দেওয়! হবে ।” এই শর্তে এ তারিখেই জেনারেল 
হুইলার আত্মসমর্পণ করলেন ।? 

ছুই পক্ষের কথাবার্তার এই স্থির হলো ষে, স্্রী-পুরুষ-শিশু নিধিশেষে সকল 
ইংরেজকেই নৌকা করে এলাহাবাদে পৌছে দেওয়া হবে ; প্রত্যেক ইংরেজ সৈন্য 
তাদের বন্দুক সমেত ৬* রাউগ্ড করে গুলী সঙ্গে রাখতে পারবে, ইত্যা্দি। এই 
সব প্রতিশ্রুতি মতো ২৭শে জুন কানপুরের সতীচৌর। ঘাটে এসে ইংরেজর! 
নৌকোয় উঠল। বেল। ন্ট আন্দাজ সকলের শেষে মেজর ভিবার্ট নৌকোতে 
চড়লেন। “মেজর ভিবার্ট নৌকোতে ওঠ] মাত্রই চিল" বলে নৌকে। ছাড়ার 
আদেশ দেওয়। হলো । কিন্ত কিনারা থেকে একট সংকেত পেয়ে নেটিভ মাঝির! 


৬. অধ্যাপক সেন তার বইতে তিন পৃষ্ঠ। ব্যাপী ( পৃ. ১৩৯-৪১ ) ইনট্রেঞ্চ- 
মেণ্টের ইংরেজ মহিল। ও শিশুদের দুংখ-কষ্টের যে হাদয়বিদারক বর্ণন। দিয়েছেন 
তাতে অনেকেরই অক্রুবর্ষণ হবে। এইসৰ কাহিনীর দ্বারাই ইংরেজ ইতি- 
হাসবিদর! তাদের সাম্রাজ্যবাদের এতিহ্‌ বাচিয়ে রাখে । আর একটা কথ মনে 
রাখ। প্রয়োজন যে, এইসব ইংরেজদের ও তাদের মহিলাদের ভারতবাসীর। নিমন্ত্রণ 
করে ডেকে নিয়ে আসেনি । 

৭. নান। সাহেবের প্রস্তাব ধিনি হইলারের নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি 
ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা, মিসেস গ্রীনউড, কানপুরের একজন প্রধান 
ইংরেজ ধনী-ব্যবসায়ীর স্ত্রী। ছিন্নবস্ত্রে, পাঁছকাবিহীন অবস্থায় একটি শিশু 
কোলে নিয়ে গোলাগুলীর মধ্য দিয়ে তিনি নানার চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন। 
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_ প্রত্যেক নৌকোয় তার। ৯ জন করে ছিল -জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও কিনারার 
দিকে চলল | আমর! তৎক্ষণাৎ তাদের গুলী করলাম, কিন্ত বেশির ভাগই 
পালাতে সমর্থ হয়েছিল।”৮ টমসনের উক্তিতেই দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজরাই - 
যারা তখনে। একরকম বন্দী অবস্থাতেই ছিল - প্রথমে গুলী চালায় ও কয়েকজন 
ভারতীয় মাঝিকে হত্য। করে। তারপর বিব্রোহীরাও গুলী চালাতে শুরু করে। 
প্রায় সকল ইংরেজ পুরুষই এবং অনেক স্ত্রীলোক ও শিশুও এতে নিহত হয়ে- 
ছিল এবং টমসনকে নিয়ে মাত্র ৪ জন প্রাপ নিয়ে পালাতে পেরেছিল । 

এই ঘটনার ৩৭ বৎসর পরে কর্নেল মড্‌ তাঁর “মেমরিজ অফ দি মিউটিনি'তে 
লিখেছিলেন : “কর্নেল উইলিয়ামস (কানপুরের পুলিশ-কমিশনার) যেদব তথ্য 
সংগ্রহ করেছিলেন তা খুব ভালোভাবে পড়ে এবং কোনে পক্ষপাতিত্ব না করে 
বলা যায়, নানাসাহেব এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। বরং আমার মত এই ষে, যদিও তিনি দোষী, আমি বলব যে তার রক্ত- 
পিপান্থ অচ্চররাই তাকে এ বিষয়ে জড়িত করেছিল, যাদের কাজে তিনি বাঁধা 
দিতে সাহস করতেন না। এমনকি, আজও এবং আমাদের দেশেই দেখিয়ে 
দেওয়। যেতে পারে ষে, অন্নুরূপ পাশবিকতাঁকে এ একই ভাবে সহা করে যাওয়। 
হচ্ছে । এট] ঠিক যে, নানাসাহেব অনেকবার অদহায় লোকদের সাহায্য করে- 
ছিলেন; এমনকি, তাদের প্রতি সত্যিকারের দয়াও দেখিয়েছিলেন ।৯ 

যেসব ইংরেজ কানপুরের এই হত্যাকাপ্ডের ব্যাপারে এত পবিভ্রতাপূর্ণ ক্রোধ 
দেখিয়েছেন, তাদের আর একটি কথাও ম্মরণ রাখ। প্রয়োজন । জেনারেল নীল 
অনেক আগেই কানপুরের অবরুদ্ধদের উদ্ধার করতে পারতেন এবং হুইলারের 
আত্মসমর্পণ করবার কোনে? প্রয়োজনই হতো। না। কিন্তু নীল নেটিভ, 'নিগার+- 
দের পাইকারিভাবে ফাসি দিয়ে, সত্রী-পুরুষ-শিশু নিবিশেষে হত্যা! করে এবং 
গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে বিদ্রোহীদের শিক্ষা দিতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন 
ষে, কানপুরে পৌছতে তার বেশ কিছুদিন বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল।৯০ জেনারেল 
নীলের হত্যাকাণ্ড ও পাশবিক অত্যাচার আগে ঘটেছিল এবং ঘতীচৌরা ঘাটের 
হত্যাকাণ্ড পরে হয়েছিল। নীলের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের খবর কানপুরে 
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পৌঁছতে বিলম্ব হয়নি এবং তাঁষে কানপুর অধিবাসীদের প্রতিশোধ নেবার 
আকাংক্ষাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল, তাতে কোনে সন্দেহ নেউ। 

সতীচৌর। ঘাঁটের হত্যাকাণ্ডের পর যেসব ইংরেজ বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে 
পুরুষদের গুলী কর] হলো, ২০০ স্ত্রীলোক ও শিশুদের বিবিঘরে বন্দী করে রাখ! 
হলে! | ১ল! জুলাইতে নানাসাহেব নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন। 
কিন্তু তাকে পেশোয়াশাহী পতাকার পাশে বাদশাহী পতাকা তুলে বিস্রোহী 
কেন্দ্রের আহ্গগত্য দ্বীকার করতে হুল! । 

কানপুরকে বীাচাবার জন্তে জেনারেল হাঁভলক একটি বাহিনী নিয়ে ( ১১৪*০ 
ব্রিটিশ ও ৫** শিখ )১১ কলকাতা থেকে জুন মাসে যাত্রা করেছিলেন । তিনি 
১২ই জুলাইতে ফতেপুর এসে পৌছলেন। নানাঁও সেখানে যুদ্ধের জন্তে তৈরি 
হয়েছিলেন। ফতেপুরে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিদ্রোহী বাহিনী পাও নদীর সেতু 
রক্ষার জন্যে প্রত্তত হলো!। এখানেও প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর বিদ্রোহীদের হঠতে 
হলে] | বিদ্রোহী সিপাহিরা যথেষ্ট দক্ষত] ও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়েছিল, কিন্ত তাদের 
নেতৃত্বের দুর্বলতাই তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাড়াল ।১২ পাওু নদীর ধারে 
নানা আর একটি মারাত্মক ভুল করলেন -তিনি ঠিক করেছিলেন ষে এখানে 
হাতাহাতি যুদ্ধেই ইংরেজদের হারিয়ে দেবেন, স্থৃতরাং পাও নদীর সেতু ধ্বংস 
করার পরিকল্পন। তাঁর ছিল ন|। যখন তাঁকে হঠতে হলে। তখন তাড়াতাঁড়িতে 
এই পাথরের সেতুটি ধ্বংম কর! সম্ভব হলে! না । এই সেতু ধ্বংস করে দিতে 
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09119, 0, 138)। এইটাই ঠিক কথ।- প্রায় সব যুদ্ধেই বিদ্রোহী সিপাহি ও 
জনসাধারণ গ্রাণপণেই লড়েছিল, কিন্তু তাদের সঠিকভাবে পরিচালন। করার 
জন্যে “2)98651-10100+-এর অভাব ছিল। ১৭ই জুলাই-এর কানপুর যুদ্ধ 
সম্বন্ধে ফরেস্ট বলেছেন (92256 2613, 91. [[, 00. 91-92), নানার 
লোকর! প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্যে লড্েছিল, এবং তাদের লক্ষ্য আশ্চর্য রকমের 
অব্যর্থ ছিল। তার। অনেকক্ষণ ধরে ইংরেজদের হঠিয়ে রেখেছিল এবং তিনবার 
নিজেদের পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছিল। 


৩০৬/ভারতীযর় মহাবিত্রোহ 


পারলে ছ্াভলকের কানপুর আক্রমণ বেশ কিছুদিনের মতো! স্থগিত রাখ! যেত 
এবং আত্মরক্ষার জন্তে নানা যথেষ্ট সময়ও পেতেন । ১৭ই জুলাই কয়েকটা গ্রচণ্ড 
যুদ্ধের পর হাভলক কানপুর দখল করলেন। বিপ্রোহীর্দের কানপুর ত্যাগ করার 
পূর্বে -বিবিঘরের বন্দীদ্দের হত্যা করে একটা কৃপের মধ্যে ফেলে দেওয়। 
হয়েছিল। কানপুর হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে বিক্রোহীদের ভয়ানক ক্ষতি হলে, 
কারণ এই শহরটি হলে। এলাহাবাদ, লখনৌ, আগ্রা, এই সমস্ত অঞ্চলটার: 
সামরিক কেন্দ্রস্থল। পক্ষান্তরে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের এই প্রথম 
বিজয় ; সতরাং সেই সঙ্কয়কার তাদের অবনত রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থায় 
তাদের মনে নৈরাশ্খের স্থানে আশার সঞ্চার করেছিল। 

যখন ২*শে তারিখে জেনারেল নীল এসে পৌছলেন, তখন হ্াভলক তার 
ওপর কানপুরের ভার দিয়ে ২৫শে জুলাই লখনৌর দিকে রওন। হয়ে গেলেন। 
নীল যুদ্ধক্ষেত্রে কখনে! কোনে রকমের কৃতিত্ব দেখান নি, কিন্তু নিরস্ত্র অসহায় 
ও নির্দোষ লোকের ওপর পাইকারিভাবে নৃশংস ও পাশবিক প্রতিশোধ নিতে 
তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বস্তুত বারাণসী থেকে কানপুর পর্বস্ত তিনি যেভাবে 
জল্লা্দের কাজ করেছেন, ব্রিটিশ সাআাজ্যের ইতিহাসেও তার দৃষ্টান্ত খুব কমই 
আছে। কানপুর থেকে তাঁর এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন : “আমি নেটিভ- 
দের দেখাতে চাই যে, এই ধরনের কাজের জন্তে (সতীচৌর ঘাট ও বিবিঘরের 
হত্যাকাণ্ড ) তার্দের আমর] ষে শান্তি দেব ত হবে খুবই কঠোর, ত। তাদের 
মনোবৃত্তিকে জখন্যভাবে আঘাত করবে এবং চিরকালের মতে। ত। তাদের মনে 
খাকবে। আমি যে নিম্নলিখিত হুকুমটি জারি করেছিলাম, তা আমাদের কয়েক- 
জন ব্রাহ্মণ মনোভাবাপন্ন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিকট যতই আপত্তিজনক হোক ন 
কেন, আমি মনে করি কানপুরে তা খুবই ঠিক হয়েছিল ।১৯৩ 

নীলের হুকুম ছিল এই ধে, মৃত্যুদণ্ডের আদেশের পর প্রত্যেকটি অপরাধীকে 
বিবিঘরে নিয়ে যাওয়া! হবে এবং মৃত্যুর পূর্বে তাকে কয়েক ইঞ্চি করে রক্তের 
দ্বাগ জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্ার করতে হবে। “যদ্দি কেউ এ কাজ করতে রাজী 
ন। হয় তাহলে প্রোভেস্ট-মার্শাল তাকে বেত মারতে থাকবে - যতক্ষণ পর্যন্ত 
না অপরাধী তার এ কাজ সম্পন্ন করবে।” তারপর উক্ত চিঠিতেই নীল 
লিখছেন : “প্রথম অপরাধী ছিল ৬ষ্ঠ বাহিনীর একজন স্থবাঁদার, উচ্চশ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ । তাকে আধ বর্গফুট পরিষ্কার করতে হয়েছিল । সে প্রথমে আপত্তি 
করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার উপর পড়ল বেত। রক্ত পরিষ্কারের কাজটুকু করবার 
পর তাকে ফানি দেওয়া হলে।। আরো অনেককে এইভাবে আন। হলো, তার 
মধ্যে একজন ছিল মুসলমান _ আমাদের দেওয়ানি আদালতের কর্মচারি ও 
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একজন নেতৃস্থানীয় বদমাঁশ লোক ।"*'এটা যে খুবই একটা অদ্ভূত নিয়ম ভাতে 
কোনে। সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিস্থিতির পক্ষে খুবই প্রযোজ্য এবং আশা! করি যে, 
ঘরটা এইভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিফার না হওয়া পর্যস্ত আমাকে কেউ বাধা দেবে 
না।-*'ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও সাহাষো আমি আমার কাজের সার্থকতা দেখাতে: 
পারব।” 

নীলের পাশবিক হত্যাকাণ্ডের ফলে যেসব হিন্দু-মুসলমান ভারতবাপীর প্রাণ: 
দিতে হয়েছিল, তার] তাদের অদৃষ্টকে ধীর ও শাস্তভাবেই বরণ করে নিয়েছিল। 
কিভাবে হিন্দু-সুসলমানের। এই মৃত্যু সম্মুখীন হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কর্নেল মড 
লিখেছিলেন - “মুসলমানের গধিত ও ভ্রুদ্বভাবে মৃত্যুকে উপেক্ষা করেছিল, 
আর হিন্দুর অদ্ভূত রকমের একট! উদ্দাসীনত] দেখিয়েছিল। _ অনেক হিন্দু; 
যেন তার। কোথাও ভ্রমণে যাচ্ছে এইভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল ।”১৪ 

সতীচৌর। ঘাটের মতে। বিবিরের হত্যাকাণ্ডের জন্যেও প্রায় সকল ইংরেজ 
লেখকই নান1 সাহেবকে দোষী করেছেন । বস্তত আইনসংগত ভাবে ও নৈতিক- 
ভাবে তিনিই এই সমস্ত কাজের জন্যে দায়ী। তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান, 
স্থতরাৎ সব কাজের জন্যেই চরম দায়িত্ব তারই | কিন্তু এটাও বিবেচন। করতে 
হবে যে বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড কখন ঘটেছিল -তা নানা সাহেবের কানপুর 
পরিত্যাগ করবার পূর্বে, না পরে ? এটা খুবই সম্ভব ষে, এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল: 
একদল চরমপন্থীর দ্বারা এবং নানাসাহেব কানপুর পরিত্যাগ করার পর। 
ব্যক্তিগতভাবে নানাসাহেব যে এইসব হত্যাকাপ্ডের জন্যে দায়ী ছিলেন, কিংবা 
তার জ্ঞাতসারে ব৷ তার সম্মতিতে ষে এইসব ঘটম। ঘটেছে - তার কোনে? 


১৪. 18000 : 77167601863 07 276 11180, ৬০1, [, 0. 224. নীলের' 
এই পূর্ব-পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন যে, 
নানার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে এত আলোঁচন। হয়েছে অথচ - ০ 155060190০1 
(05 8690100 12898990165 0? 08/00015 (1.৩.১ 0056 10611016080 ০৬ 
6111 ) 181969 105 ৫1900101168 11690 1] 0) ৪০1০০০10985, 80৫ 1% 49 
৪৪0৪115 6199560 09০1 11) 006 191861 1015001195, ৮৫৫ 1 ০৪1৫ 180% ০৩ 
11019 0080800 (0 0265 1019 10 006 06০11706 ০1016 73116151) 
[710011 10 10019.* এই লেখক আরো বলেছেন যে, কানপুরের কৃপ (511) 
শাঁসক ও শাসিতের মধ্যে একটা প্রাচীর (৪11) তুলে দিয়েছিল - “[1)6 অ৩11 
01900060 00৩ 01966119106 4 77239$286. 40 17255 3 005 8119 (105 
[10018 90101081৯10 01 9001088 93956.” (7%101)961 120781৫9৮" 
17100090100 00 ৪ 106 50161010016 ডা. চা, [09951178119 17721 
10621, 1951, দে?) 


৩*৮/ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়। যায় না।১৫ 


কানপুর পুনর্দখলের পর কর্নেল উইলিয়ামস এ সম্বন্ধে ফেলব সাক্ষ্য সংগ্রহ 
করেছিলেন, ইংরেজ ইতিহাসবিদ্বরাও তার খুব বেশি মূল্য দেননি ।৯৬ ফরেস্ট 
তার “হিত্রি অফ দি ইগ্ডয়ান মিউটিনি'র ভূমিকায় যা লিখেছিলেন, তা বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য : “উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পুলিশ-কমিশনার কর্নেল উইলিয়ামস 
যে ৬৩ জন লোকের সাক্ষ্য নিয়েছিলেন, তা আমি পড়েছি । এ সাক্ষ্যগুলি 
স্ববিরোধী উক্তিতে পরিপূর্ণ এবং খুব সতর্কতার সঙ্গে সেগুলি বিচার করতে 
হবে। কর্মচারিদের প্রদ্দভ এবং অন্যান্ত গুপ্ত রিপোর্টগুলিও আমি দ্বেখেছি। 
এইসব থেকে দেখা যায়, যর্দিও তাতে কলঙ্কময় ৃষ্ধবর্ণের প্রাধান্যই বেশি, তা 
হলেও চিন্ররটিকে যতখানি কালে! করে চিত্রিত কর। হয়েছে ত1 ততখানি কালে। 
ময়। কর্নেল উইলিয়ামস বলেছেন 'প্রথম দিকে সাধারণভাবে সর্বত্র অহেতুক 
মনে কর। হতো যে, আমাদের বন্দী স্ত্রীলোকর] লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত হয়েছিলেন ; 
সে ধারণ আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগৃহীত তথ্যের দ্বার সম্পূর্ণ ভিতিহীন 
বলেই প্রমাণিত হয়েছে ।” তথ্যের দ্বার এটাও প্রমাণিত হয়, যেসব সিপাহি 


১৫, এই প্রসঙ্গে 0০০9155 (090)09611 তার 719 17%1£57 02159-এ 
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নানা সাছেব/ ৩০৯. 


বন্দীদের পাহার। দিচ্ছিল, তার] তাদের হত্যা করতে অসম্মত হয়। এই ঘৃণ্য. 
দু্র্ম ঘটেছিল একজন দুশ্চরিত্র। স্ত্রীলোকের প্ররোচনায় নান। সাহেবের পাঁচজন 
বডি-গার্ডের দ্বারা । এই নিষ্ঠুর কাজের জন্যে একট? সমগ্র জাতিকে অভিযুক্ত 
কর] যেমন 'চ্ষুত্রমনের পরিচায়ক, তেমনই অসত্য” ।*১৭ 

যাই হোক, রাজনীতি ও মানবতার দ্দিক থেকে বিচার করলে, বিবিঘরের 
হত্যাকাণ্ডের কোনে সার্থকতাই ছিল না। এই হত্যাকাণ্ডের বার] বিদ্রোহীরা 
কিছুই লাভবান হয়নি, বরং ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছিল, কারণ ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপে' 
ভারত-বিরোধী প্রচারে এইসব ঘটন! ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের খুবই সহায়ক 
হয়েছিল; যদিও এটাও ঠিক যে, বিবিঘরের ঘটন] ন1 ঘটলেও ইংরেজ শাসক- 
দের পক্ষে এ রকম কিছু আবিষ্কার করে প্রচারকার্য চালানো কিছুই কঠিন হতো 
না। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সকল যুদ্ধের সময়েই, বিশেষ করে ওপনিবেশিক. 
যুদ্ধের সময়, এরকম বরাবরই করে থাকে । 


১৭, ড.ন্থরেন সেন কানপুরের এই ব্যাপারটি এড়িয়ে গিয়েছেন, বিশেষ- 
কোনে। মন্তব্য করেন নি, কিন্তু ড. রযেশ মজুমদার তাকে “জঘন্ত অপরাধ, 
(11610008 911199) বলে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেছেন : “60০ ৪67001005 
17899801501 %/00001) 2100. 910110101)--.18715 (00710151)60 (016561 085 
69171521060 [71019.৮ (0. 276), যর্দিও তিনি ইংরেজদের হত্যাকাগুগুলিকে 
এত উগ্রভাবে নিন্দা! করেন নি। ভ. মক্তুম্টার আরো! বলেছেন ষে, “4১৪ ৪ 
101116915 ০0011101810061 19 (9119) 23 20 82050911106 1811016.৯ (0. 
276). নান! ছিলেন বেসামরিক লোক, স্থতরাং তিনি যদ্দি সামরিক নেতৃত্ব ন 
দিতে পেরে থাকেন, সেট খুব অপরাধের বিষয় নয়। কিন্তু তিনি নিজেকে 
পেশোস্স। বলে ঘোষণ। করার পরও যে তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারেন 
নি, এটাই হয়েছিল বিদ্রোহীর্দের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। নিজেকে পেশোয়। বলে, 
ঘোষণ। করাটাও তার যুগোপযোগী কাজ হয়নি। 


জখনোৌর পতন 


লখনৌ আক্রমণ করার জন্তে ইংরেজ সরকারকে এত বড় বিরাট আয়োজন করতে 
হয়েছিল ধার উদাহরণ ব্রিটিশ-ভারতের ইতিহাসে আর পাওয। যায় না। ১৭টি 
পদ্দাতিক বাহিনী (তার মধ্যে ১৫টি ইংরেজ সৈন্যের ), ২৮টি অশ্বারোহী ক্কোয়া- 
দ্রন (তার মধ্যে ৪টি ব্রিটিশ রেজিমেন্ট ), ৮০টি বড় কামান, ৫৪টি মাঝারি 
কামান, হাতি, উট, গাড়ি, সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ _ সবকিছুই 
পর্যাপ্ত পরিমাণ। এরকম স্থসজ্জিত প্রায় ১ লক্ষ লোকের একটি বাহিনী নিয়ে 
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮, কয্যাগ্ডার-ইন-চিফ ক্যাম্পবেল লখনৌ শহর আক্রমণ 
করলেন। এই আক্রমণের পশ্চাতে শুধু সামরিক কারণই নয়, গুরুত্বপূর্ণ রাজ- 
নৈতিক কারণও ছিল। 

১৮৫৭ সনে ডিসেম্বর মাসের শেষর্দিকে ক্যাম্পবেল গভনর-জেনারেল ক্যানিং- 
কে লিখেছিলেন, লখনৌর অবরুদ্ধ ইংরেজদের উদ্ধার করবার সময় অধোধ্যার 
লোক যেরকম দুর্দাস্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল তাতে তার অভিজ্ঞত৷ 
হয়েছে যে, অযোধ্য। জয় করতে হলে তাঁর অস্তত ৩০ হাজার সৈন্যের প্রয়োজন 
হবে; কেবলমাত্র লখনৌকে বশ করবার জন্যেই ২০ হাজার সৈন্যের প্রয়োজন ।১ 
তাই তিনি আপাতত রোহিলখণ্ড আক্রমণ করাই শ্রেয় মনে করলেন । কিন্তু 
ক্যানিং বললেন, “অযোধ্যাই প্রথম আক্রমণ করতে হবে, কারণ অযোধ্যায় এক 
রাজবংশ আছে; বিদ্রোহীরা এই রাজবংশকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ট। 
করছে ; লখনৌ ও অযোধ্যা এখন দিলির স্থান অধিকার করছে; সার। ভারতবর্ষ 
এখন অযোধ্যার দিকে তাকিয়ে আছে এবং রাজারাও দেখছেন, আমরা য। 
জয় করেছি তা রাখতে পারি কিনা।” 

আবার ১৮৫৮ সনের ৮ই জানুয়ারিতে ক্যানিং লিখলেন, এখনই লখনৌ 
আক্রমণ করতে হবে, রোহিলখণ্ড নয়, এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই এটা 
করা বিশেধ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । নান! সাহেবের লোকর1 সাগর আক্রমণ 
করবার পরিকল্পনা করছে, আর নানাপাহেব নিজে “পশ্চিম-ভারতের মারাঠার্দের 
সঙ্গে চক্রান্ত করছেন। দি তিনি তাঁদের দেখাতে পারেন যে, বিদ্রোহীর। 

$ আমাদের কাছ থেকে লখনৌ ছিনিয়ে নিয়েছে, তাহলে তার আবেদন একটা 
বিপজ্জনক শক্তি হয়ে দাঁড়াবে এবং রোহিলখগ্ জয় করলেও মেই শক্তির সমান 
হওয়] যাবে ন11” ক্যানিং আরে লিখলেন : “তারপর রয়েছে সবচেয়ে ভয়ংকর 
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বিপদ ও বিক্রোহের গণ্স্থান হায়দ্রাবাদ, যে হায়দ্রাবা? হচ্ছে বিশেষ করে 
সুমলমান প্রধান ও গভীরভাবে অযোধ্যার প্রতি সহানুভৃতিসম্পরন ; কারণ তার! 
ভয় করে, যদিও সে ভয় অহেতুক, তাদেরও পরিণতি অযোধ্যার মতো হবে। 
বিদ্রোহী অযোধ্যার প্রভাব ষে শুধু ভারতবর্ষেই বিস্তৃত হচ্ছিল তা নয়, দূর- 
দূরান্তেও যে তা প্রনারলাভ করে স্বাধীনতাকাংক্ষী মান্যকে উদ্দন্ধ করে 
তুলেছিল, তা৷ ইংরেজ শাঁদকর1 ভালোভাবেই জানতেন। উক্ত চিঠিতেই ক্যানিং 
লিখেছিলেন, “পেগুর রিপোর্টে দেখ যায় যে, সুদূর আভা রাজ্যে লোকে উদগ্রীব 
হয়ে লখনৌর খবর জানতে চায় ।”২ 

ক্যানিং-এর অযোধ্যা আক্রমণ মনোনয়নের আর একটি মস্তবড় কারণ ছিল। 
হেনরি লরেন্স অযোধ্যার চিফ-কমিশনার হয়ে আসার পরই যখন তিনি 
বিদ্রোহের পূর্বাভাস পেলেন তখন তিনি ক্যানিংকে লিখলেন, যদি বিদ্রোহ 
ঘটে তাহলে নেপালের প্রধানমন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুরের নিকট সাহাধ্য চাওয়ার 
অন্মতি তাকে দেওয়া হোক | লখনৌতে আসার পূর্বে হেনরি লরেন্স কাঠমাওুতে 
ইংরেজ সরকারের রেমিডেণ্ট ছিলেন । ক্যানিং তার জবাবে লরেন্সকে জানালেন, 
“জঙ্গ বাহাদুরের সাহায্য চাওয়ার ক্ষমতা আপনাকে দেওয়। হলো | আমার পক্ষে 
এরূপ অনুমতি দেওয়া খুবই অপ্রীতিকর ১ এট! হচ্ছে আমার্দের অপমানজনক 
দুর্বলতার স্বীকৃতি ।”৩ আত্মসম্মীনে আঘাত লাগলেও, বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই হেনরি লরেন্স জঙ্গ বাহাদুরের কাছে সাহাষ্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, জঙ্গ 
বাহাছুরও খুব আগ্রহ সহকারে তার সাহাষ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। জন 
লরেন্স ষেমন তার শিখ রাজাদের ও গোলাব মিংকে জানতেন, হেনরি লরেন্সও 
তেমনি তার জঙ্গ বাহাছুরকে জানতেন । 

ইংরেজকে সাহায্য করার জন্ো জঙ্গ বাহাছুরের এত আগ্রহের একট। গুরুতর 
কারণ ছিল। “যৌবনে তিনি জুয়! খেলে কাটিয়েছিলেন+ যার ফলে তিনি নিতম্ব 
ও হতাশ হয়ে পড়েন। তার পিতৃব্য ষখন নেপালের প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন 
তিনিও দরবারে ভূমিক] গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। “এই দরবারই ছিল 
তার মতে৷ প্রতিভার বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র । সেখানে তিনি আশ্চর্য রকম 
দুঃসাঁহসিকতার পারিচয় দিয়েছিলেন এবং এমন নান! রকমের কাজ করেছিলেন 
ষ৷ পাশ্চাত্য জগতে নৈতিক বিধি অনুসারে আইনসংগত বলে গণ্য হবে না। এই 
কাজগুলির মধ্যে একট] হলে। তার পিতৃব্যকে খুন করা, ষেকাজ তিনি করেছিলেন 
মহারাণীর প্ররোচনায়। একটি নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হলে। এবং তিনি হলেন 
কমাগ্ার-ইন-চিফ। আরো বৃহৎ আকারে হত্যাকাণ্ডের সুযোগ তার জন্যে 
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অপেক্ষ। করছিল। নতুন প্রধানমন্ত্রীও নিহত হলেন এবং মহারাণী, ধার তিনি 
গ্রধান প্রিয়পাত্র ছিলেন, এর প্রতিশোধ দাবি করলেন। নিহত মন্ত্রীর একজন 
সহকরমীকে সন্দেহ করা হলে।। এই সন্দিঞ্ধ লোকটিকে খুন করার জন্যে তিনি 
আর একজন সহকর্মীকে নির্দেশ দিলেন ।."*এই ব্যক্তি ইতম্তত করাতে তিনি 
তীঁকে বন্দী করে রাখা স্থির করলেন এবং তাকে ধরবার জন্তে সংকেত করলেন। 
এই ব্যক্তির পুত্র নিরাপতার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পিতাকে রক্ষা করবার জন্তে ছুটে 
এলেন, কিন্ত তাকে কেটে ফেলা হলে।। পিত! প্রতিশোধ নিতে উদ্ভত হলে জঙ্গ 
বাহাদুরের একট! গুলী পিতাকে পুত্রের পাশে শুইয়ে দিল।---১৪ জন বিরোধী 
সর্দার জঙ্গের সন্মুধীন হলে।,'**কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকের সাহাষ্যে জঙ্গ সকলকেই 
হত্যা করলেন। ভোর হবার পূর্বেই জঙ্গ নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণ। করলেন 
"প্রাণীকে তার ছুই ছেলে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বললেন ।”৪ কিছুদিন 
পরে জঙ্গ নেপালের রাজাকেও বন্দী করলেন। তারপর এক নাবালককে 
সিংহাননে বসিয়ে তিনি নিজেই রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা৷ অধিকার করে বসলেন। 
এইসব ঘটন। ঘটেছিল ১৮৪৯-৫০ সনে। এই হলো জঙ্গ বাহাছরের চরিত্র । 

এতগুলি নিহত ও নির্বাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজের বন্ধুর সংখ্যা কম ছিল 
ন1। সুতরাং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে জঙ্গ বাহাদুরের সম্পর্কট। ঠিক বন্ধুত্বপূর্ণ 
ছিল না। তবে জঙ্গ বাহাদুর নিজে মোটেই ইংরেজের শত্রু ছিলেন ন_ তিনি 
শুধু চেয়েছিলেন নিজের ক্ষমত। বিস্তার করতে । এখন এই বিদ্রোহকালে ইংরেজ 
সরকারের ঘোরতর বিপদের সময় তাদের সাহায্য করে নিজেকে তার্দের পরম 
বন্ধু হিসেবে প্রতিষিত করবার জন্তে এবং নেপাল রাজ্যে নিজের স্বৈরাচারী ক্ষমতা 
ন্বদ্ করবার জন্যে জঙ্গ বাহাছুর একট৷ মস্ত বড় স্থযোগ পেলেন। তাছাড়া 
আরে! কয়েকটা কারণ ছিল। প্রথমট। হলো, ১৮১৪-১৫ সনে ইংরেজ সরকারের 
নেপাল আক্রমণের পর ইংরেজ সরকার গোরখপুর থেকে গোপ নদী পর্যস্ত 
পাহাড়ের তলদ্দেশে ১০০ মাইল ব্যাপী যে অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল তারই অনেকট! 
নেপালকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে, এই প্রতিশ্রুতিও জঙ্গ বাহাদুরকে 
দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে লখনৌর পতনের ধর ক্যানিং নেপালের রাজাকে 
প্রকাশ্তভাবেই ১৭ই মে ১৮৫৮ তারিখে লিখেছিলেন : “ব্রিটিশ সরকারের তরফ 
থেকে আমি স্থির করোছ যে, পাহাড়ের নিম্নভাগে গুর্বাদের পূর্বেকার স্থানগুলি 
নেপাল রাজ্যকে ফেরত দেওয়। হবে ।”€ 

নেপালের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধের সময় অযোধ্যা রাজ্যই ছিল ইংরেজদের প্রধান 
ঘণাটি। ইংরেজ বাহিনীর বেশির ভাগ সৈম্তই ছিল অধোধ্যার লোক $ এসর 
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ছাড়াও অযোধ্যার নবাবকে নৈম্ত, খান্ভ্রবা, খণ ইত্যাদি দিয়ে ইংরেজদের 
দাহাব্য করতে হয়েছিল। আজ ইংরেজরাই আবার গুর্ধাদের বন্ধু সেজে অযোধ্যা- 
বামীদের ও লখনৌর নবাব-পরিবারের বিরুদ্ধে গ্রতিশোধ নেবার জন্মে তাদের 
উত্তেঞ্িত করতে লাগল, -যেমম তার। উস্কানি দিয়েছিল শিখদের, তাদের 
পুরনে! শক্র মোগল ও পুরবিয়াদের বিরুদ্ধে গ্রতিশোধ নিতে । পাঞ্জাবের মতোই 
এখানেও দেখানে। হলে। অবাধ লুঠনের গ্রলোভন। বস্তত খর্থারাও ইংরেজ ও 
শিখ সৈন্তদের মতো লুত্তিত ধনরত্বে বোঝাই হয়েই যুদ্ধের পর দেশে ফিরে 
গিয়েছিল। 

ইংরেজকে সাহাষ্য করার জন্তে লখনৌ রেসিডেন্সিতে জঙ্গ বাহাছুর ১** 
গুর্থ। সৈন্ত পাঠিয়েছিলেন । তারপর, তিনি জুলাই মাসে গোরখপুরে কর্নেল 
নমসের সিং-এর ঘধীনে ৩ হাজার গর্থ। পাঠালেন এবং সবশেষে ডিসেম্বর মাসে 
১০ হাঁজার 'ন্যের এক গুর্থা-বাহিনী নিয়ে নিজেই লখনৌর অভিযানে অযোধ্যায় 
প্রবেশ করলেন। এই গুর্থাবীর গর্ব করে বলেছিলেন যে, লখনৌ পৌছানো 
পর্যন্ত তিনি ৬ হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করেন। 

গোরখপুরে পুরনে নবাব-সরকারের নাজিম মহম্মদ হাসানের৬ নেতৃত্বে জন- 
মাবারণ ও পিপাহিরা৷ বিপ্রোহ ঘোষণ। করেছিল। এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই 
গর্ধাদের প্রথম যুদ্ধ হন । তারপর ছয় মাস যাবত গোরখপুর, আজিমগড়, জুয়ানপুর, 
হ্থরতানপুর, মোহনপুর ইত্যাদি স্থানে ইংরেজ ও গুর্থা বাহিনীর লগে বিভ্রোহী- 
দের অনবরত যুদ্ধ করতে হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর মুণ্ডোরিতে এবং ৩১শে অক্টো- 
বর চান্দাতে যে ভয়ংকর যুদ্ধ হয়, তাতে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গুর্খাদেরই ইংরেজ- 
দের তুলনায় অনেক বেশি যুদ্ধ করতে হয়েছিল। চান্দার যুদ্ধের অধিনায়ক 
কর্নেল রাউটন সরকারকে লিখেছিলেন : “লেফটেনাণ্ট গম্ভীর সিং এখন ক্ষত- 
বিক্ষত হয়ে শুয়ে আছে। এই অফিমারের সাহস সম্বদ্ধে আমি সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই, ঘে সাহসের জন্যে আমাদের দেশের লোক সর্বোচ্চ সম্মান 
লাভ করে থাকে। দাত জন বিদ্রোহী একটা কামান রক্ষা করছিল? এই 
অফিসারটি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ৫ জনকে কেটে ফেলে, আর ২ জন 
জখম অবস্থায় পালিয়ে যায়। তাঁর নিজের শরীরেও আট জায়গায় তলোয়ারের 
আঘাত লেগেছে ।”৭ বিদ্রোহীরাও প্রতিটি যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছে । 
তার। যুদ্ধে পরাজিত হয়েও হার মেনে নেয়নি। একটা স্থানে হেরে গিয়ে আবার 
অন্ত একটী। স্থানে জমায়েত হয়ে শত্রকে আক্রমণ করেছে। 





৬. মহম্মদ হাসান সম্বন্ধে অধ্যাপক স্থরেজ্জনাথ মেন তার বইতে কিছু নতুম 
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ইতিমধ্যে কানপুর থেকে ক্যাম্পবেলও লখনৌ আক্রমণের জন্তে ফেব্রুয়ারি 
মান থেকে প্রস্তত হচ্ছিলেন। ইংরেজ বাহিনীগুলি কলকাতা, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব 
থেকে আসতে লাগল। দিল্লি থেকে খুব বড় একট। সিজ-ট্রেন এলো, আর ছুটে? 
৬৮-পাগ্ার কামান এলে। এলাহাবার্দ থেকে । পীলের নাবিক-বাহিনীও নদী 
পথে আনতে লাগ । স্থির হলো, ক্যাম্পবেল দক্ষিণ-পশ্চিম আর জঙ্গ বাহাদুর ও 
জেনারেল ফ্র্যাঙ্ক পূর্ধদিক থেকে একই সঙ্গে অধোধ্যার রাজধানী আরুমণ 
করণদেন। তাছাড়া, জেনারেল আউটরামণও ৫ হাঙ্জার-এর এক বাহিনী নিয়ে 
লখনৌর নিকটেই আলমবাঁগে অপেক্ষা করছিলেন । কিন্তু বিদ্রোহীরা! আউটরামকে 
সেখানে একদিনের জন্তেও শাস্তিতে থাকতে দেয়নি । জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি, 
এই ছুই মাপের মধ্যে বিদ্রোহীর1 ছয় বার তাকে ভয্মংকরভাবে আক্রমণ 
করেহিল। এরকম একট। আক্রমণের সময় বেগম হজরত মহল নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত থেকে বি্রোহীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। এইসব আক্রমণের ফলে 
আউটরাষের বাহিনীর এত ক্ষতি হচ্ছিল যে, তিনি আলমবাগ পরিত্যাগ করতে 
মনস্থ করেছিলেন । এইলব আক্রমণে শিদ্রোহ)দের সাহস, বীরত্ব ও দু়চিত্ততার 
কোনে! অভাব ছিল না। দিলিতে তার। ষে সাহস দেখিয়েছিল, এসব ক্ষেত্রেও 
তার কোনে। বাণতিক্রম হয়নি। কিন্ত ঠিক দিল্লির মতোই এসব ক্ষেএ্রেও 
উপবুক্ত নেতৃত্ব, সামরিক পরিকল্পনা, রণনীতি ও কৌশল (9৮46৫5% 2170 
৪০90193), সৈনাপত্য ( £60619191)10 )- এই সমস্ত গুণগুলির খুবই অভাৰ 
ছিল। 
: ফরেস্ট আলমবাগের যুদ্ধ জন্বদ্ধে লিখেছেন : “সিপাহির। তাদের অত্যধিক 
মৃতু'মংখ্য। ছাবাই প্রমাণ কঠ্ছে যে, তার্দের সাহসের কোনো অভাব ছিল না। 
দিলির মতে। এখানেও তাদের যেটার অভাব ছিল, সেট। হচ্ছে নেতৃত্ব । তারা। 
ঘি যুদ্ধবন্যাক্স জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নেতৃত্ব পেত, তাহলে ইংরেজ সেনানায়কের 
পক্ষে তার ঘটি রক্ষা কর। ও কানপুরের সঙ্গে ঘোগাযোগ রক্ষা কর! খুবই কঠিন 
হতো ৮৮ 

ইংরেজের আক্রমণ যতই নিকটবভা হতে লাগল, বিদ্রোহী সরকারের 
লখনৌ স্বর করার কাক্গও ততই ক্রুত অগ্রসর হতে লাগল। তিন মাস ধরে 
হাজার-হাজার লোক এই কাধে নিযুক্ত ছিল। কাইজারবাগ ও রাজপ্রাসাদের ৪ 
মাইল পরিধিকে একট। স্থুরক্ষিত দুর্গে পরিণত কর] হলে! । শহরের পৃবদিকে 
গোমতী থেকে যে খাল দক্ষিণে চলে গিয়েছে, সেটাকেই কর] হলে! আত্মরক্ষার 
প্রথম লাইন ; সেটাকে আরে! গভীর কর! হলো, সেতৃগুরি সব ভেঙ্গে দেওয়া 
হলে! । গোমতী থেকে শুরু করে চরবাগ পর্যন্ত খালের ধার দিয়ে বুরুজ সমেত 
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এএক বিরাট মাটির প্রাচীর তৈরি কর! হলো এবং এই খালের ওপর ৩টি রাস্তার 
যংযোগস্থলে শক্তিশালী কামানের ব্যাটারি প্রস্তত করা হলে! । দ্বিতীয় লাইন 
গোমতী থেকে শুরু হয়ে মোতিষহলের লামনে দিয়ে শহরের প্রধান রাস্তা 
হজরতগঞ্জ পর্যস্ত। সর্বশেষ তৃতীয় লাইন হুলে।-সমকোণ হদ্নে খাল থেকে 
কাইজাররাগ পর্বস্ত ।৯ 

লখনৌ শহরের প্রতিটি বাঁড়ি এক একটি ছোটখাটে। দুর্গে পরিণত হলে। | 
ব্যাপক গণবিক্রোহ না হলে, কেবলর্মাত্র দিপাহিদের একট! বিদ্রোহ হলে, 
এসব মগ্ভব হতো ন1। সমাজের নিয়তম স্তরের লোকেরাও, যেমন অস্পৃশ্ঠ পানী 
লন্প্রদাশের লোকের ধঙ্গকবাণ নিয়ে লথনৌতে অনেক স্থানে লড়েছন ও বনু 
'বিদেশী শত্রুকে ঘায়েল করেছিল, তার কথ! অনেক ইংরেজ লেবকই উল্লেখ 
করেছেন ।১০ 

লথনৌর বিভিন্ন স্থানে ১৩০টি কামান বমানে! হয়েছিল। এমব বিশেষ 
ব্যবস্থা ছাড়াও প্রত্যেকটি বাড়িও স্থরক্ষিত কর] হলে! এবং বন্দুক ও কামান 
চালাবার জন্তে দেওয়াল গুলিতে ছিদ্র কর! হলে| | প্রতিটি গেটে ও রাস্তার মোড়ে 
মোড়ে বুক্জ ও ব্যারিকেড তৈরি করা হলে! । এইনব আত্মরক্ষার ব্যবস্থাগুলি 
ষে খুবই মক্তবৃত হয়েছিল তাতে কোনে সন্দেহ নেহ। কিন্তু এইনব ব্যবস্থাতে 
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একটা মস্ত বড় ফাক থেকে গিয়েছিল । ঘাতে পিছন দিক থেকে গোমতী পার 
হয়ে শত্রু পশ্চার্দভাগ আক্রমণ করতে ন৷ পারে, তার কোনে। ব্যবস্থা অবলঘন 
কর! হয়নি এবং শক্রর] বিল্রোহীদের এই দুর্বলতার স্থযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ 
করেছিল ।১১ 

২রা মার্চ ক্যাম্পবেল লখনৌ আক্রমণ শুরু করলেন। সেইদদিনই তিনি দিলখুশ1 
অধিকার করলেন। ৪5 মার্চ ইংরেজর1 রাত্রিতে গোমতীর ওপর ছুটি সেতু 
নির্মাণ করতে সমর্থ হলে! । ৫ই তারিখে জেনারেল ফ্র্যাঙ্ক এসে পৌছলেন। 
ক্যাম্পবেলের এখন মোট সৈম্তসংখ্য। হলে। _ ২৫,৬৬৪ এবং কামান ১৬৪-_-"এ 
পর্যস্ত ভারতে এটাই সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সৈশম্তবাহিনী ।১২ রাত্রির 
গভীর অন্ধকারের মধ্যে ক্যাম্পবেল ও আউটরাষ উভয়েই নদী পার হলেন 
এবং ৯ই তারিখে লা-মার্টিনিয়ের ও ছক্কর মঞ্রিল দখল করলেন। ১*ই তারিখে 
জঙ্গ বাহাছুর ১* হাজার গুর্থ৷ সঙ্গে নিয়ে পৌছলেন। পরদিন সমস্ত দিনব্যাপী 

ংকর যুদ্ধের পর বেগমকুঠি বিদ্রোহীদের হম্তচ্যুত হলে! । প্রতিটি প্রাঙ্গণে, 
প্রতিটি কামরায় বিদ্রোহীরা লড়েছিল। “মধ্যস্থলের প্রাঙ্গণে ৮৬* জন বিদ্রোহীর 
শবদেহ পাওয়া গিয়েছিল। কেউ জীবনভিক্ষা চায়নি, দেওয়াও হয়নি । ৯৩ 
প্রাঙ্গণের মধ্যে যখন ভয়ংকরভাবে সম্মুখযুদ্ধ চলেছে, তখন ইংরেজর। কিরকম 
বীরত্ব দেখিয়েছিল, তার একটি নিদর্শন হলো এই : “পাইপ-মেজর জন 
ম্যাকলিয়ভ প্রাঙ্গণের ভেতর এমনভাবে শানাই বাজাচ্ছিলেন ষে সকলের মনে 
হয়েছিল ধেন তিনি বাহিনীর উৎসবের সময় অফিসারদের মেসের মধ্যে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন ।”১৪ বেগমকুহির যুদ্ধে মোগল শাহজাদাদের হত্যাকারী হাডমনের 
সৃত্যু হয়। “শিবিরে সকলেই জানত ফে,লুঠ করবার সময় হাডসন নিহত হয় ।”৯৫ 

১৯ তারিখে ইংরেজর] বিভ্রোহীদের শেষ ঘাটি মুসাবাগ দখল করল। কিন্ত 
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ফৈজাবাদের মৌলভি তখনে৷ আশা ছেড়ে দেননি। তিনি একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
লোক নিয়ে ২২ তারিখ পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। ইংরেজরা মৌলভিকে ঘেরাও করে 
'ফেলবার চেষ্ট। করেছিল। কিন্তু অবশিষ্ট ২* হাজার বিদ্রোহী নিয়ে তিনি লখনৌ 
ত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । ২*দিন ব্যাপী যুদ্ধের পর ২২শে মার্চ লখনৌ 
পুনরায় সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের হস্তগত হলে! । 
এই কয়র্দিন বেগমকে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্রই দেখ। গিয়েছিল মুসাবাগের যুদ্ধেও 
তিনি উপস্থিত ছিলেন। মুনাবাগের পতনের পর তিনি লখনৌ ত্যাগ করেন। 
লখনৌর যুদ্ধে আরে] অনেক শ্তরীলোককে অংশগ্রহণ করতে দেখ! গিয়েছিল । এক- 
জন ইংরেজ অফিসার সেকেন্দ্রাবাগের কয়েকজন “এমাজন নিগ্রেস”এর কথ! 
এই বলে উল্লেখ করেছেন : “তার! হিং বিড়ালের মতে? যুদ্ধ করেছিল এবং 
তার! যে স্বীলোক তা তার! নিহত হুবার পূর্বে বোঝা যায়নি।”১৬ আর এক- 
জন অফিদার একজন বৃদ্ধার কথা বলেছেন। লখনৌ পতনের পর লৌহসেতুর 
উপর তার মৃতদেহ পাওয়া যায়; তাঁর হাতের পাশে সলতের মতো আংশিক 
পোড়া একটুকর। কাপড় পড়ে ছিল এবং তার মৃতদেহের পাশে পড়ে ছিল একট৷ 
বাঁশ -যার ভিতর ছিল বোমার সলতে। এই বাঁশটা প্রকাণ্ড একটা! “মাইন”-এর 
সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।৯? 
দিল্লির পতনের পর এঁ শহরে য1। ঘটেছিল, লখনৌতেও তাই ঘটল _ অবাধ 
লুঠন, হত্যা, ধ্বংদ। সর্বত্র উত্তেজিত ইংরেজ, গুর্থা, শিখ ও পাঠানর। সব হিংস্র 
জন্তর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। “লখনৌর যেদিকে তাকানো। যেত, সেখানেই যে 
সুশ্ত চোখে পড়ত, ত৷ বর্ণনা করার ভাষ। খুজে পাওয়া অনভব। হুজরতগঞ্জ, 
ইমামবাড়া এবং কাইজারবাগের মধ্যে ও চারপাশে ষে উন্মত্ত ধবংস ও অরাজকতা 
চলেছিল, ত। একমাত্র নরকেই সম্ভব । 'লুঠনের মাতলামি” কথাটা! পূর্বে শুনে- 
ছিলাম, এবার চোখের সামনে তার সত্যিকারের পরিচয় পেলাম। সৈন্যরা! 
লুণঠনে উন্মত্ত ও উত্তেজনায় হিংত্র হয়ে উঠল; তাদের পিছনে পিছনে শিবির 
সহচরের দল _ঘারা! যুদ্ধক্ষেজ্জে যেতে অতি কাপুরুষ, কিন্তু গৃধিনীর মতে। ক্ষধাত 
_-পরাঞ্জিত শক্রুর মৃতদেহের উপর সকলেই সমানভাবে লাফিয়ে পড়ল ।”১” 
যেসব বাঁড়িতে বিঞ্েতার! প্রবেশ করেছিল সেগুলিকে তার কসাইখানাতে 
পরিণত করেছিল -স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সকলকেই নিধিচারে হত্য। করেছিল। 
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০১৮/ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


যেঘব জিনিস.তার। সঙ্গে নিয়ে ষেতে পারেনি তা তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল । 
এইভাবে নবাবের কাইজারবাগের পাঠাগারটিকে সম্পুর্ণভাঁবে ধ্বংদ কর। হয়েছিল 
_'যে পাঠাগারে ৪* হাজার মুল্যবান গ্রস্থ ও পাও্লিপি ছিল। 

লখনৌর লুনের পরিমাণ কত হয়েছিল, 'তা কয়েকটি ঘটন1 থেকেই কিছুটা 
বোঝ] যায়। ৯৩-তম হাইল্যাগ্ডার্স বাহিনী (স্কটিশ) সোনা ও হীর। দিয়ে তৈরি 
লক্ষ-লক্ষ টাক। মূল্যের তাজিয়াটা লুঠ করল -“তার অর্ধচন্দ্র ও নক্ষত্রটার দামই 
ছিল ৫ লক্ষ টাক1।”১৯ এ বাহিনীর একজন লেফটেনাণ্টের অংশে হীর! ওযুলা- 
বান পাখর দিয়ে তৈরি তাজিয়ার গম্ুজটা পড়েছিল। কিছুকাল পরে লগ্তনে এঁটি 
৮* হাজার পাউণ্ডে (৮ লক্ষ টাকায় ) বিক্রি হয়।২০ ফোরবস্-যিচেল বলেছেন : 
“আমি একজনের নাম করতে পারি, ষিনি লখনৌ লুনের দু'বছরের মধ্যেই তার 
১লক্ষ ৮০ হাজার পাউগ্ডের (১৮ লক্ষ টাকায় ) বন্ধকী সম্পত্তিটা মুক্ত করতে 
পেরেছিলেন।”২১ ফোরবস্-মিচেলও উক্ত বাহিনীর একজন সার্জেন্ট ছিলেন। 
লুঠের অংশে তিনি নিজে কতট] ভাগ বসিয়েছিলেন, সে সন্বদ্ধে তিনি কোনে! 
উচ্চবাচ্য না করলেও, তার কাহিনী থেকে তা কতকট আন্দাজ করা যায়। 
যুদ্ধের পর যখন জাহাজে করে মিচেল গার্ডেনরিচে পৌছলেন, তখন একজন 
সৈন্ত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ফোরবস-মিচেল, এ রকম একট। প্রাসাদের 
মালিক হলে তোমার কি রকম লাগবে ?” মিচেল অন্যমনক্কভাবে তার জবাৰ 
দিয়েছিলেন, “ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পূর্বে আমি এ প্রাসাদের ও বাগানের মালিক 
হুব।” কিছুক1ল পর মিচেল ভায়মণ্ড হারবারে এ প্রাসাদ্টি কিনেছিলেন এবং 
তার পাশে একটা পাটকল স্থাপন করেছিলেন ।২২ এ বাহিনীরই ভোবিন 
নামক আর একজন সার্জেন্ট কানপুর রেলওয়ে হোটেলের মালিক হয়ে- 
ছিলেন।”২৩ এইসব ব্যক্তিগত লুঠ ছাড়াও সরকারিভাবে যেসব “পুরস্কার? 
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২৩, 1959১ 0. 47. সকল সৈন্তই যে করিতকর্ম৷ ছিল তা নয়। অনেকে 
লুঠপাট করতে পারেনি, কিংবা! করার চেষ্টা করেনি। “আমি নিজেই এক 
ডজনের বেশি লোকের নাম করতে পারি, যার] সব যুহ্ধেই লড়েছিল এবং 
তাদের মধ্যে দু'জন ভিক্টোরিয়া-ক্রসেও ভূষিত হয়েছিল, যাদের দেশের 
আমস্-হাউসে (দানশালায় ) মৃত্যু হয়েছিল এবং কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল 
ক্যালকাট। ভিদ্রিকুট চ্যারিটেবল সোসাইটির দানশালায় |” (1889, 1 229) 
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সংগ্রহ কর! হয়েছিল, সে সম্বন্ধে মিচেল বলেছেন : “আমর1 লখনৌ পরিত্যাগ 
করার পূর্ব পর্যন্ত 'প্রাইজ-এজেপ্ট'র। ঘে সমন্ত লুঠ সংগ্রহ করেছিল, লগুন- 
টাইমসের মতে (৩১ মে ১৮৫৮) তার মূল্য স্থির করা হয়েছিল ৬০লক্ষ টাকা) 
কিন্ত এক সপ্তাহ পরে তার ,পরিমাণ হয়েছিল ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।* 
তারপর, শিবির-সহচয়রা। যা লুঠ করেছি, সেগুলি কেড়ে নেওয়। হলে!। তার 
মূল্যও ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার কম নয়।২ 


২৪, 801095-/0100761 : 0. 228 


রোহিলখণ্ড 


লখনৌ দখল করার পর, ক্যাম্পবেল রোহিলখণ্ড আক্রমণের জন্তে প্রস্তত হলেন। 
পূর্বেই বল। হয়েছে, কিভাবে ১৭৭৪ সনে ইংরেজ ও অযোধ্যার নবাবের দ্বার 
রোহিলখণ্ড আক্রান্ত হলে হাফিজ রহমত থানের নেতৃত্বে রোহিলার। যুদ্ধ 
করেছিল এবং হাফিজ রহমত সেই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন ও রোহিজখগ্ড 
অযোধ্যা রাজ্যের অস্ততূক্ত করেছিল এবং ১৮*১ সনে ইংরেজরা সরাসরিভাবে 
এই প্রর্দেশেকে নিজেদের রাজ্যতৃক্ত করে নিয়েছিল। সেই বৎসরই ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে রোহিলার। প্রথম বিদ্রোহ করেছিল। 

মিরাট ও দিল্লির বিদ্রোহের পর থেকেই এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে বিস্তোহ 
হতে শুরু করে। ১৯শে যোরাদাবার্দে ২৯-তম বাহিনী বিত্রোহ করে এবং ৩১ে 
তারিখে বেরিলি-ব্রিগেডভও বিদ্রোহে যোগ দেয়। আলিগড়, বিজনুর, বুদ্বাস্তুন, 
মৃজাফরনগর, শাহজাহানপুর সর্বত্রই বিক্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছুদিনের মধ্যেই 
ব্রিটিশ শাসন এইসব অঞ্চল থেকেও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বেরিলিতে 
বিদ্রোহ ঘোষণ। হবার সঙ্গে পঙ্েই হাফিজ রহমত খানের পৌত্র, প্রায় ৮* বছরের 
বৃদ্ধ খানবাহাছুর খান, দিল্লির বাদশাহের অধীনে রোহিলথণ্ডে বিদ্োহী-সরকার 
স্থাপন করলেন। খানবাহাছুর খান ক্ষমত! দখল করার পরই তার প্রথম কাজ 
হয়েছিল গোহত্য। বে-আইনি বলে ঘোষণ। কর।। খানবাহাছুর খান ঘখন শাসন- 
ভার গ্রহণ করেন তখন বেরিলির সমস্ত জনসাধারণ তাকে সমর্থন জানিয়েছিল । 
বিপ্রোছের প্রথম দিকেই শক্তিশালী রাজপুত ঠাকুরর। বিদ্রোহে ঘোগ দিয়ে তার 
আন্গত্য শ্বীকার করে নিলেন। খানবাহাছুর খানের মন্ত্রীসভায় ১ জন ব্যতীত 
সকলেই ছিলেন হিন্দু। রাজপুতদ্বের নেত। জয়সল সিং ছিলেন তার দক্ষিণ-হজ্য, 
আর শোভারাম ছিলেন অর্থমন্ত্রী । তাছাড়া আর একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল, 
তাতে ছিল ৬ জন মুসলমান ও ২ জন হিন্দু। এই কমিটির প্রধান দায়িত্ব ছিল 
দেশে শাস্তি-শৃংখলা রক্ষা কর1।১ 

বেরিলি-ব্রিগেড দিল্লি চলে যাবার সময় বেরিলির রাজকোষ সঙ্গে করে নিয়ে 
গিয়েছিল। তার ফলে রোহিলখণ্ডেও দিল্লির মতোই ধনীদের নিকট থেকে অর্থ 
সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এইসব ধনীদের বেশির ভাগই ছিল হিন্দু বানিয্। এবং 
এদের অনেকে ছিল ইংরেজের বন্ধু, কারণ ইংরেঞের আমলেই এর! ভাদ্দের ধন- 
দৌলত, বাড়িঘর, জমিজায়গ -সবই করেছিল। মিছির বৈজনাথ ও কুনজেন্ত 
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লালের নিকট থেকে একবার বিদ্রোহী-সরকার ৫৪ হাজার টাক। নিয়েছিল ১ 
পরে আরে ছু-একবার তাদের টাক। দিতে হয়েছিল। এদিকে কিন্ত বৈজনাথের 
সঙ্গে সর্ধদাই ইংর়েজের যোগাযোগ ছিল এবং সে তার অন্চরের ছারা 
গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়মিত তাদের সরবরাহ করত।২ এর পুরস্কার শ্বরূপ, 
বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাবার পর, ইংরেজ সরকার তাকে বড় জযিদারি দিয়ে “রাজ 
খেতাবে ভূষিত করে। এই শ্রেণীর “হিন্দুদের নিকট খানবাহাছুর খানের 
“মুসলমান? সরকার যে খুব জনপ্রিয় ছিল না, ত। খুব সহজেই অনুমেয়। 

এব্ধপ একট! অদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা যে হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে বিভেদ হুটটি করে বিদ্রোহীদের দুর্বল করবার চেষ্টা করবে, তা খুবই 
স্বাভাবিক । সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি-বেষম্যকে ইংরেজর। সর্বত্রই তাদের একটা। 
প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে - রোহিলখণ্ডে ও বেরিলিতেও 
সেই চেষ্টার কোনে ত্রুটি হয়নি। রোহিলখণগ্ডের জনসংখ্যার একট। বড় অংশ 
ছিল বাঙ্পুত ; এবং অতীতে এই রাজপুতর্দের সঙ্গে রোহিল.-পাঠানদের সংঘর্ষ ও 
অনেকবার হয়েছিল। কিন্ত পরবর্তীকালে পরিবতিত সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থায় সেই প্রাচীন বিরোধ-সংঘর্ষের স্থ(নও ছিল না অর্থও ছিল ন|। বিদ্রোহের 
সময় ইংরেজর1] সেই পুরনে। স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে রাজপুত ঠাকুরদের 
খানবাহাছুর খানের সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাঁবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল, কিন্তু 
তাতে তার] একেবারেই সফল হয়নি। বরং অনেকেই সক্রিয়ভাবে বিস্রোহেই 
যোগ দিয়েছিল এবং অনেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণও দিয়েছিল ।৩ 


২. 870811:1) £ 0.5. বৈজনাথের মতে। হিন্দু-বানিয়াদের জন্তে রমেশ 
মজুয়দ্দার ও স্ুয়েন সেন উভয়েই অনেক অশ্রু বিসর্জন করেছেন। 

৩. দুর্গারদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সৈম্তবিভাগে একজন ইংরেজভক্ত 
কেরানি। বিদ্রোহের সময় তিনি ছিলেন বেরিলিতে এবং তারপরে তিনি 
“বিদ্রোহে বাঙ্গালী” নামে একটি বই লিখেছিলেন। হুর্গা্দাসের মতে ব্রিটিশরা 
ছিল রামরাজ, আর বেরিলির বিভ্রোহী-সরকার ছিল অধঃপতিত মুমলমানদের 
হিন্দুলমা্জ ধ্বংস করার প্রচেষ্ট!। (পৃ. ২১৫-১৬) তিনি বেরিলিতে হিন্দুদের ওপর 
মৃনলমানদ্বের অনেক অত্যাচারের কাহিনী বলেছেন এবং ড. মভ্যদার ও সেন 
সেগুলি এতিহাসিক তথ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আমলে এ'র। ইতিহাসজ 
থেকে গোৌঁড় হিন্দুই বেশি কিনা, এটাই প্রন্থ। বিদ্রোহীর1 ছুরগাদাসকে 
ইংরেজের গুগ্চর বলেই জানত এবং তাকে ধরবার অনেক চেষ্টাও করেছিল, 
আর প্রতিবারই মুসলমানরাই তাকে বাচিয়েছিল। খানবাহাছুর খানের হিন্দু- 
মুদলমান মৈল্ধীর নীতি সন্বদ্ধে ছুর্গা্দাসই বলেছেন : “হিন্দু আমার দক্ষিণ 
হস্ত, হিস্মু আমার দক্ষিণ-নয়ন, হিন্দু আমার দক্ষিণ-কর্ণ হিন্দুর বলবীর্ষের 
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_ বিদ্রোহী বাহিনীগুলি যখন রোহিলখণ্ড ছেড়ে দিল্লি চলে গেল, তখন তারা? 
তাদের কামান ও অন্যান্ত অস্ত্রশস্্গুলিও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে 
খানবাহাঁছুর খানের বিদ্রোহী সরকারের যেমন কোনে! অর্থও ছিল না, তেমনই 
কোনে স্থশিক্ষিত সৈন্য কিংব। অস্ত্রশস্বও ছিল না| জনসাধারণকে নিয়েই 
খানবাহাছুর খানকে নতুন সৈম্তবাহিনী গঠন করতে হয়েছিল। ইংরেজর! তাদের 
গুপ্ততরদের মারফৎ বিশ্বস্তসথত্জরে এই সম্বদ্ধে ঘষে খবর পেয়েছিল, তা হচ্ছে এই : 
“খানবাহাছুর খান বেরিলিতে ২টি কামান, ১০টি পণ্টন ও কিছু অশ্বারোহী 
রেখেছেন। সমগ্র রোহিলখণ্ডের জন্তে আছে ৩টি পণ্টন (প্রতিটি পণ্টনের 
সৈন্যসংখ্য! নির্ণন্ব কর] কঠিন) ও ২১টি কামান । এই বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র কিছু 
নেই। কিছু লোকের বন্দুক আছে, আর সব লোকের আছে তলোয়ার, বল্পম 
ইত্যার্দি। এদের অনেকেই বন্দুক ছু'ড়তে জানে না| তার গোলন্দাজরাও বিশেষ 
পটু নয়। নেটিভ গোয়েন্দাদের মারফৎ এইটুকুই জান। গিয়েছে ।”৪ 

১৮৫৮ সনে এপ্রিল মাসে ৪টি বিভিন্ন ইংরেজ বাহিনী চারদিক দিয়ে রোহিল- 
খণ্ড আক্রমণ শুরু করে। এদের একটি বাহিনী জেনারেল ওয়ালপোলের অধীনে 
১৫ই এপ্রিল রাজপুত রাজ নিরপত মিং-এর রুইয়? দুর্গ আক্রমণ করে । ওয়াল- 
পোলের বাহিনী ছিল ইংরেজদের একট। শ্রেষ্ঠ বাহিনী ; তাতে ছিল ৪২-তম, 
৭৯-তম, ৯৩-তম ক্রাইমিয়। যুদ্ধের অভিজ্ঞ ইংরেজ বাহিনীগুলি ও ১টি পাঞ্জাব 
বাহিনী। কিন্ত ইংরেজের এই আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল এবং অসংখ্য হতাহতের 
পর ইংরেজ বাহিনীকে ক্যাম্পে ফিরে যেতে হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে ছিলেন 
ইংরেজদের একক্রন শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় অফিপার ত্রিগেডিয়ার এড্রিক্সান হোপ এবং 
আরে অনেক অফিসার । “মৃতদের কবর দেবার পর সৈম্তর। এত উত্তেজিত হয়ে 
পড়েছিল যে, তখন যর্দি কোনে! নন-কমিশন্ড অফিসার নেতৃত্ব দিত, তাহলে 
জেনারেল ওয়ালপোলের জীবন এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারত ।*৫ নিরপত 


সাহাধ্য পাইয়াই আমি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হুইয়াছি। হিন্দুকে 
আমি ভালবাসি, ভক্তি করি ।-. আজ রাজদরবারে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, 
যদি কোনে। মুসলমান বিন। কারণে কোনে। হিন্দুর উপর অত্যাচার করে, অথব1 
নিষিদ্ধ স্থানে গোহত্য। করে, তবে তাহাকে আমি গুরুতর দণ্ড দিব। “হিন্দু- 
মুসলমান এক" - ইহাই অস্ত হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় কঠে ধ্বনিত হইতে 
্বাকুক। আজ হইতে ভেদ জ্ঞান উঠিয়া যাউক। আজ হইতে হিন্ছু-মুসলমান 
এক দেহ, এক প্রাণ হউক |” (পৃ. ৩৭৪) 
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সিং এই পরাজিত ও ভগ্নোন্চম ইংরেজ বাহিনীকে পুময়ায় আক্রমণ করার পরি- 
বর্তে, রাতের অন্ধকারে দুর্গ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। রুইয়ার যুদ্ধের আর 
একটি দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে এই ষে, এখানে একজন ইয়োরোগীয় বিদ্রোহীকে খুব 
কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখ] গিয়েছিল এবং একজন ইংরেজ অফিসারের মতে 
তাঁর গুলীতেই এড্রয়ান হোপ নিহত হম । তিনি আরে! মমে করেন যে, এই 
ইয়োরোপীয়টি ছিলেন একজন রুশ ।৬ 

৫€ই যে ইংরেজ বাহিনীগুলি বেরিলি শহর আক্রমণ করল। রোহিল। গাজি- 
দের অপূর্ব বীরত্বকাহিনীর জন্যে বেরিলির যুদ্ধ ১৮৫ সনের বিদ্রোহের ইতিহাসে 
চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফরেস্ট একটা যুদ্ধের এইভাবে বর্ণন! দিয়েছেন : 
“রোহিলার1 যেরকম দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের বামপার্খের ব্যহভেদ করে আমাদের 
আক্রমণ করল, তা ভারতের এই বিভ্রোহের ইতিহাসে অতুলনীয় ।...রোছিলারা 
সোজা গিয়ে আমার্দের একটি সের! বাহিনী, ৪র্থ পাঞ্জাব-বাহিনীর ওপর 
আক্রমণ করল ও তার্দের ছত্রভঙ্গ করে পেছনে হুঠিয়ে দিল । পিছনেই ছিল 
কমাপ্তার-ইন-চিফের সঙ্গে ৪২-তম হাইল্যাপ্তারর1| : তলোয়ার উঁচু করে তীব্র 
গতিতে এঁ উন্মত্ের দল এক মুহূর্তের মধ্যে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, একদল 
ভাদের কেন্দ্র আক্রমণ করল, আর একদল ভাদের বামপার্খ আক্রমণ করে 
তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে 
বেয়োনেটে আর ঘলোয়ারে লড়াই হলে1।."'জেনারেল ওয়ালপোল গুরুতর ভাবে 
আহত হলেন ; আরে! কয়েকজন ইংরেজ এসে পড়াতেই তিনি বেঁচে গেলেন। 
***বোহিলার। শেষ মুহুর্ত পর্যস্ত লড়ে প্রাণ দিয়েছিল |”? 

রোহিল। গাজিদের মধ্যে “কেউই পালাবার চেষ্টা করেনি ; হয়-মারবে নয়তো 
মরবে-তার। নিশ্চয়ই এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছিল ।”৮ গাঁজিদের এইব্রকম 
একট] আক্রমণে হ্বয়ং কমাগ্াার-ইন-চিফেরই প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছিল। 
একজন আহত গাজি মুতবৎ মাটিতে পড়েছিল, ক্যাম্পবেল খন তার পাশ দিয়ে 
ধাচ্ছিলেন, সেই সময় এ গাজি তার তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করতে 
ঘাচ্ছিল _ এমন সময় একজন শিখ-সর্দার তার মাথ। কেটে ফেলেছিল।৯ মোগল 
শাহজাদ1] ফিরোজ শাহ বেরিলির কয়েকটা আক্রমণে নিজে নেতৃত্ব দ্বিয়েছিলেন। 
তার এইরকম আক্রমণে টাইম্স-গ্রতিনিধি রাসেলও এইভাবে মৃত্যুর হাত থেকে 
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৩২৪ / ভারতীয় মহাবিত্রোহ 


বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু ধাক্কা! সাঞ্লাতে তাকে বেশ কিছুদিন হাসপাতাগে 
কাটাতে হয়েছিল ।১০ 

ছুইদ্দিন অবিরাম যুদ্ধের পর ইংরেজর। ৭ই মে বেরিলি দখল করল। খান- 
বাহাছুর তার রাজধানী ত্যাগ করার পর আরো অনেকদিন ধরে গেরিলাবুদ্ধ 
চালিয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন, ত| 
গেরিলাধুদ্ধের একটি অবিশ্মরণীয় দলিল হয়ে থাকবে : “শক্রবাহিনীর সঙ্গে সন্মুখ- 
যুদ্ধ এড়িয়ে চ্গবে, কারণ তাদের বাহিনীগুলি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি 
শক্তিশালী এবং তার্দের শৃংখলাও অনেক বেশি। তাছাড়া, তার্দের অনেক কামান 
আছে। কিন্তু তাদের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখবে । নদীর নব দ্বাটগুলিতে 
ভালো করে পাহার। দেবে ; তার্দের যানবাহন ধ্বংস করবে, তাদের সাজসরগ্াম 
খাস্দ্রব্য কেড়ে নেবে। তার্দের পিকেট ও ডাকগাত্ধি বিচ্ছিন্ন করে দেবে। 
তার্দের ক্যাম্পের কাছাকাছি থাকবে ; আর তাদের এক মুহুর্তও শান্তিতে 
থাকতে দেবে না।* 

সর্বশেষে খানবাহাছুর খান নান। সাহেবের সঙ্গে ১৮৫৯ সনের শেষভাগে 

নেপালে প্রবেশ করেছিলেন। জঙ্গ বাহাদুরের সৈন্যদের হাতে তিনি বন্দীও হয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে বেরিলিতে ফিরে এসেছিলেন । কিছুদিন 
প্রে ইংরেজের ক্রীতদাম কোতায়াল তাহির বেগ তাঁকে বন্দী করে। ইংরেজের 
আদালতে অশীতিপর বৃদ্ধ খানবাহাদুর খানের মৃত্যুদণ্ড হয়। 
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অযোধ্যার গণযুদ্ধ 


২২শে মার্চ হখন ইংরেজর1 লখনে দখল করল তখন বেগম, ফৈজাবারনদের মৌলভি 
এবং অন্যান্ত নেতারা তাদের অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করতে 
পেরেছিলেন - তার কেউই শক্রর হাতে বন্দী হননি। তার] অন্তজ্র গিয়ে 
পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। এখন থেকে ইংরেজকে সম্মুখীন 
হতে হলে? প্রকৃত গণযুদ্ধের | 

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল, লখনৌ পতনের পর অযোধ্যা দমন কর] তাদের 
পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। আর তখনকার অধোধ্য। দমন করার অর্থই হলে! 
তালুকদারদের দমন কর1। সেই উদ্দেশ্তে ক্যানিং একট! ঘোষণাপত্র প্রচার করে 
বিশেষ করে তালুকদারদেের জানিয়ে দিলেন ষে, তাদ্দের মধ্যে ধার। ইংরেজদের 
অন্থগত আছেন তারা ছাড়া আর সকলেরই জমিদারি সরকারের নিকট 
বাজেয়াপ্ত হলো ।১ 

ইংরেজদের দিক থেকে যুদ্ধের পক্ষে এরকম ঘোষণার ফল খুবই খারাপ 
হলে! । বিদ্রোহের প্রথমদিকে বু তালুকদ্ারই যেসব মহাজন ও বানিয়। 
তাদের সম্পতি কিনে নিয়েছিল, তার্দের নিকট থেকে জোর করেই সেইসব জমি 
পুর্নদখল করেছিল। তারপর থেকেই বিদ্রোহের প্রতি তাদের উৎসাহ ক্রমশই 
কমে আসতে লাগল । তার্দের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই বিদ্রোহের প্রতি ও 
আদর্শের গ্রতি সত্যকারের আগ্ুগত্য দেখিয়েছিল এবং স্বাধীনতার জন্যে শেষ 
পর্যস্ত লড়েছিল। কিন্ত বেশির ভাগ তালুকদারই তাদের শ্রেণীস্বার্থ কোনদিকে 
ছিল, সে সম্বন্ধে ঘথেষ্ট সচেতন ছিল ।২ 
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বিস্রোহ সমর্থন করার ডান করেছিল, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তারা নিক্ষিয়ই থেকে 
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ক্যানিং-এর মার্চ মাপের ঘোষণার পর বেশির ভাগ ভালুকদারই খোলাধুলি- 
ডাবে বিদ্রোহে যোগ দিল। এখন থেকে দলে-দলে কৃষকর1 তালুকদারদের 
বাহিনীতে যোগ দিতে লাগল এবং অযোধ্যার এই বিদ্রোহকে একটি ব্যাপক 
গণযুদ্ধে পরিণত করল । কৃষকরা দলে-দলে অস্ত্রধারণ করল। 

লখনৌ শহরে পরাজিত হয়ে বিদ্রোহীরা সমগ্র অযোধ্যায় ছড়িয়ে পড়ল । 
ক্যাম্পবেল খন বেরিলির যুদ্ধে বাস্ত, তখন একদল -সৈন্ত নিয়ে ফৈজাবাদের 
মৌলভি তাকে পশ্চাৎ থেকে আক্রমণ করার জন্তে অগ্রসর হয়েছিলেন । বেরিল্রি 
পতনের পর শাহজাহানপুরে ইংরেজদের সঙ্গে তীর যুদ্ধ হয়। এইখানে ফিরোঙ্গ 
শাহ এসে তীর সঙ্গে ধোগ দেন। বেরিলির পরাজয়ের পর. মৌলভি অধোধ্যায় 
ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তহ হন। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ডের সীমানায় ৫€ই জুন 
পোভেইন নামক স্থানে তিনি একজন ইংরেজ ভক্ত রাঙ্গা ছুর্গ আক্রঘণ করেন। 
একটা হাতির উপর বসে যখন তিনি ছুর্গের গেট ভাঙ্গবার চেষ্টা করছিলেন তখন 
শত্রুপক্ষের গুলীর আঘাতে তিনি নিহত হন। তারপর মৌলভির মাথাটা কেটে 
রাজভক্ত রাজ! শাহ্জাহানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেন। ইংরেজ 
ম্যাজিস্ট্রেট এ মাথা'ট কোছোয়ালির সামনে অনেকদিন ঝুলিয়ে রেখেছিলেন । 
পুরস্কার স্বরূপ রাজা €* হাজার টাক? পেয়েছিলেন। 

মৌনত্ির মৃত্যুতে বিদ্রোহীর। তাদের 'একজন শ্রেষ্ঠ নেতাকে হারাল । তীর 
অপাধারণ সাহস, দৃঢ়তা, নৈপুণ্য এবং ইংরেঙ্গ-শক্রর বিরুদ্ধে আপোষহীন মনো- 
ভাবের ঈন্তে হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাকে নেতা বলে মেনে নিত। ম্যালিসন 
ফৈঙ্গাবার্দের মৌলভির সম্বন্ধে লিখেছিলেন : “দেশপ্রেমিক ষর্দি তিনিই হন, 
ধিন উর মাতভূশির স্বাধীনতা] পুনরুদ্ধারের জগ্চে ষড়যন্ত্র করেন ও যুদ্ধ করেন, 
তাহলে যৌলভি নিশ্চই একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন । তিনি কোনে! 
হত্যার দ্বার] তার তরবারি কলাঙ্কত করেন নি, কিংবা কোনে! হত্যাকাণ্ডের 
সঙ্গেও জড়িত হননি । যে বিদেশীর1 অন্তায়ভাবে তার দেশের স্বাধীনত। হরণ 
করেছে ও তার দেশকে দখল করেছে, তিনি তার্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে মান্ষের 
মতে। সন্মানজনকভাবে ও দুর্দাস্তভাবে লড়েছেন। স্বদেশের সাহসী ও সং 
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অযোধ্যার গণযুন্/ ৩২৭ 


পরতির মানুষেরই তার স্বতির প্রতি শ্রচ্ধ।৷ নিবেদন কর! উচিত ।*৩ 
লখনৌ ও রোহিলখণ্ড জয় করার পর অযোধ্যার বিদ্রোহীদের দমন করার 
জন্তে ১৮৫৮ সনে খক্টোবরের শেষে ইংরেক্গদের অভিধান শুক হলে।। ফতেগড় 
থেকে একটি বাহিনী শাহজাহানপুর থেকে একটি, গোরধপুব থেকে একটি এবং 
এলাহাানের নিকউ সোরাওুন কে স্বগ্তং কমাগার-ইন-গিক্ষের বাছিনী -এই 
ভাবে চারটি বাহিনী খি্রোহীদের ধ্বংল করতে স্তরতে গোগরা নদীর ৪পারে 
নেপালের. জঙ্গলে ম্যালেরিয়া ও হিংত্র জন্তর মুখে ঠেলে নিয়ে যাবে -এই ছিল 
"ইংরেজ সরকারের প্লান । 
৩১শে অক্টোবর ব্রিগেডিয়ার বার্কীর জঙ্গল প্ররিবেহিত বীর'ভ। ছুর্গ আকুমণ 
করলেন ; সমস্ত দিন যুদ্ধ গলল | “ছুর্গে প্রবেশদ্বার কামান দিকে গুড়ো গুড়ো 
করে দেএয়া হয়েছিল।-"'ছুর্গের প্রধান অংশ দখল করা হলে! বটে, কিন্ত 
অন্যান্য ংশগুলি থেকে শক্রর] যুদ্ধ চালিয়ে গেল । বিদ্রোহীদ্বের নেতা গোলাৰ 
সিং কেন্দ্রস্থলে একট ঘর দখল করে তার জানাল1 ও দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে দ্রুত 
9 মারাম্মকভাবে গুলী ছুড়তে লাগল ।:*"তখন অন্ধকার শ্বনিয়ে আসছিল এবং 
'ঘেহেতু ব্রিগেডিয়ার বার্কারের অনেক লোক ধরাশারী হয়েছিল, তিনি একট! 
অংশকে উড়িয়ে দেশার জন্তে প্রস্তত হলেন, অন্য অংশে ঈতিমধো আগুন ধরে 
গিয়েছিল! যে অংশটা উড়িয়ে দেওয়া হলে! তাতে "অনেক বিদ্রোহী প্রাণ 
হারালো, আর যে কয়ঙ্গন অবশিষ্ট থাকল তারা জনন্ত বাড়িট। থেকেঈ গুলী 
ছুড়তে লাগল। গোঁলাব পসিং-ও ১০ গন লোক নিম্নে প্রচণ্ড বেগে পরিখাক় 
ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।*৪ 


৩. ঠ1211152)202509 ০7172421717 84570, ৬০1. 17১7 151 

৪, 101195 £ 169897-55 ০1, 1115 00. 5045 ইতিমধো রাণী 
ভিক্টোগ্রিয়ার ঘোষণাপত্র ব্রিটিশ পার্নামেট্টে 'অক্টেবির মাসে পাশ হয়ে গেল এবং 
১ল। নভেম্বর এলাচাবাদে এক দরবারে পণ্ঠিত হলো৷। এই ঘোষণায় বল। হলে! 
যে, কোম্পানি-লরকারের অবমান ঘটল ৪ ভারতের শাপনভার ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 
গ্রহণ করল । ঘোষণার আরো বল। হলো» হিন্দু-মুপনমানের ধর্ম-ব্যাপারে মার 
হুন্তক্ষেপণ করা হবে না, “সকলেই সমভাবে ও নিরপেক্ষভাবে আইনের নিরাপত। 
ভোগ করবে.” এবং “ঞাতিবধর্ষ নিবিশেষে সকল প্রকজাকেই নিরপেক্ষভাবে 
চাকুরিতে নেওয়া হবে।” 

বেগম হজরতমহল নিক্ষে একটা ঘোষণাপত্র প্রচার করে ভিক্টোরিয়া 
জবাব দ্িলেন। ইংরেঙ্গের প্রতিশ্ররতিতে তারা ধেন ভূলে ন যায়, এই বঙ্গে 
বেগম তাঁর দেশবাসীকে সাবধান করে দিলেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের 
যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বললেন। ইংরেঙ্গ সরকার অন্তের রাজ্য দখল করে আর 


৩২৮ | ভারতীয় মহাবিত্রোহ 


লর্ড ক্লাইড (কলিন ক্যাম্পবেলের “লর্' উপাধিতে ভূষিত হুবার পর তার নতুন 
নাষ ), ওয়েদারঅল ও গ্র্যাণ্ট হোপ একপঙ্গে ওর] নভেম্বর বৈশওয়ারার খান- 
পুরিয়া রাজপুত রাজাদের রামপুর-কুশিয়ার শক্তিশালী ছুর্গ আক্রমণ করলেন । 
তারপর ৭ই তারিখে আমেথির রাজার ছুর্গ আক্রান্ত হলে1| | রাজা ইংরেজের 
নিকট আন্মসমর্পণ করলেস, কিন্তু বিদ্রোহী কৃষকরা তিনদিন ধরে শক্রর 
আক্রমণ প্রতিরোধ করল, তারপর ১১ই তারিখে রাতের অন্ধকারে ছুর্গ ত্যাগ 
করে চলে গেল। 

সেখান থেকে বিদ্রোহীরা শংকরপুরের রাজ বেশীমাধবের পতাকাতলে - 
সমবেত হয়েছিল । অধোধ্যার রাজপুত রাজাদের মধ্যে বেণীমাধবই ছিলেন 
সবচেয়ে শক্তিশালী ও ইংরেজ-বিরোধী । এখনো৷ অযোধ্যার লোকের! গ্রাষে 
গ্রামে বেণীমাধবের শৌর্ধবীর্য ও স্ব্দেশপ্রেষের কথা গানের মধ্য দিয়ে শ্মরণ 
করে থাকে। 

এদিকে ক্লাইডের বাহিনী তিনর্দিক থেকে ১৫ই নভেম্বর শংকরপুর ঘেরাও 
করে ফেলল। শংকরপুর সম্বন্ধে একজন ইতিহাসজ্জ বলেছেন : “এট! একট! 
গৌরবময় দেশ এবং অসংখ্য গ্রাম, শস্ক্ষেত্র, গুচুর ফলের বাগান, আখের ক্ষেত, 
গোরু-বাছুর ও সর্ব প্রকারের শাকসবজিতে পরিপূর্ণ ৷” 

২র! নভেম্বর ক্লাইভ বিদ্রোহীর্দের আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানিয়ে নিজেও 
কট ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন : “যেখানে 
বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করবে, সেখানে বাড়িঘর, শশ্ত, সবই ঠিক থাকবে, 
শহরে কিংবা গ্রামে কোথাও লুঠপাট হবে ন1। কিন্তু যেখানে বিদ্রোহী! 
প্রতিরোধ করবে, কিংবা আমার্দের বিরুদ্ধে একট] গুলীও ছু'ড়বে, সেখানে 
অধিবাসীদের ভাগ্যে বা আছে তাই ঘটবে। তাদের বাড়িঘর সবকিছু লুঠ হবে 
ও তাদের গ্রামগুলি জালিয়ে দেওয়া হবে। তালুকদার থেকে মবচেয়ে গরিব 
প্রজা পর্যস্ত, মকলের প্রতিই এই ঘোষণ। প্রযোজ্য |”৬ বহুস্থানে ইংরেজ বাহিনী 
তার্দের এই ভীতি-প্রদ্শন কাজে পরিণত করেছিল। সমস্ত গ্রামকে-গ্রাম তারা 
জালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল। জযোধ্যার সাধারণ মানুষ ও কৃষকর' 


নিজের রাজ্য বাড়াতে চায় না-ভিক্টোরিয়ার এই কথার জবাবে বেগম বললেন 
“আমাদের দেশবাদীরা যখন চাচ্ছে তখন রানী ভিক্টোরিয়া আমাদের দেশটা 
আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?” সর্বশেষে বেগম বললেন : 
“ভারতীয়রা রাস্তা তৈরি করবে ও খাল কাটবে-ইংরেজর। এর চেয়ে বেশি 
প্রতিশ্রুতি দেয়নি, তাতে যেন ভারতীয়র। প্রতারিত ন। হয়।” 

€, 1062) ৬০1, 1179 0, 516 
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ইংরেজদের এইপগব পাশবিকতা উপেক্ষা করে বহুদিন ধরে তাদের শক্রঘের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। 

ক্লাইভ এই ঘোষণাপত্রটি বেণীষাধবের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে তাকে আত্ম- 
সমর্পণ করতে বললেন । “রাজপুত রাজ! উত্তর দ্দিলেন যে, তিনি নিজে আত্ম- 
সমর্পণ করতে পারেন না, কারণ তার দেহ তার নিজের নয়- তা হচ্ছে তার 
দেশের রাজার ; রাজার আদর্শের জন্কে তিনি লড়তে বাধ্য । কিন্তু তিনি তার 
হুর্গ সমর্পণ করতে রাজী আছেন। কারণ ত1 তার নিজের |”? 

ক্লাইভ বেশীমাধবকে একেবারে ঘেরাও করে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন, 
কিন্ত বেণীমাঁধৰ তার লোকজন নিয়ে মাঝরাতে রায়বেরিলির উত্তর-পশ্চিমের 
জঙ্গলে চলে গেলেন। যখন ইংরেজরা শংকরপুরের বিশাল ছুর্গের মধ্যে প্রবেশ 
করল, তখন মেখানে কয়েকজন পুরোহিত ও ফকির ছাড়! মার কেউ ছিল না| 

রায়বেরিলিতে এসে ক্লাইভ “সঠিক” খবর পেলেন যে, বেণীমাধবকে একই 
দ্বিনে একই সময়ে ৩১টি বিভিন্ন স্থানে দেখ! গিয়েছিল। যাই হোক, কানপুরের 
২ মাইল উত্তরে ছুন্দিয়াখের। নামক একটা স্থানে ক্লাইভ বেণীমাধবকে আবার 
আক্রমণ করলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধেন্ন পর আবার শক্রর চোখে ধুলে। দিয়ে তিনি 
ছুন্দিয়াখের৷ পরিত্যাগ করলেন। তাকে আবার ঘেরাও করবার জন্তে লাইভ 
অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্ত নভেম্বর মানের শেষদ্দিকে বেণীমাধব গোগরা 
মদী পার হয়ে উত্তরে চলে গেলেন । 

স্থানীয় সমগ্র জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহযোগিত। থাকার 
ফলেই এই ধরনের গণযুদ্ধ সম্ভব হয়েছিল, বিশেষ করে তখনকার বহু প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যেও। এই গণবিদ্রোহই হলে। অযোধ্যার জাতীয় বিদ্রোহের সবচেয়ে 
বড় কথা।৮ এবং এই গণধুদ্ধ ষে সামস্ততাস্ত্রিক কায়দ্াতেই ঘটেছিল ত] ধরে 


৭, [011550 2 ০], [1], 0,517 

৮. পার্দরি আলেকজাগ্ডার ভাফ এই গণযুদ্ধের একট! স্থন্দর বর্ণনা! দিয়ে- 
ছিলেন : “৭55০: 1889 00৩ 50৩10 0০৩10 100 10001 0০108 £0110৩৫, 
8০5161৩0800 1019 20159 09850, 906 (09061. 99109080015 052160) 16 
৩৬9: 10015 1811153 210৫ 92006818 86810, 1৩58৫ 001 ৪ 10991) 210000- 
9, ৩ 8001061159৪ ০105 09816 0৫ £৩115৬50 0081) 80106 01061 906 
18 0315900090. ০ 600061 13 00৩ 190106 10010001798 5816. 
(01008 0১৩ 1010706 31619) (9০08 01091) 81009075219 ৫150611590 . 
804 9010৬01585৫. ০ 80০057 18 ৪ 1010) 25 16019629৩50 ০55৩7) 
19০৩8 01 10000168189৩ (080 1 1৪ 968109 ০10995৫8190 ৪11 90101700171 
99000 18 107 9 8688010 90 0]. ৩ 80০01061816 €)06 1220001186628 

১ 


৩৩৯ /ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


নেওয়ার কোনে! যুক্তিসংগত কারণ নেই। সরকারি রিপোর্টেই দেখ! যায় : 
“ছুটি দল (তালুকদার ও কষক ) ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার জন্তে ও ব্রিটিশ 
সরকারকে ধ্বংদ করার জন্তে এক্যবদ্ধ হয়েছে । তার] খুব তাড়াহুড়ো ন করে 
বেশ শুংখল। অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে; প্রত্যেকটি গ্রামের জমিদারকে তারা 
ডেকে পাঠাচ্ছে এবং তার্দের নিকট থেকে আনুগত্য ও কর আদায় করে নিচ্ছে। 
যদি কোনো জমিদার না আসে তাহলে বন্দুকধারী সিপাহি তার বাড়িতে গিয়ে 
উপস্থিত হয়।-*.( বিদ্রোহীদের ) সম্মিলিত শক্তি দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, 
এবং প্রতিদিনই নতুন নতৃন এলাক1 তার] তাদের অধীনে আনছে। তার রাজস্ব 
আধার করছে, ফদল ধ্বংস করছে, এবং নিজেদের পু€লশ নিয়োগ করছে ।”৯ 
ব্রিগেডনার এভেলে ২র! ডিসেম্বর লখনৌর ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কয়েক 
ঘণ্টাব্যাপী একট! যুদ্ধের পর ওমেরিয়ার ছুর্গ দখল করলেন। ওমেরিয়ার দুর্গ 
ধূলিসাৎ করে দিতে ইংরেজের তিনদিন লেগেছিল। উত্তরে মেহেন্দি থেকে 
ব্রিগেডিয়ার টুপ, আর সান্দেল! থেকে ব্রিগেডিয়ার বারকার বীরভাতে মিলত 
হলেন, এবং তারা ফিরোজ শাহকে এখানে ঘেরা « করবার চেষ্টা কবলেন। 
ক্লাইডও তার বিরুদ্ধে একট] বাহিনী পাঠালেন । “কিন্তু রুষকদের নিকট খবর 
পেয়ে, ফিরোজ শাহ ইংরেজদের চোখে ধুলে। দিয়ে গঙ্গ। পার হঞজে গেলেন । তার 
উপস্থিতি দোয়াবে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল এবং প্রত্যেকটি দস্থা ও 
বিদ্রোহী পুনকদ্দীপ্ত আশ। নিয়ে তার এটোয়ার দিকে যায়! লক্ষ্য করছিল।”১% 
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অযোধ্যার গণযু দ্ব/ ৩৩১ 


'এটোয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হিউম (ধিনি পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন ) হরষাদপুরে কিরোজজ শাহকে ধরতে গিয়ে খুব অর্ের জন্তে 
বেঁচে গিয়েছিলেন । ফিরোজ শাহ অন্তান্ত বিদ্রোহী নেতার্দের মতো। ইংরেঙের 
ফার্দে প৷ বাড়ালেন না । তিনি উত্তরে ন। গিয়ে, যমুনা! পার হয়ে বুন্দেরখপ্ডে 
তাতিয়। টোপির সঙ্গে মিলিত হলেন । 

গ্র্যান্ট হোপ ২২শে ডিসেম্বর ফৈঞ্জাবার্দে এসে পৌছলেন। বিদ্রোহীর। তখন 
গোগরার অপর পারে অবস্থনি করছিল। ২৫খে ডিণেস্বর একট। যুদ্ধ হয়। এই 
সময় বিদ্রোহী গোগু। রাজার বাহিনীর সঙ্গেও এই অঞ্চলে ইংবেজদের কয়েকট! 
যুদ্ধ হয়| 

ক্লাইভ €ই ভিসেম্বর লখনৌ ত্যাগ করে ফৈজাবার্দের ধিকে অগ্রসর হলেন। 

নবাবগঞ্জ বরবাঁকিতে পৌছে শুনলেন ষে, বেশীমাঁধব ২০ মাইল দূরে বৈরামঘাটে 
বিদোহীদের সঙ্গে রয়েছেন। গোগর] পার হবার পূর্বেই বেণীমাধবকে ধরবার 
জন্যে অশ্বারোহীদের শিয়ে ক্লাইড ছুটলেন। কিন্তু সেখানে এনে দেখলেন ষে, 
বিদ্রোহীরা] সকলেই নদী পার হয়ে গিয়েছে; তাগাড়। আর একটি নৌকা 
এধারে নেই। ক্লাইড তখন কৈজাবাদ হয়ে সেক্রোরার দিকে চললেন। 

অন্যদ্দিকে ব্রিগ্রেভিয়ার রোক্রফট নান! সাহেবের ভাই বালারাওকে ২৩শে 
ডিমেম্বর একটা যুদ্ধে হারিরে ধিয়ে তুনসীপুর দখস করলেন। মেক্কোরা থেকে 
ক্লাইড ১৭ই ডিসেম্বর বারাতচে পৌছলেন, ঘেখানে নানাপাহেব ও বেগম হঙ্গরত- 
মহল বিদ্রোহীদের সঙ্গে অবস্থান করহিলেন। বিপ্োহীরা তখন ২* মাইল দূরে 
নানপারায় চলে গেল এবং দেখান থেকে গেল বারোদিয়াতে। দেখানে ২৩শে 
তারিখে কমেক ঘণ্টাব্যাপী একটা ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধে ক্লাইড স্বয়ং 
আহত হয়েছিলেন । পরদিন ৬ মাইল দূরে মনকজিদিয়তে আরে৷ একট! যুদ্ধ হয়। 

৩*শে ডিসেম্বর ক্লাইভ সংবাদ পেলেন যে, নানপারা থেকে ২০ মাইল দূরে 
রাপ্ধি নদীর ধারে বরবাকিতে নানাসাহেব, বেণীমাধব ও বেগম হজরত অবশিষ্ট 
বিদ্রোহীদের নিয়ে সমবেত হয়েছেন । পরদিন ৩১শে ভিপেম্বর বরবাকির উন্মুক্ত 
প্রাঙ্গণে একট। যুদ্ধের পর বিদ্রোহীর। জঙ্গলে প্রবেশ করল। “যেখানে নিজেদের 
পুনর্গঠন করে তার! ইংরেজদের ওপর ভালোভাবে লক্ষ্য করে গুলী চালাতে 
লাগল । গোলন্দাজর। ও অশ্বারোহীর1 জঙ্গলের ভিতর তাদের আক্রমণ করতে 
পারছিল না।”১১ ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ধরে যুদ্ধ চল্লল। কেক দিক থেকে ইংরেজরা 
বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলতে লাগল । বিদ্রোহীরা তখন জঙ্গলের ধার দিয়ে রাপ্তির 
দিকে চলতে লাগল। এমন-সময় ইংরেজ অশ্বারোহীর। তাদের আক্রমণ করল। 
বিল্রোহীরা তখন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর মধ্যেও অনেকক্ষণ সম্মুখযুদ্ধ 
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৩৩২/ভারতীয় মহাবিদ্বোহ 


হলে! - তাতে অনেকেরই মৃত্যু হলে! এবং রাষ্তির ভ্রুত শোতে মেজর হানের 
যতো৷ অনেকেই ভেসে গিয়েছিল ।৯২ 

১৮৫৮ সনের ৩১শে ডিমেম্বরের বরবাঁকির যুদ্ধই অযোধ্যা-বিদ্রোহের শেষ 
যুদ্ধ। এই শেষ যুদ্ধগুলি সম্বন্ধে ক্লাইড বলেছিলেন : “এই শেষ যুদ্ধগুলির চগিক্ 
থেকেই বোঝ যায়, যর্দিও কোনে! বড় যুদ্ধ হয়নি তবুও ছোট যুদ্ধের সংখ্যা 
ছিল অনেক ।*১৩ 

যুদ্ধের এই শেষ পর্যায়ে নানাসাহেব, হজরত মহল, বেণীমাঁধো প্রমুখ প্রধান 
বিশ্রোহী নেতার্দের বন্দী করার জন্তে ক্লাইড বহু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, 
তাদের অনেক প্রলোভনও দেখিয়েছিলেন ।১৪ 

বরবাকি যৃদ্ধের পর ফরাক্কাবাদের নবাব তফাজ্জল হুসেন, মেন্দি হুসেন, মহম্মদ 
হাসান প্রভৃতি কয়েকজন ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পন করলেন। মন্মুখান, 
জওলাপ্রসাদ১৫ এবং আরো! অনেককে নেপাল সরকার ইংরেজদের হাতে সমর্পণ 
করলেন। কিছুকালের মধ্যেই গোগ্ডার রাজ! দেবী বক্স, বালারাও, আভিমুন্তা 


১২. বিদ্রোহী জনদাধারণ কিভাবে এতর্দিন ধরে বীরত্বের সঙ্গে এইসৰ 
যুদ্ধগুলি করেছিল, সে সম্বন্ধে ভ. মজুমদার ও ড. সেন বিশেষ কিছু বলেননি । 
ভ. সেন হাভলক, ক্লাইভ প্রমুখ ইংরেজ অফিসারদের অভিযানগুলি সমন্ধে 
পষ্ঠার পর পৃষ্ঠ বর্ণন। িয়েছেন। আর ভ. মজুমদার, অষোধ্যার তালুকদারর। ষে 
স্বদেশভক্ত ছিলেন না, এই কথাটাই প্রমাণ করার জন্যে তার সর্বশক্তি নিয়োগ 
করেছেন । তিনি বলেন : “7105 09101009198) 100) ৪ 65৬ 59510010179, ৫10 
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১৫, ১৮৬* নে ওর! মে কানপুরে সতীচৌর ঘাটে জওলাপ্রসাঘের ফাফি 
হক্কেছিল। 


অযোধ্যার গণযু ভব / ৩৩০ 


প্রতৃতির তেরাইতে ম্যালেরিয়ায় মৃত হয়। বেণীমাধো ১২৯** লোক নিয়ে 
কিছুদিন তেরাই-এর জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু জঙ্গ বাহাছবরের বাহিনীর 
মঙ্গে লড়াই করে প্রায় ৬,* লোক সমেত বেশীমাধো ও তার ভাই যোগরাজ সিং 
নিহত হয়েছিলেন । অধোধ্যায় বেণীমাধোর শৌরযবীর্য সম্বন্ধে লোকগীত প্রচলিত 
আছে।১৬ নানামাহেব মন্বন্ধে আর কোনো সঠিক সংবাদ পাওয়। যায়নি। 
বেগম হজরতমহুল তার অবশিষ্ট জীবন নেপালেই কাটিয়েছিলেন। ইংরেজ 
দরকার যখন তাকে পেন্পন দিতে চেয়েছিলেন, তিনি ত| প্রত্যাখ্যান করে- 
ছিলেন । 

এক ইংরেজ ইতিহাজের১৭ মতে অযোধ্যায় ধেলব অন্বধারী বিভ্রোহী 
নিহত হয়েছিল ভাদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার, এবং তাদের মধ্যে 
যিপাহির মংখ্য। ছিল ৩৫ হাজার । 


১৬, 560: 00. 367-68 
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গেরিল! যোদ্ধা কুমার সিং 


১৮৪৫-৪৬ সনে যখন ইংরেজর! প্রথম শিখ-যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিল, তখন বিহারের হিন্দু- 
মুসলমান রাজ জমিদার ও সন্ত্রান্ত ব্যক্তির একট] বিদ্রোহ ঘটাঁবার জন্তে সচেষ্ট 
হয়েছিলেন। এতে নেপালের রাজা সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে- 
ছিলেন। এই প্রচেষ্টার অন্ততম নেতা ছিলেন কুমার সিং। ১৮৫৫-৫৬ সনে 
জেলের কয়েদিদদের ওপর নির্যাতন, পাদরিদের দিয়ে 'ভারতীয়দের খ্রীস্টান করার 
প্রচেষ্টা, বিদেশী শিক্ষা, চাকুরি ইত্যাদি নিয়ে বিহারে যে গণ-আন্দোলন হয়, * 
ভারও পুরোভাগে ছিলেন কুমার সিং।১ পাটন। শহর ছিলবহুদিন ধরে ওয়াহাবি 
আন্দোলনের একট] গধান কেন্দ্র। এই বিহারেই ১৮৩১-৩৩ সনে কোল-বিদ্রোহ 
€ ১৮৫৫-৫৭ জনে সাঁওতাল-বিদ্রোহ ঘটেছিল। 
মহাবিদ্রোহের »ময় বিহার, বিশেষ করে পাটনার সামরিক অবস্থান ছিল 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গ্র্যাগু-ট্রাঙ্ক রোড ও নৌবাহী গঙ্গ। নদী এর মধ্য দিয়েই 
গিয়েছে। যুদ্ক্ষেত্রে অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সঙ্গে বাংলাদেশ ও 
বিশেষ করে রাভধানী কলকাতার সঙ্গে ফোগাষোগ রক্ষা কর] এই পাটন। ও 
বিহারের মধ্য দিয়েই সম্ভব হতো।। পাটনায় ও বিহারে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের ইংরেজ বাহিনীগুলির সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যেত । এই 
বিহারেই ছিল ভারতের একটি বৃহৎ ও সবশেষ্ঠ ক্যান্টনমেন্ট দ্িনাপুরে, এবং 
যেখানে ছিল বেঙ্গল আমির ৩টি রেজিমেণ্ট ও কিছু গোলন্দাজ, কিন্তু ইংরেজ 
£সন্যের সংখ্যা সেখানে ছিল খুবই কম। এই বাহিনীই মেজর-জেনারেল লয়েড- 
এর ভধীনে সাওদাল-বিদ্রোহ দমন করেছিল এবং বড়লাট ডালহাউসি কর্তৃক 
ওুশংচিত হহেছিল। ভন্তান্ট ঠিপাহি বাহিনীগুকির মতে1 দিনাপুর বাহিনীতেও- 
ঘথেষ্ট বিদ্মোভ ছিল এবং মে মাসে ঠিরাটে ও দিল্লিতে বিদ্রোহ হবার পরই যদি 
এখানে বিদ্রোহ ঘটত, তাহলে তাদের বাধ! দেবার জন্যে কলকাতা থেকে কান- 
পুর পযন্ত কোনে! ইংরেভ বাহিনী পাওয়া যেত না। দিনাপুরের কয়েকটি বাহিনী 
বিজ্াহ বরুল ২৫- ভুকাইতে, অর্থাৎ মিরাট-দিল্পর দেড়মাস পরে। ইংরেজর] 
যে এই সমককট] পেয়েছিল ভাতে তার ধিনাপুর-বিদ্রোহের প্রথম ধাক্কাট। সামলে 
&নিতে পেরেছিল। 
ম্রাট বিদ্রোহের পর থেবেই এইসব অঞ্চলে খুবই চ'ঞ্চল্য দেখা দিল এবং 


১, বু. 2. 100109 : 4776-13168157 £28019 212  :11006776779. 
4361016 1857, 00, 21-34 | 


গেরিলা যোদ্ধা কুমার সিং / ৩৩৫ 


জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কাশী, এলাহাবাদ, জুয়ানপুর ইত্যাদি স্থানে জন- 
সাধারণ ও সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পাটনায় 
প্রভাবশালী ওয়াহাবির ও অন্যান্যরা খুব সক্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু তারা 
কেবল মিটিং-এর পর ষিটিং ভাঁকতে লাগল ( একটা মিটিং-এ ৮** জন লোক 
হয়েছিল ), অনেক জায়গায় চিঠি পাঠাল, টাক! পাঠাল, সংবাদ পাঠাল, অথচ 
বিদ্রোতের দিকে অগ্রপব হলে! না। এই'ভাবে তার। যুল্যবান সময় নষ্ট করল এবং 
শক্তি সংগ্রহ করার জন্যে ইংরেক্জকে যথেষ্ট সুযোগ দিল | শিখদের সঙ্গে যড়যন্ত 
করার অভিযোগে একঞ্ন নজিবকে ১২ই জুন ফাসি দেওয়া! হলে । 

ইতিয়ধো বিদ্রোহের আশংকা করে বিহারের কমিশনার উইলিয়াম টাইলর 
এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি সমস্ত সন্দেহজনক নেতাদের, বিশেষ করে 
ওয়াহাবি নেতাদের ১৮ই জুন এক ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন “দেশের পরিস্থিতি 
আলোচন। করার জন্তে"। কুমার সিংও 'নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি 
ঘাননি। ধার। উপস্থিত হলেন সকলকেই টাইলর বন্দী করলেন। পরদিন তিনি 
ছুকুম করলেন, যার ঘা অস্ত্শত্ত্র আছে তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে। 
অনেকের বাড়ি তল্লামি হলো, অনেকে বন্দী হলেন, কয়েকজনের বিন! বিচারে 
ফালি হলে।। 

ওরা জুলাই, সরকারের এই সন্ানবা্ উপেক্ষ। করে জনমাধারণ একট] মিছিল 
যার করল। ভ. লিয়েল €101. 1:/611) কয়েকজন শিখকে নিয়ে তাদের 
বাধ। দিতে গিয়ে তিনি নিহত হন । ওয়াহাবি নেত। পুস্তকবিক্রেত। পীর আলি 
এবং আরে ৪৩ জনের বিচার হলে, এবং তার মধ্যে পার আলি ও ১৮ জনের 
ফাণি হলে ।২ 


২. গীর আলি সম্বন্ধে টাইলর লিখেছিলেন : “৮661 41110115611 ৯৪৪ ৪ 
1780061 91 006 06919618165 2110 ৫০167181185 (9118110 - 116 ৪3 0910)+ 
৪6177095553560 900 ৪10)05% 018111004 10) 181760:50 0110 0৫10৫ 2011% 
4১061990101 59005002 [:00980954 80১09০01011) 11) 109 [09180৩ 
৫০০7 1 (09 1)0979 01911916108 99185 (01010611109110401010 108281- 
208 00০ 0191. 17069%119 6015150, 1019 90810 6910)9100 511760 
৫5601) 100 9190৫ [010 ৪ 01) 118 1009 5100 ০01009064 ৮10) 
2) ৪৯16 200 59৬58] 00561 72118119180)90) 0106 1880 11015 9110 
36081060, 00$ 101 9 10008906৫13 106 ০০৪) 98156109105 ৫590০010- 
00569 ০01 6691. 00 06108 2854 11750101155 ০১1৫ ০ 20901011088 
০ 27986 1 ০011))1)116 0০0 80516 1015 106) 106 8085/৩:৩৫ 100 
৪000£61)6 90909106539 804 80009 90108661000 ; “[1)616 810 8091089 68868 


৬৩৬ /ভারতীয় মহাবিজ্বোহ 


পাটনার বিজ্রোহী নেতার! ঠিক লষয়ে তাদের শক্রদের আঘাত করসে 
' পারলেন না; ইংরেজরাই খুব তৎপরতার সঙ্গে তাদের ধ্বংস করে দিল। 

২৫শে জুলাই দিনাপুর-সিপাহিদের একটা অংশ বিদ্রোহ করে বিহারের 
দবক্ষিণ-পশ্চিষে সাহাবাদ জেলার জগদীশপুরে কুমার পিং-এর নিকট এসে উপস্থিত 
হলো। তখন থেকে শুরু হলে বিহারে ব্যাপক গণবিজ্রোহ। কুমার সিং-এয 
বয়স তখন ৮* বছরের উধের্ব হলেও তিনি সক্রিয় বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তত 
হয়েই ছিলেন ।৩ কুমার সিং-এর নেতৃত্বে বিহারের ব্যাপক গণবিদ্রোহ এবং ছুই 


1) 9110 1018 9০9০৫ 00 82৬০5 1106, 000518 20 10108 16 13 ০৫০০৩ (0 
19585 10. [75 067 020000 105 110 (06 01010165519105 [ু 10856 
55:6101960 000 ০0100100৩৫ 6৮ 82510 ০00 1089 1391) 106 01 80০) 
89 1786 65৩91508500 0)00981049 711] 81196 11 109 21895 200 ০] 
0০1৩০ 9111 0০৮61 0৩ £91060.8..-] 188৬6 ৫৭৩1 ৪৫ 50006 1617961) 012 
0১৩5 05501101101 01 (019 01910. 0০০80869006 19 0105 (90০ 01 2 01888 
10 11217 ০01 ভা০12 6 119৬০, 10 0018 900065 0 062]) 10610 
9/1003$2 010-০01700918015 18961091911) 1500615 [106108 ৫2108091003 
610600165 2100 9/10089 86110 159০1011010 €10010168 01618 119 80106 17068- 
৪0016 60 ৪1011961012 8100 15810608.7 ( 0%1 0775729, 00, 45446 ) 

৩. ভ যজুমদার কমিশনার টাইলর, ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েক প্রভৃতির সাক্ষ্য 
“নিরপেক্ষতার” সঙ্গে 'ধীরস্থির ভাবে* পরীক্ষা করে (2801 ৪. ০810) 810৫ 
০৪16001 00105101801010, 11) ৪ 060501060 50111” ) বলেছেন, কুমার 
সিং-এর সম্পত্তির ব্যাপারে ইংরেজের বিরুন্ধে কতকগুলি অভিযোগ ছিল এবং 
তার জন্যেই তিনি বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, নিঃন্বার্থ স্বদেশপ্রেমের জন্যে নয় : 
(0 01:9৬5৪ 008৮ 55৩0 189101, জ1)০ 51858 12151 8910860 01 119015 
01117810905 81155 01 [001803 00 10615 90919191012 01 17606111008 
8০01৮10165৭) 1089 0)1105 (63101180285 ৫০0 106 8০% 091 10102191108 
8৪ ৪ 86100 01 00৩ 1200811912) 006 0011)54 2891)5% 006] 010 9০০0101 
91 79513990981 81155805053 * (57০9 71%1575 212 8%6 236901£ 07 
7857, 7. 166 ) আবার, নিশান সিং-্র একট! শোনা-কথাকে তথ্য হিসেবে 
গ্রহণ করে ভ মজুমদার বলেছেন যে, দিনাপুরের সিপাহির তাকে ভয় দেখিয়ে 
বিস্রোহে নামিয়েছিল। কিন্তু এই নিশান সিং ষখন এ ভয়-দেখানোর কথাট? 
তার সাক্ষ্যে বলেছিলেন, তখন আর একটা কথাও বলেছিলেন, যার ওপর 
“নিরপেক্ষ” ইতিহাসবিদ কোনে গুরুত্বই দেননি : ৮1089 0)1৩90 %/8 1001 
07906 20 295 015560096 800 1 81505 1৮ 8000910108 €9 1090 ] 086 
85910. 


গেরিল। যোছ। কুমার সিং/ ৩৩৭ 


বৎসরব্যাপী গেরিলাযুদ্ধ মহাবিজ্রোহেরর ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। 
এই অঞ্চলের একট। এতিহ হলে! এই যে, এখান থেকেই ক্লাইভ যখন ইংরেজ 
বাছিনীতে প্রথম ভারতীয়দের ভতি করার চেষ্টা করেন তখন কুমার সিং-এর 
ূর্বপুরুষরা তাতে বাধা দিয়েছিলেন : “ভোজপুরের যেসব প্রধান ব্যক্তির! 
ইংরেজদের বাধ। দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন জগদীশপুরের উদ্ধাস্ত নিং, 
ধার প্রপৌত্র কুমার সিং ১** বছর পর তাদের ম্বাধীনতার জন্তে লড়াই ফিরিয়ে 
আবতে পেরেছিলেন এবং তাদের চালনা করেছিলেন ও তাদের হবার চালিতও 
হয়েছিলেন ।”৪ 
বিদ্রোহে যোগ দিয়ে কুমার সিং নিজের লোকজন ও বিজ্রোহী দিপাহিদের 
নিয়ে সাহাবাদ জেলার প্রধান শহর আরা আক্রমণ ও দখল করলেন ; কেবলমান্ত্র 
একটি স্থরক্ষিত গৃহ ইংরেজদের অধীনে রইল। এই গৃহ ৩ দিন অবরুদ্ধ থাকার 
পর, ২৯শে জুলাই কুমার সিংকে আক্রষণ করার জন্যে দানাপুর ও ডানবারের 
নেতৃত্বে প্রায় ৩৫* জন ইংরেজ ও ১৫* জন শিখ মাঝরাতে আরার ৩ মাইলের 
মধ্যে এলে পৌছল। আর একটি মাত্র আমবাগান পার হতে পারলেই হয়ে যায়। 
কিন্ত এইখানেই কুমার দিং-এর বাহিনী প্রত্তত হয়ে ছিল। চতুরদিক থেকে 
ইংরেজদের সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও করে তাদের ওপর আক্রমণ শুরু হলো। প্রথষ 
দিকেই ভানবার নিহত হলেন । এই অবস্থায় ইংর়েজর। পলায়ন করাই শ্রেয় মনে 


ড. মজুযদার তার প্রতিক্রিয়াশীল দৃরিতজির সঙ্গে সংগতি রেখে কুমার সিং 
সম্বদ্ধে যেপব অযৌক্তিক অপবাদ প্রচার করেছেন, ত৷ বহু তথ্য ও যুক্তির ছারা 
খণ্ডন করেছেন আর একজন ইতিহাসজ্জ ড. কালীক্ষির দত্ত । ভ. দত প্রমাণ 
করেছেন, (ক) ১৮৪৫-৪৬ সনে বিহারে যে ব্রিটিশ-বিরোধী চক্রান্ত হয়েছিল 
কুমার সিং তার একজন নেতা; (খ) ওয়াহাবি ষড়যন্ত্রের সঙ্গেও তিনি অনেক- 
দিন ধরে জড়িত ছিলেন ; (গ) দিনাপুরের সিপাহিদের সঙ্গে তাদের. বিদ্রোহের 
পূর্ব থেকেই তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন $ (ঘ) ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েক তার 
রিপোর্টে বলেছেন : 41960998 19209115019 0601215 0058 0)১6% ৬67৩5 
80008 00051 1010581 91081)78 01579 ১১ (ও) 410 1085 80:01081001 
91 78880191101 115 1)80. 560160 515. 1779001)9+ 1010%1910109 (01 8 
81079 01 20000 1561. ৪00 1990 81121980৫01 15 10790090005 ০1 
87005 207 20081010108, (360272179০0 2:%1,0001 91527 22 
47751 58787, 0. 104 ) 

৪, 4১016999888 0108 : 705 71150 10009 00 00৩ 9610891 
/800)9, 1764+) --70%1107 00 87068271211 12829671077 90০59, 1956 
1159101) 
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করল। কিন্তু মাইলের পর মাইল যেখান দিয়েই তার! পালাবার চেষ্টা করে» 
সেখানেই তার! বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পরদিন এইভাবে মাত্র ৫৯ 
জন ইংরেজ কোনোমতে প্রাণ নিয়ে দিনাপুর ফিবে ষেতে পেরেছিল । 

ওর] আগস্ট মেজর এইর কাশী থেকে একটি বড় বাহিনী ও কামান নিয়ে 
আর] আক্রমণ করলেন। কুমার সিং তখন আর] ত্যাগ করে জগন্ীশপুরে চলে 
এলেন। কিন্তু বড় বড় কামানের বিরুদ্ধে জগর্দীশপুরের যুদ্ধের শক্তি ছিল ন1। 
১২ই আগস্ট এইর হাউইটজার কামান দিয়ে জগদীশপুর ধংস করে দিলেন। 
ফরেস্ট বলেন : “১ম ইংরেজ ফুসিলিয়ার বাহিনী দৈতোর মতো লড়াই করে- 
ছিল.*.তারা আহত ও নিহতদের দেড় মাইলব্যাপী রাস্তার দৃ'ধারে গাছের শাখ। 
থেকে ঝুলিয়ে দিল।-*.এই ধরনের কাজ অত্যন্ত ছুঃখ ও স্বণার সঙ্গেই লিপিবদ্ধ 
করতে হয়, কিন্তু এর একট। শিক্ষামূলক দিকও আছে ।”৫ 

জগদীশপুর ত্যাগ করে কুমার গিং ৮ মাইল দূরে অবস্থিত আতাউর! শহরে 
তার প্রাসাদে আশ্রপ্ন নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও এইর তার বাহিনী নিয়ে 
তাকে আক্রমণ করায় কুমার সিং সে স্থানও ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। মেজর 
এইর গভর্নর-জেনারেলকে আতাউর থেকে লিখলেন £ “আমি এই শহর ধ্বংস 
করে দিচ্ছি, রাজপ্রালাদ ও অন্ঠান্য অট্রালিকাগুলিকেও উড়িয়ে দিচ্ছি । আজ 
আমি একট] হিন্দু-মন্দিরও ধ্বংস করে দিলাম _ ষে মন্দির সম্প্রতি কুমার সিং 
অনেক টাক] খরচ করে বড় করে গড়ে তুলেছিলেন । আমি এট করেছি এই 
কারণে ষে, ব্রাহ্মণরা এই বিদ্রোহে উস্কানি দিয়েছিল ।”৬ 

কুমার সিং তার শক্তিশালী কেন্দ্রগুলি হারিয়ে রোটার পাহাড়ে কিছুকাল 
ঘুরে বেড়ালেন। এট ইংরেজদের পক্ষে একট। ভীষণ বিপজ্জনক অবস্থার স্ঠি 
করল । গ্র্যাগু-ট্রাঙ্ক রোডের কোথায় তিনি আঘাত দেবেন, অথব] সাসারাম, 
মির্জাপুর বা অন্য কোনো শহর দখল করবেন, ব1 পাটন। আক্রমণ করবেন» 
এইসব আশংকা ইংরেজ সরকারের নিকট ভীষণ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়াল। 

কুমার সিং-এর সঙ্গে তখন ১ হাঙ্জার পৈন্ঠ, কিন্ত গোলাবারুরদের খুবই অভাব। 
সাসারামের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ৩০শে আগস্ট ১৮৫৭ তারিখে রিপোর্ট করে- 
ছিলেন যে, “আশেপাশের গ্রাম গুলির জমিদারর! কুমার নিং-এর বাহিনীর জন্ত্ে 
সব রপদ সংগ্রহ করে দিচ্ছে ।*.এইসব স্থানে জমিদারর] খুবই বিচলিত হয়ে 
& পড়েছে এবং কৃষকরা! খোলা খুলিভাবে বিদ্রোহ করছে।” 

কিন্ত কুমার পিং বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে 

অযোধ্যা, দিলি ও মধ্য-ভারতের রণাঙ্গনে, নিয়গঙ্জগার অঞ্চলে নয়। দিল্লি অথবা 


পপ ঝা সপ শপ পপ পপ সপ সপ পার 


৫» 1169019,..১ ০1, [0] 0,455 
৬১, 1082১ 0 455 


গেরিল! যোদ্ধা কুমার লিং / ৩৩৯ 


লখনৌ যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৫০ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি তার আত্মীয় 
রেওয়ার রাজার রাজ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু 'ইংরেজরাই ছিল 
রেওয়। রাজের আরো! নিকটতম আত্মীয়” ; তিনি কুমার সিংকে বাধা দেবার 
চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার প্রজার! নব কুমার সিং-এর সঙ্গে যোগ ধিল। রেওয়া- 
রাজা কোনোমতে পালিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় নিলেন। 

এই সময়ে ইংরেজরা কুমার পিংকে বারবার ঘেরাও করে ফেলবার চেষ্টা 
করেছিল। কিন্তু গ্রামবাসীদের সাহায্যে তিনি তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ করে 
দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, যেসব স্থানে ইংরেক্জর৷ তাকে কোনোদিনই দেখার 
আশ] করেনি, সেইসব স্থান গুলিতে তিনি হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন এবং রস 
ও অর্থ সংগ্রহ করে আবার অন্তর্ধান করেছেন।” 

সেপ্টেম্বরের শেষদিকে তাতিয়। টোপি ও বান্দার নবাবের সঙ্গে ষোগ দেবার 
জন্তে কুমার সিং রেওয়। থেকে বান্দার দিকে যাত্রা করলেন, কিন্তু তিনি বান্দর 
পৌছবার পূর্বেই তার। কারিতে চলে গিয়েছিলেন । ইতিমধ্যে নানাসাহেব 
কার্পিতে তার সঙ্গে ষোগ দেবার জন্তে কুমার মিংকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। 
গোয়ালিয়ার বাঠিনীও তাকে জানাল যে, তার। পৌছবার পূর্বে তিনি যেন 
যমুনা পার না হন। কুমার সিং কার্ির যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাল্লির 
পরাজয়ের পর কানপুরের যুদ্ধের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্ত 
ঠাতিয়া টোপি সেখানে হেরে যাবার পর কুমার সিং তাতিয়ার সঙ্গে না৷ গিয়ে 
তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ যেখানে তচ্ছিল সেই লখনৌতে চলে গেলেন । 
লখনৌর দরবারে তিনি সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করলেন, এবং সেখানকার যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করলেন। 

১৭ই মার্চ ১৮৫৮, ইংরেক্গরা একটা খবর স্তনে আতহিত হয়ে উঠল। তাদের 
সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে কুমার সিং গঙ্গা পার হয়ে পূর্ব-অযোধ্যার 
আজিমগড় থেকে ২০ মাইল দূরে আত্রোলিরা নামক একটি জায়গার হঠাৎ 
হাজার খানেক লোক নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। কিছুদিন পূর্বে এই সমস্ত 
অঞ্চলটাকেই জঙ্গ বাহাদুরের গুর্থারা৷ ও জেনারেল ফ্র্যাঙ্কের ইংরেজ বাহিনী 
বিদ্রোহীদের হাত থেকে মুক্ত করে লধনৌ ও কানপুর বিপ্রোহ দমনের জন্যে চলে 


৭, যোদ্ধা কুমার সিং সম্বন্ধে ড. কালীকিস্কর দত্ত বলেছেন : 4৯ 5811116৫ 
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গিয়েছিল। এইসব স্থানে যে আবার বিস্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বে ভ1 ইংরেজরণ 
ভাবতেই পারেনি । আজিমগড় কেন্দ্রের কষাগ্ডার কর্নেল যিলম্যান ২১শে ' যার্চ 
কুমার সিংকে আত্রোলিয়াতে আক্রমণ করলেন। বিদ্রোহীরা সামান্ত যুদ্ধ 
করার পর হঠে গেল | এই বিজয়ের পর ইংরেজরা যহানন্দে তাদের প্রাতরাশ 
প্রপ্ততের কাজে লেগে গেল। কুমার সিং সেই স্বর্ণ হুঘোগের অপেক্ষাতেই 
ছিলেন ; হঠাৎ তিনি ইংরেজদের আক্রমণ করলেন। সমস্ত জিনিসপত্র রেখে 
মিলম্যানের বাহিনীকে পালাতে হুলো।। তল্লি বাহকরা পালিয়ে গেল। সমস্ত দিম 
€ রাত বিদ্রোহীর। ইংরেজদের ধাওঘ1 করে ঘেতে লাগল । মিলষ্যান কোনোযতে 
প্রাণ বাচিয়ে আজিমগড়ে এপে তার ছুর্গে আশ্রয় নিলেন এবং কাশী, সী গু 
এলাহাবাদে জরুরি সাহাধ্য প্রার্থনা করে খবর পাঠালেন। 

খবর পাওয়1 মাত্র কাশী থেকে কর্নেল ডেইম্স একটা বাহিনী নিক 
মিলম্যানকে বাচাবার জন্যে এলেন। কিন্তু আজিমগড়ে পৌছতে না-পৌছতে 
ডেইমূসের বাহিনীও প্রায় শেষ হয়ে এলে। এবং অবশিষ্ট কয়েকজন লোক নিয়ে 
তাঁকেও মিলম্যানের দুর্গে ঘাশ্রয় নিতে হলো। 

. গভর্নর-জেনারেল ক্যানিং তখন এলাহাবাদে ছিলেন। ছুই-ছুইজন ব্রিটিশ 
কর্নেলের পর-পর শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত উ্ধিগ্র হয়ে 
পড়লেন । কুমার সিং-এর ছূর্দান্ত সাহনের কথা তিনি আগেই জানতেন এবং এই 
যৃদ্ধ যে তাকে একট ভয়ংকর বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছেন, ত। তিনি 
ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন। ক্যানিং আরে উদ্বিগ্ন হলেন এই কারণে ষে, 
কুমার সিং-এর এই জয় “বাংলা দেশে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করবে । তাছাড়া, 
কৃমার সিং ঘর্দি কাশীর দিকে রওনা হন, তাহলে কলকাতা ও লখনৌর মধো 
যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাবে ।”৮ 

কুমার দিং-এরও ঠিক এই পরিকল্পনাই ছিল। ইংরেজর! ঘখন লখনৌ, 
ফৈজাবাদ ইত্যাদি নিদ্বে ব্যস্ত, তখন তিনি পূর্ব-অযোধ্যা, কাশী, বিহার ইত্যাদি 
স্থানে ইংরেজদের আঘাত করতে মনস্থ করলেন। কুষার সিং-্ধার এই উদ্দেশ্ুকে 
বার্থ করার জন্তে ক্যানিং ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞত। সম্পন্ন একজন অত্যন্ত 
লাহপী ও হ্ৃগহূর” জেনারেল, লর্ভ মার্ক কেরকে পাঠাতলন। তাছাড়া, ইতিমধ্যে 
২০শে মার্চ লখনৌতে বিজ্রোহীদের পরাজয় ঘটরা। হ্থতরাং বাধা হবেই কুমার 
4) ংকে কাশী দখল করার পরিকল্পনা ভাগ করতে হলে|। 

1৬ই এপ্রিল, মার্ক কের কাৰী থেকে তাঁর বিরাট ইংরেক্জ বাহিনী ও ৮টি কামান 
নিয়ে কুষার সিংকে আজিষগড়ের ৮ মাইল দূরে আক্রমণ করলেন। কুমার 
পিং-এর কোনে! কামান ছিল ন। | কিন্তু তার বাছিনী এমনভাবে সমাবেশ 
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করলেন, তিনিই মার্ক কেরকে পশ্চাতে ও পার্ষে আক্রমণ করার সৃযোগ পেলেন। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্ক কেরের অবস্থা খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠল। রণক্ষেত্র 
ত্যাগ করে তাঁকে তাড়াতাড়ি আজিমগড় অভিমুখে চলে যেতে হলো । কুমার 
লিং ম্বয়ং অশ্বারোহণে এই যুদ্ধ পরিচাঁলন। করেছিলেন। 

ফরেস্ট আজিমগড়ের ৬ই এপ্রিলের যুদ্ধ এইভাবে বর্ণনা করেছেন : “কতক্ষণ 
ধরে আমাদের কামানগুলি খুব গোলাবর্ষণ করতে থাঁকল। কিন্তু শক্রদের ওপর 
সকার কোনে গ্রতিক্রিয়াই হলে! না৷ অনট্টালিকাগুলি ও আমবাগানের প্রতিটি 
গাছের শাখ! বন্দুকধারী পিপাহিতে ভি ছিল। আমাদের লম্বা কনভয়টি ফিরে 
ধেতে বাধ্য হয়েছিল, হাতির মাহুত ও গোক্চর গাড়ির চালকরা সকলেই পালিয়ে 
যায় ।...এইসময় শত্রর! সুসংগঠিতভাবে আমাদের পার্খভাগে আক্রমণ শুরু 
কফরল। আমাদের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করল ।”৯ 

মার্ক কের ষখন কাশী থেকে কুমার দিংকে আক্রমণ করার জন্যে আসছিলেন, 
গ্রায় ঠিক সেই সময় আর একটি ইংরেজ বাহিনী জেনারেল স্যার এডওয়ার্ড 
লুগা্ডের অধীনে এলাহাবাদ থেকে রওন] হয়েছিল । ইংরেজ সরকার চেয়েছিল, 
ভাদের এই ছুটি বাহিনীর মাঝখানে ফেলে কুমার পিংকে ও বিদ্রোহীদের 
লম্পুর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু কুমার সিং যুদ্ধবিদ না হয়েও যুদ্ধবিষ্থায় 
শারদনিতা দেখিয়ে ইংরেজদের সেই গ্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ করে দিয়ে জগদীশপুর 
অভিমূখে রওন৷ হলেন। 

ইতিমধ্যে লুগার্ড প্রায় বিদ্রোহীদের নিকট পৌছে গিয়েছেন । কেবলমাত্র 
টন্ন নদীর সেতু পার হলেই বিপ্রোহীদের তিনি পথরোধ করে দাড়াতে পারবেন । 
কুমার সিং ৩০* জন বাছাই-কর। সিপাহির ওপর ভার দিলেন, অন্তত কয়েক 
খণ্টাব জন্যে ইংরেজদের থেন সেই সেতু কোনোমতেই পার হতে না দেওয়1 হয়। 
এই ছোট্ট বিদ্রোহী বাহিনাটির ওপর বারবার আক্রমণ চাঁলিয়েও লুগা্ড তাদের 
হঠাতে পারলেন না। এই স্থযোগে কুমার সিং তার প্রধান বাহিনী নিয়ে 
ইংরেজের নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে গিয়েছেন। ম্যালিসন বলেছেন : 
“এই সিপাহিরা অত্যন্ত ঝাহ্গ সৈনিকের মতো। অনীম দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের 
জঙ্গে সেতুটি রক্ষা করেছিল । শুধু তখনই তারা এই সেতু ছেড়ে দিয়ে চলে 
গিয়েছিল, যখন তার জানল তাদের দলটি নিরাপদ স্থানে পৌছে গিয়েছে ।”১০ 
দেতুর যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন] হলো! এই ঘে, পশ্চিম-বিহারের কুখ্যাত 
নীলকফর ভেনাৰেল এই যুদ্ধে নিহত হন। 
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এইবার ইংরেজদের লক্ষ্য হলে। গঙ্গা ও গোগরার জ্িকোণ সঙ্গমে কুমার সিং 
ও তার বাহিনীকে আটকে ফেল ও তাকে সম্পূর্ণক্ূপে ধ্বংস করা। ফরেস্ট 
বলেছেন : “বিদ্রোহীর। তাদের সক্রিয় ও ঘোগ্য নেতার অধীনে গোরিল। যুদ্ধের 
কৌশল অবলম্বন করল ; যখন তার্দের ওপর আক্রমণ হতো, তার! তখন ছোট 
ছোট দলে ভাগ হয়ে যেত এবং রাত্রিকালে একট! নির্দিষ্ট স্থানে তাদের 
কমাগ্ডারের নেতৃত্বে পুনরায় মিলিত হতো ।""*ব গ্রামগুলির সহান্ুতৃতিই ছিল 
এই বৃদ্ধ রাজপুত রাজার প্রতি। তার ব্রিটিশ সৈম্তের গতিবিধি সবই সঠিকভাবে 
পৌছে দিত, পক্ষান্তরে ইংরেজদের তুল পথে চালনা করার জন্তে সব রকষের 
চেষ্টাই তার] করত। কৌশলে শক্রকে তল পথে চালন]। করার মূল্য কুমার সিং 
ভালে। করেই বুঝতেন এবং এই খেল। তিনি খুব নিপুণতার সঙ্গেই খেলেছিলেন । 
'**আমার্দের লক্ষ্য ছিল পুব ও পশ্চিম দিক থেকে তাঁকে অন্ুদরণ কর] এবং 
গঙজা-গোগরার ত্রিকোণ সঙ্গমে তাকে আটকে ফেলা ; আর কুমার সিং-এর লক্ষ্য 
ছিল গঙ্গ। পার হয়ে তার নিজ দেশের জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়] |%১১ 

কুমার সিং-এর জগদীশপুরে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনায় সরকার উদ্িগ্ন হয়ে 
উঠল। সাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ৩১শে মার্চ বড়লাটকে জানালেন _ “জন- 
সাধারণ তার জন্যে অপেঞ্ করে আছে এবং প্রচুর লোক তার সঙ্গে যোগ দেবার 
জন্যে তৈরি হচ্ছে।” সরকার কুমার সিং-এর মাথার জন্তে ২৫ হাজার টাকার 
পুরস্কার ঘোবণ। করল১২ এবং সমস্ত রকমের ব্যবস্থাই অবলম্বন করল। পাটনার 
কমিশনার বড়লাটকে রিপোর্ট করলেন, -“গঙ্গার বাম তীর ও গোগরার ডান 
তীরের সমস্ত নৌকাগুলি যাতে অতি অবশ্টই জরিয়ে নেওয়। হয় তার জন্তে 
আর] ও ছাপরার ম্যাজিস্ট্রেটদের হুকুম দেওয়া? হয়েছে। জমিদার ও পুলিশদেরও 
পরোয়ান। দেওয়। হয়েছে যাতে তার] প্রতিটি ঘাটে, বিশেষ করে শেওপুর ঘাটে 
যেন পাহার। বসায় ।-*.তাছাড়। সাহাবাদের গ্রামগুলিকে, বিশেষ করে সন্দেহ- 
জনক স্থানগুলিকে এই বলে সাবধান করে দ্বেওয়! হয়েছে ষে, ষ্দি তাদের মধ্যে 
কেউ কুমার সিংকে সমর্থন করে, তাহলে গোটা গ্রামকেই ভীষণভাবে শাস্তি 
দেওয়। হবে।” 

কিন্তু ইংরেজদের এত সতর্কত। সত্বেও কুমার দিং ১৮৫৮ পনের ২১শে এপ্রিল 
গজাতীরে এসে উপস্থিত হলেন। ইংরেজর। চতুর্দিক থেকে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর 
পল যে, কুমার লিং তার বাহিনী নিয়ে বালিক্ায় গ্। পার হবেন। নৌকে! 
সংগ্রহ করতে ন। পারায় হাতি চড়েই সকলে গঙ্গ। পার হবেন। ইংরেজর] যখন 
বালিগ্না ও নিকটবর্তী স্থানগুলিতে গোপনে অপেক্ষা করছিন, ১০ মাইল দুরে 
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“শেওপুর ঘাটে রাত ২টার সময় কুষার সিং তীর লোকদের গঙ্গ। পার করছিলেন। 
'জেলারেল ভগলাদ এই খবর পাওয়] মাত্রই সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলেন, সকপেই 
গঙ্গা পার হয়ে গিয়েছে - কেবলমাত্র শেষ নৌকাটি নদীর মাঝামঝি গিয়ে 
পৌছেছে। সব লোকজনদের আগে পার করে দিয়ে এই শেষ নৌকায় ছিলেন 
'কুমার পিং স্বয়ং। যখন তিনি মাঝ গঙ্গায় এসেছেন, এমন সময় ইংরেজের একটি 
গুলী তার হাতে বিদ্ধ হয়ে তাকে গুকতরভাবে জখম করল। এ হাতটি তখনই 
কেটে ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন হলো, তিনি অন্ত হাতে তরবারি বের করে 
আহত হাতটি কেটে পবিত্র গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। 

আট মাস ধরে অনবরত যুদ্ধ করার পর ২২শে এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে 
১ হাজার সৈন্য ও২টি কামান নিয়ে কুমার সিং আবার তার জন্মস্থান জগদীশপুরে 
ফিরে এলেন। তার ভগ্ন প্রাপাদে ব্রিটিশ পতাকার পরিবর্তে আবার নিজের 
স্বাধীন পতাকণ উড়তে লাগল । 

এই সংবাদে আরার কম্যাপ্ডিং অফিসার লেগ্রাণ্ড অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ছুটি 
হাউইটজার কামান এবং একদল ইংরেজ ও শিখ সৈন্য নিয়ে তৎক্ষণাৎ জগদীশ- 
পুর আক্রষণ করতে চললেন। এই ৮ মান ধরে বিদ্রোহীরা একদিনের জন্তেও 
ভালোভাবে বিশ্রাম ও আহারের স্থযোগ পায়নি । জগদীশপুরে পৌছেই তাদের 
আবার পরের দিনই ইংরেজ শক্রর সম্মুথীন হতে হলে | ছুই ঘণ্ট। ধরে উভয় 
পক্ষে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রযণ চলল | তারপর হঠাৎ বিদ্রোহীরা ৬০-তম ইংরেজ 
বাহিনীকে দক্ষিণ ও বাম পার্খ উভয় দিক থেকেই মাক্রমণ করল এবং ইংরেজর। 
ঘাতে পালাতে ন। পারে, তার জন্যে বিদ্বোহী অশ্বারোহীর। পশ্চাৎ দিক 
থেকেও তাদের পথরোধ করে দীড়াল। কিন্তু প্রাণ বীচাবার জন্তে ইংরেজদের 
এবারও কাযষান ইত্যার্দি ছেড়ে দিয়েই পালাতে হলো।১৩ ফরেস্ট 
বলেছেন £ “যে ষেদ্দিকে পারল তধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। কেউ কারে কথ! 
শুনল ন।- সামরিক হুকুমে কেউ কান দিল না) লোকগুলি তখন হিং উন্মাদের 
মতে! ছোটাছুটি করছে। এইভাবে খোল! রাস্তার উপর খন তারা পৌছল, 
তখন তার! ধেন সন্গ্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে ধরাশায়ী হতে লাগল; তাদের 
শুশ্ধার কোনে! উপায় ছিল না।""*এ অবস্থাতেই তার্দের ফেলে রেখে আনতে 
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৬৪৪ /ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


হলো ।”১১ হোয়াইট নামক আর একজন ইতিহানবিদ বলেছেন যে, ব্রিটিশের 
এই রকম শোচনীয় পরাজয়ের দৃষ্টান্ত আর পাওয়। যায় ন1। চার্লন বল্‌ তার 
স্থবৃহৎ সিপাহি-বিভ্রোহের ইতিহামে লিখেছেন যে, এমন একটা লজ্জাকর 
কাহিনীর বিবরণ লিখতে তার মাথ। হেট হয়ে যাচ্ছে। 

এই বিজয়ের তিনদিন পরে ২৬শে এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে কুষার পিং তার 
জগদীশপুরের প্রাসা্ে, স্বাধান পতাকার নিগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ।১ৎ 
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১৫১ ড. রমেশ মজুমপারের মতে কুমার সিং ম্বদেশপ্রেমে উদ্ধছ হয়ে 
বিদ্রোছে যোগ দেননি, ব্যক্িগত স্বার্থের জন্যেই তিনি যোগ দিঁয়েছিলেন। 
একজন ইংরেজ লেখক, ধার স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব ছিল না, 
মহাবিদ্রোছের ৫ বছর পর কুমার নিং সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, তা হতে! 
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গেরিল! যোদ্ধা অমর সিং 


কুমার সিং-এর স্বৃত্যুর পর তার ভাই অমর সিং আরে। ৬ মাস পর্যস্ত যুদ্ধ 
চালিয়ে গিয়েছিলেন। বিদ্রোহের প্রথম দিকে কুমার সিং ঘখন জগদীশপুর 
থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, সেই সময়ে অমর সিং সাসারামের নিকট কাইমূর 
পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে অবিরাম গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে 
গিয়েছিলেন । তিনি তার বাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দ্িয়েছিলেন। 
এই দলগুলি ইংরেজদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ পরিহার করত, কিন্তু স্থযোগ 
মতো অতকিতে ইংরেজদের আক্রমণ করত, তার্দের রসদ ও গোলাবারুদ লুঠ 
করে নিত, যাতায়াতের রাস্তাধাট বন্ধ করে ধিত। 

পাটনার কমিশনার এই সময়ে সরকারের নিকট রিপোর্ট করেছিলেন ষে, 
আরার চারিদিকেক্ন গ্রামগুলিতে স্বন্র একটা সক্রিয় বিদ্রোহী মনোভাব দেখা 
ধাচ্ছে এবং অমর সিংকে যতদিন পর্যস্ত তার খুশিমূতে। ধ্বংসাত্মক কাক করতে 
দেওয়। হবে এবং ঘতদিন পর্যস্ত জগদীশপুরে তার ফিরে আসার সম্ভাবন। থাকবে, 
ততদদীন জনসাধারণের বিদ্রোহী মনোভাব দমন করা যাবে না। যদি গ্রাণ্ড- 
ট্াঙ্ক রোডের উত্তরাঞ্চলটা অযর সিং অধিকার করে ফেলে তাহলে শুধু আরা 
জেলারই নয়, পাটন। ও গয়। জেণার অবস্থাও সংকটজনক হয়ে পড়বে ।*১ 
অমর সিং-এর মাথার জন্বে ইংরেজ সরকার ২ হাজার টাকা পুরুস্কার ঘোষণ। 
করল এবং কিছুকাল পরে তা বাড়িয়ে দেওয়! হলে « হাজার টাকায়। 

কুমার সিং-এর মৃত্যুর পর অমর পিং বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। 

মে মাসের প্রথম থেকেই জেনারেল লুগার্ড ও ব্রিগেডিয়ার ভগলান্দ অমর 
সিংকে ধ্বংস করার জন্তে নতুন অভিযান শুরু করলেন এবং শীপ্রই বিদ্রোহীদের 
জগদীশপুর জঙ্গলে চতুদিক থেকে ঘেরাও করে ফেললেন। মে ও জুন মাস ধযঝ়ে 
বহু খণ্ডযুদ্ধ হলে।। অমর দিং তার বাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিতেন 
এবং দরকার মতে। আবার ভার্দের একত্রিত করে আক্রমণকারীদেের ওপর আঘাত 
করতেন। বিদ্রোহীদের এরকম কৌশলের ফলে ইংরেজদের পক্ষে তাদের পশ্চাদ্ধাবন 
কর] অসম্ভব হয়ে পড়ত। এক এক সময় ইংরেজ কম্যাগ্ডারর মনে করত যে 
বিদ্রোহীদের তার। সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে, কিন্ত পর মুহুতেই দেখ! যেত, 
বিদ্রোহীর। পূর্বের মতোই শক্তি নিয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করেছে। জঙ্গলের 
একট1 অংশ থেকে খন তার] বিতাড়িত হতো, আরেকট] অংশে তার! দেখা 
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দ্বিত; সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে পুনরায় প্রথম অংশে মমবেত হতো! | অমর 
সিং একদিনের জন্তেও ইংরেজদের বিশ্রাম করতে দেননি। 

এইরকম একটা বুদ্ধেই বিদ্রোহীদের দ্বিতীয় নেতা নিশান সিং ইংরেজদের 
হাতে বন্দী হয়েছিলেন । কোর্ট-মার্শীলের বিচারের পর তাকে কামানের মূখে 
ভড়িয়ে দেওয়া হয়। 

জুন মালে অমর সিং জঙ্গল পরিত্যাগ করে কর্মনাশ! নদী পার হলেন ও 
গাজিপুর দোয়াবে এনে উপস্থিত হলেন -_ অধোধ্যার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ 
দেবার উদ্দেশ্ত নিয়ে । কিন্ত তাতে ব্যর্থ হয়ে আবার তিনি জগদীশপুরের জঙ্গলে 
ফিরে গেলেন। তখন অমর পিং-এর অধীনে মাত্র ১৫** লোক, আর লুগার্ডের 
অধীনে ৭ হাজার লোক । সরকারের নিকট লুগার্ড অভিযোগ করলেন, “জন- 
সাধারণের নিকট থেকে বিজ্রোহীদের সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাওয়ার চেষ্টা 
একেবারে ব্যর্থ হয়েছে |” 

পাটনার কমিশনার ১৪ই ভ্কুন আত্হ্বগ্রস্ত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখলেন : 
শ্র্ষ। শুরু হবার পূর্বেই শক্রদের এইসব স্থানগুলি থেকে বিতাড়িত করার 
জন্যে আমাদের আরে? প্রবলভাবে চেষ্টা করতে হবে । ত] ন! হুলে বর্ষ। শুরু হয়ে 
বাবার পর গয়।, পাটনা, সরন জেলাগুলিতেও তার। ওলট-পালট করে দেবে ।”২ 

বিদ্রোহীদের দমন করতে না! পেরে ১৭ই জুন ১৮৫৮ তারিখে জেনারেল লুগার্ড 
পদত্যাগ করে ইংল্যাঞ্চে চলে গেলেন। বহুদিন ধরে অবিশ্রান্তভাবে বনেজঙ্গলে 
সুদ্ধ করার ফলে লুগার্ডের মন ও স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল ।৩ 

লুগার্ডের পদত্যাগের একদিন পর পাটনার কমিশনার আবার রিপোর্ট 
করলেন : “জেনারেল লুগার্ডের পদ্দত্যাগের কথ। শুনে অমর সিং-এর বাহিনী, 
ফেট। সোন নদী পার হয়ে গিয়েছিল তাঁরা আবার ফিরে আলছে এবং গতকাল 
ভারা আবার জগদীশপুরের কয়েক মাইলের মধ্যে পৌছেছে। তাদের সংখ্য] 
প্রায় ১ হাজার হবে -কিছু সিপাহি আর কিছু গ্রামের লোক । জিওধর সিং ৬-৭ 
শত লোক নিয়ে সোন নদীর ভান দিক ধরে দাউদনগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন 
এবং সর্বত্র তিনি লুঠ করছেন, আগুন লাগাচ্ছেন ও খুন করছেন। "** তার ভাই 
হেতম্ন সিং পাটনার বিক্রম থানার দিকে যাচ্ছেন। তিনি পালিগঞ্জের আফিং-এর 
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গদাম ও বিক্রমের মিস্টার সোলানোর ফ্যাক্টরি পুড়িয়ে দ্বিয়েছেন। ২*-২৫ জন 
করে তারা৷ সমন্ত সাহাবাদ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে । আমাদের সৈন্তর? এখন 
শিবিরগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং সাহাবাদ, পাটনা ও বিহারের ভেতরের 
দ্রিকগুলি বিদ্রোহীদের হাতে ছেড়ে দেওয়৷ হয়েছে ।***অমর সিং-এর দলগুলি 
বিনা বাধায় জেলার সর্বজ্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ-অফিমারদের হত্যা করছে, 
ব্রিটিশের প্রতি অনুগত লোকদের সম্পত্তি লুঠ করছে, এবং রুষকদের নিকট 
থেকে খাঞ্জনা আদায় করছে।"*"বর্তমান মুহুর্তে তার। ব্রিটিশ সরকারের 
অফিসারদের মাথার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করছে এবং তার! এমনভাবে ব্যবহার 
করছে ষেন তারাই দেশের প্রকৃত লোক আর আমরা হলাম চোর ।*৪ 

কমিশনার আরে। অভিযোগ করেছেন যে, আর। শহরে তাদের ১ হাজার সস্তা, 
অশ্বারোহী ও গোলন্দা্ থাক সত্বেও বিষ্বোহীরা শহরের ৫-৬ মাইলের মধ্যে 
অনায়াসে আসছে। বিদ্রোহীদের আর একট। দল গয়ার জেল আক্রমথ করে 
সব কয়েদিদের মুক্ত করে দ্বিয়েছে।* 

বর্ষ। শেষ হয়ে যাওয়ার পর অকটোব্র মাসে ব্রিগেডিয়ার তগলাস " হাজার 
সৈন্তের একটা বাহিনীকে ৭ ভাগে ভাগ করে অমর সিং-এর বিরুদ্ধে শেষ 
অভিযান শুরু করলেন। তার পরিকল্পনা ছিল, ১৮ই অকটোবর বিদ্রোহীদের 
খাটিগুলি একসঙ্গে আক্রমণ করে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবেন। কিন্তু নিধিষ্ট 
স্বানগুলিতে পৌছে ডগ লাম তাদের কোনে সন্ধানই পেলেন ন|। 

১৮ই থেকে ২৪শে পর্যস্ত কয়েকট। ছোটখাটো যুদ্ধ হলে|| ভগ. লাস বিদ্রোহীদের 
খতম করতে পারলেন না । তখন কানপুর-বিজেত। জেনারেল হাভলকের পুত্র 
হেনরি হা ভলক ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন । ২*শে অকটোবর সোন 
নদীর ধারে নোনাদি নামক একট! গ্রামে হা(ভলক বিদ্রোহীদের ঘেরাও করে 
ফেললেন। বিদ্রোহীরা নদী পার হতে পারল না। এই যুদ্ধে অমর সিং-এর 
৪** লোকের মধ্যে ৩০* জন নিহত হলেো।। অমর সিং অবশিষ্ট লোক নিয়ে 
ইংরেজদের বৃাহভেদ করে কাইমুর পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন । তখন থেকে অমর 
সিং-এর উদ্দেশ্য হলো নান! সাহেবের সাঙ্গ যোগ দেওয়া। 

২৪শে নভেম্বর সারাদিন যুদ্ধের পর অমর সিং ও তার দলের লোকের! গভীর 
নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন । এই অবস্থায় ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার? 
অনেকেই নিহত হলেন, মাত্র কয়েকজন পালাতে পেরেছিলেন । ধার। পালাতে 
পেরেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন অমর সিং, কিন্তু তার আর কোনে 
সন্ধান পাওয়! যায়নি। অধ্যাপক কালীকিঙ্কর দত্তের মতে, অমর মিংকে 
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জঙ্গ বাহাছরের সৈ্তর। বন্দী করে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করেছিল এবং- 
গোরখপুর জেলে তার বিচার হচ্ছিল । বিচার শেষ হবার পূর্বেই পেটের অন্থথে 
ওর! জানুয়ারি ১৮৬৭ তারিখে অমর সিং-এর মৃত্যু হয়। 

পশ্চিম-বিহারে বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোটনাগপুর, মানভূম, সিংভূম, 
পালামে সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। গয়ার দৃক্ষিণে সমস্ত অঞ্চলটাই 
একট] বিরাট গণবিপ্রোহের রূপ ধারণ করল । হাজারিবাগের সিপাহিরা ৩*শে 
জুলাই তারিখে বিদ্রোহ করেই কুমার মিং-এর নিকট চলে গেল ; রামগড়ে ১লা 
আগস্ট, লোহারভাগায় ২রা আগস্ট ও পুরুলিয়ায় ৫ই আগস্ট ১৮৫৯, সিপাহিরা 
বিদ্রোহ ঘোষণ। করল। রশাচি, হাজারিবাগ, পুরুলিয়া, চাইবাসা. দৌরান্দা 
ইত্যাদি বু শহর ও গ্রামাঞ্চল বিদ্রোহীদের অধীনে এলো।। এই বিরাট অঞ্চল 
জুড়ে ছুই বছর ধরে গেরিলাযুদ্ধ চলেছিল । 

মাত্র এক বছর পূর্বে াওতাল-বিভ্রোহকে ইংরেজ সরকার নিষ্ঠুরভাবে দমন করে- 
ছিল - বহু সাঁওতাল হতাহত হয়েছিল ও অসংখ্য লোকের কারাদগ্ হয়েছিল । 
তা৷ সত্বেও বহু স্থানে সাওতালর পুনরায় বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল । কুকুরাকুমার 
_ধাকে হাজারিবাগ জেল থেকে বিদ্রোহী সিপাহির। মুক্ত করে দিয়েছিল - 
তিক্র সাঁওতাল (ওরফে কোপা ঠাকুরান ), রুপু মাঝি, কান্ছ মাঝি, রামবানী 
মাঝি প্রমুখ সাঁওতাল নেতাদের নেতৃত্বে একট। সুসংগঠিত আন্দোলনের পরিচয় 
পাওয়। যাচ্ছিল।৬ এ'র। সকলেই কুমার সিং-এর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন 

পালামৌতেই নীলাম্বর ও পীতাম্ববের নেতৃত্বে বিদ্রোহ খুব গুরুতর 
আকার ধারণ করেছিল । এ র। ছিলেন ভোগতা৷ -খারভার রাজপুতদ্বের একটা 
উপজাতি । এই জাতি তার সংগ্রামশীলতার জন্তে খ্যাত। বিজ্রোহের প্রথম 
দিকেই নীলার ও পীতাম্বর বিপ্রেোহ ঘোষণ] করলেন এবং শীত্রই রামগড়ের 
সিপাহির। তাদের সঙ্গে যোগ দিল । অকটোবর মাসে ধখন ৩ হাজার লোক নিয়ে, 
এ'রা অমর সিং-এর সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে যাচ্ছিলেন, তখন হাজারিবাগের 
উত্তরে ছাত্রার যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই 
নীলাম্বর ও পীতান্বর কোল ও অন্ান্তদ্বের নিয়ে পুনরায় ৬-৭ হাজারের একটা 
বাহিনী গঠন করলেন এবং পালামৌ। শহর দখল করার জন্তে প্রত্তত হতে 
লাগলেন। পালাযৌতে তখনো সহকারি-কষিশনার গ্রাহাম কিছু লোকজন 
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শমিয়ে একট শক্তিশালী প্রাসাদে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন । মেজর কটার সাঁসারায 
থেকে বাহিনী নিয়ে এসে কয়েকবার গ্রাহামকে মৃক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, 
কিন্ত তিনি বিদ্রোহীদের পরাজিত করতে পারেন নি। 

১৮৫৮ সনে জানুয়ারি মাসে ইংরেজদের মেজর ম্যাকভোনেলের অধীনে 
একটা। শক্তিশালী বাহিনী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একট! নতুন অভিযান শুরু করল। 
এই বাহিনীতে ময়ুব্রভঞ্চের রাঁজা! এবং আরে। কয়েকজন বড় বড় জমিদার বন্ধ 
লোকজন ও রসদ জুগিয়েছিল। এই বাহিনী জানুয়ারি মানে নীলাম্বর ও 
পীতান্বরের হাত থেকে পালামৌ৷ দুর্গ জয় করল; ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের 
নিজেদের ছুর্গও ইংরেজর। দখল করল এবং তাদের সমস্ত গ্রাম ধ্বংস করে দিল; 
তীর্দের বহুসংখ্যক সমর্থককে হত্যা করল, কিন্তু নীলার ও গীতা্ধরকে 
তার। বন্দী করতে পারল ন1। “অনেকগুলি দলকে তাদের ধরবার জন্তে চতুদিকে 
পাঠানে। হলেণ।-**বহু প্রভাবশালী লোকদের বন্দী কর! হলো, কিন্তু ভয় দেখিয়ে 
বা প্রলোভন দেখিয়ে কোনে। উপায়েই ভার নেতাদের আশ্রয় স্বানগুলির 
সন্ধান পাওয়। যায়নি ।%? 

এই স্ময়ে ডেভিস _বধার ওপরে এই এলাকার বিপ্রোহছ দমনের ভার ছিল - 
তার রিপোর্টে লিখেছিলেন : “আমার পূর্বেকার রিপোর্টে বলেছি যে বিদ্রোহী 
সিপাহিদের কয়েকটি দল আাহাবাদ ও মির্জাপুর থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে 
এসে ভোগতার্দের সঙ্গে যোগ দিঁয়েছে.'*বিদ্রোহীরা এইভাবে দলভর্তি 
হয়ে পাহাড়ে ও জঙ্গলে শক্তিশালী অবগ্থায় আছে ।-'*এইপব বাধাগুলির সঙ্গে 
আরো! যোগ করতে হবে যে স্থানীয় অধিবাসীর1 খোলাখুণন ভাবে ন। হলেও, 
সকলেই বিদ্রোহীদের দিকে । এদের কাছ থেকে আমার্দের গতিবিধি সম্পর্কে সব 
খবরই তার। পায়, আর আমরা তাদের কোনে সন্ধানই পাই ন?, যতক্ষণ পর্যন্ত 
না তারা কোনে। নিকটবর্তী গ্রাম লুঠ করছে ।” ডেভিস তার রিপোর্টে আরে। 
বললেন যে, বিদ্রোহীদের এলাকা আরে। বেড়ে যাবে যদি ন। সাহায্য পাঠানো 
হুয়”। ১৮৫৮ সনের শেষদিকে পালামৌ জেলার প্রায় সবটাই বিদ্রোহীদের 
হাতে চলে গিয়েছিল ।” 

স্থরেজ্জ সাই-এর নেতৃত্বে নলপুরে যে বিদ্রোহ হয়েছিল তাদমন করতে 
সরকারকে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। হাজারিবাগ জেল থেকে মুক্তি পেয়েই 
স্থরেন্্র সাই তার ভাই উদ্ধাস্ত সাই ও তার পুত্র মিজ্রবন্ধু সাই সোজ। সম্বলপুরে 
চলে যান ও সেখানকার দুর্গ দখল করে বিদ্রোহের ঝাগু। উড়িয়ে দেন। ১৮২৩ 
সনে ইংরেজ সরকার স্বরেন্জকে গদিচ্যুত করে একজন রাজাকে গ্ধিতে বসায় ? 
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৩৫০ /ভারতীয় মছাবিকআ্রোহ 


স্বরেন্দ্র তা মেনে নেননি ; বছ্দিন ধরে তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহ চালিয়ে গিয়েছিলেন। 
১৮৩৯ সনে তিনি ধর পড়েন ও তার যাবজ্জীবন করাদপ্ড হয়। ১৮৪৯ সনে 
নম্বলপুরের নতুন রাজ। যখন নিঃসস্তান অবস্থায় মারাযান তখন এ রাজ্য 'ভকট্রিৰ 
অব ল্যাপদ* অনুযায়ী ব্রিটিশ-ভারতের অন্তভূক্তি হয়ে যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
কষকরদদের দেয় রাজন্ব ৮,৮০* টাক থেকে ৭৪ হাজার টাকায় বেড়ে যায়। 
হ্থরেন্্র সাই বিভ্রোছের পতাক। তুলে ধরতেই মন্বলপুরের জনসাধারণ তার নিচে- 
সমবেত হয়েছিল। তাকে ইংরেজর1 ১৮৬৪ সনে ধরতে পেরেছিল । তার ওপর 
নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচার হয়েছিল, যার ফলে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং. 
“খুব সম্ভব তাকে গোপনে হত্যা কর! হয়েছিল” |৯ 

পোরাহাটের রাজা অর্জুন সিং-এর নেতৃত্বে সিংভূম, দরাইকেন্রা ও. 
খারসাওয়ানে কোলদের বিদ্রোহ মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন1। সমস্ত কোলজাতিই অন্্নিকে সমর্থন করেছিল। তিনি ১৮৫৮ সনের 
জানুয়ারি মাসে কমিশনার লাসিংটনের সৈন্যদের আক্রমণ করে তাদের যথেষ্ট ক্ষতি 
করে দেন। সরাইকেল্লার রাজ! ছিলেন ইংরেজদের একাস্ত অশ্থগত ; তিনি; 
গণের ভয়ে চক্রধরপুর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। কর্ণেল ফর্টারের নেতৃত্বে 
শেখাভাটি বাহিনী অজুনকে অনেকবার আক্রমণ করেও বিশেষ কিছুই করতে 
পারল না। অজুনও হখনই হ্থযোগ পেয়েছেন তখনই ইংরেজদের আক্রমখ 
করেছেন। ২৫শে মার্চ চক্রধরপুরে, ক্যাপ্টেন ষনক্রিফকে আক্রমণ করে তার 
অবস্থা খুবই সংকটজনক করে তুলেছিলেন মে মাসের শেবর্দিকে চক্রধরপুর 
থেকে ৪ মাইল দূরে একটা ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে অজ্ঞ ঘিরে ফেলেছিলেন » 
তা থেকে অতিকষ্টে ইংরেজর। পালাতে পেরেছিল । সরকারি রিপোর্ট থেকেই 
দেখ! যায়, চক্রধরপুর ও চাইবাসার অবস্থা! কতটা লংকটজনক হয়ে পড়েছিল। 
জুন মানে কোলবাহিনী পুনরায় উপরিউক্ত ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে আক্রমথ 
করেছিল এবং বেশ কয়েকর্দিন ধরে এই আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছিল । ১৮৫৮ 
সনের ভিসেম্বর মাসে ইংরেজর1 অজজ্বনকে তায় পাহাড়ের কেন্জে আক্রমণ করে। 


১৮৫৯ সনের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে অন্ন শেষ পর্যস্ত ইংরেজদের নিকট: 
আত্মসমর্পণ করেন ।১ 
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গেরিজ। যোদ্ধা অমর সিং / ৩৫১ 


পশ্চিম-বিহান্ন ও ছোটনাগপুরের বিজ্রোহের একট! বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো! এই 
যে বিজ্রোহীর। শুধু বিদেশী সরকারকে আঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি, এসব স্বানে 
বিদেশী মূলধনের যেসব সংস্থান ছিল সেগুলিকেও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার চেষ্টা 
করেছিল। ভ. চৌধুরি ঠিকই বলেছেন থে, “বিদ্রোহীরা যে ইয়োরোপীয় সম্পত্তি 
সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিল ভা থেকেই সাহাবাদ-বিত্রোহের মৌলিক বৈশিষ্ট্য 
বোঝা যায় ।”১১ 

সাহাবাদে বিদ্রোহ শুরু হতে না-হতেই দোন নদীর ধারে ধতগুলি নীলকুঠি 
ছিল, তা সমস্ত ধ্বংস করে দেওয় হয়েছিল এবং তাদের লোহার বড় বড় কড়াই 
ও গামলাগুলি গলিয়ে বিদ্রোহীর1 কাঁষানের গোল! তৈরি করেছিল । ইংরেজদের 
কফির বাগান বা আফিং-এর গুদামগুলিও সর্বত্র ধ্বংস হয়েছিল। শুধু ছোটনাগপুর 
ও সাহাবাদেই নয়, অযোধ্যাতেও এরকম ঘটেছিম। ইংরেজদের কয়লার খনি- 
গুলিও বাদ ষায়নি।১২ এটা বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য যে, বিদ্রোহের পরে 
এইসব অঞ্চলে নীলচাষের পুন:গ্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্ত্ে নীলের বীজ উদ্ধার করার 
জন্যে সরকারকে বিশেষ ঘোষণাপত্র গ্রচার করতে হয়েছিল । বর্তমান শ্রমিক- 
শ্রেণী ভারতে নেই সময়ে সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করতে শুরু করেছে। এবং এই 
জায়মান শ্রমিকশ্রেণী ষে মহাবিক্রোহে বিশেষ অংশ গ্রহথ করেছিল তাতে কোনে! 
সন্দেহ নেই। 
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লন্্মীবাঈ : মেরি ঝান্সি নেহি দেউক্জি 


বুন্দেলথগ্ডে অবপ্থিত ঝান্দি একটি ছোট রাজ্য হলেও তা ছিল মধ্যভারতে সব 
থেকে সনৃদ্ধিশালী দেশ; ঝান্সি শহরকে বলা হতে! “মরুভূমিতে মরছ্যান? । 
রেশম, কার্পেট ও পিতল ইত্যাদি শিল্পের জন্তে ঝান্সি ছিল প্রসিদ্ধ। 

১৮৫৩ সনে ঝান্সির রাজ। গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর, ইংরেজ সরকার তার 
দত্তককে রাজ্য দিতে অস্বীকার করে ঝান্সি তাদের সাস্ত্রাজ্যতুক্ত করে নেয়। 
রানী লক্ষ্ষীবাঈ-এর বয়স তখন ১৭-১৮ বৎসর । রানীকে ঘখন ব্রিটিশ সরকারের 
সিদ্ধান্ত জানানো! হলে।, তখন তিনি তেজোদ্বীপ্ত কঠে বলে উঠেছিলেন, “মেরি 
ঝান্দি নেহি দেউছগি'। অল্প বয়স্ক! রানী হয়তো। একটা সাময়িক উত্তেজনার 
বশেই একথ! বলেছিলেন । কিন্ত রানীর এই ভাম্বর উক্তি প্রতিটি ভারতবাসীর 
নিকট চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ তার এই উতক্তিতে ভারতের অপরাজেয় 
মন্ুস্তত্বেরই প্রকাশ পেয়েছে। 

শুধু ঘে রাজ্যই গেল তা নয়, রানী তার স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেও 
ৰঞ্চিত হলেন। তিনি যখন বারাণসীতে গিয়ে বাস করতে চেয়েছিলেন, সেই 
অনুমতি দিতেও ইংরেজ সরকার অস্বীকার করেছিল । ঝান্সিরাজের গৃহর্দেবতা 
মহালক্ষী মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্তে থে ছু'খানি দেবত্র গ্রাম ছিল, তাঁও বিদ্বেশ। 
সরকার বাজেয়াপ্ত করল। তার। রানীকে জানালে, “আপনার ঈশ্বরের দায়িত্‌ 
আমাদের ।” ইংরেজ কর্মচারিদের গোরু ও শুয়োরের মাংস সরবরাহ করার ভন্তে 
শহরের মাঝখানে একটি কসাইখানা স্থাপন কর। হলো । 

কেই ও ম্যালিসন বলেছেন : “(ইংরেজ সরকার ) ষা করল তা আরে] 
খারাপ। অপমানের সঙ্গে তার। নীচতাও ষোগ করেছিল । রাজ্য বাজেয়াপ্ত 
করার সময় বিধবা রানীকে তার! বাঁধিক ৬ হাজার পাউগ্ড (৬* হাজার টাক) 
পেন্সন মঞ্জুর করেছিল । প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেও শেষ পর্যস্ত রানী সেই 
পেন্দন গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন। ষে পেন্দনকে তিনি তুচ্ছ মনে করতেন, ত) 
থেকেই ধখন তার পরলো কগত স্বামীর খণ শোধ করতে বলা হলো, তখন তার 
ক্রোধ সহজেই অনুমেয় ।*"'বুধাই তিনি বারবার জানালেন, তাকে বঞ্চিত করে 
কাজ গ্রহণ করবার সময় খণের দাত্রিত্বও গ্রহণ করেছিল ইংরেজ। কলভিন 
€ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কমিশনার ) জোর করে সেই খণ পেন্সন থেকে কেটে 
নিতে লাগলেন ।* (৮০. []8, 7. 120) 

মিরাট ও দিষ্লির বিদ্রোহের কিছুদিন পরে ৪51 জুন, ঝাছ্ির ১২-তম বাহিনীর 
৬*০ সিপাহি বিদ্রোহ ঘোষণ! করে। প্রায় ১*০ জন ইংরেজ পুরুষ,স্ত্রী ও শিশু 
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১) 





( ঝান্সি প্রতিরোধ ও ব্রিটিশ আক্রমণের মানচিত্র ) 


৩৫৪ / ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


ভুর্গের ভিতর আশ্রয় নেয়। ৬ই জুন বিদ্রোহীরা ছুর্গ অবরোধ করে। ছুর্গ থেকে 
ঘখন একজন ভৃত্য পালাবার চেষ্টা করে, তখন লেফটেনাণ্ট পোইস তাকে হত্যা 
করে। তা দেখে পোইসের ভূত্যই তার প্রভুকে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলে। 
সঙ্গে সঙ্গে, ভূত্যর। বিশ্বাস্াতকতা৷ করেছে, এই রব তুলে সব ভূত্যকে ইংরেজরা 
খুন করল। এই খবর পাওয়! মাত্র সিপাহির] ইংরেজদের অবরোধ করল এবং 
ছু"দিনের মধ্যেই ইংরেজর1 আত্মসমর্পণ করল। এ তারিখে জোকারবাগে 
নিয়ে গিম্ে ৫৬ জন ইংরেজকে হত্যা করা হলে।। তারপর নিপাহির। রানীর কাছ 
থেকে ১ লক্ষ টাক। নিয়ে দিল্লি চলে গেল। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রানী 
জড়িত ছিলেন ন ; বরং তিনি স্বীলোক ও শিশুদের বাঁচাবারই চেষ্টা করেছিলেন। 

সিপাহিরা চলে যাওয়ার পর ঝাদ্সি সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ল। রানীর মাত্র 
৪ জন বডিগার্ড ছাড়! রাজ্য রক্ষার জন্তে আর কোনে সৈম্তবাহিনী থাকঙ্গ 
না। তিনি সাগর বিভাগের লেফটেনাপ্ট এরস্ষিনকে সমস্ত ঘটন। জানিক়ে 
সাহাষ্য চেয়ে পাঠালেন। এরক্ষিন রানীর হাতে ঝান্সির শাসনভার দিয়ে তাকে 
খাজনা আদায় ও পুলিশ বাহিনী গঠন করে শাস্তি-শুংখল] বজায় রাখন্ধে 
বললেন। 

ইতিমধ্যে ঝাক্সিকে অসহায় অবস্থায় দেখে পুরনে। নামস্ততান্ত্রিক কলহ 
প্রবল হয়ে উঠল । গঙ্গাধর রাও-এর মৃত্যুর পর সদাশিব রাও বান্সির রাজ্য দাৰি 
করেছিলেন। এখন তিনি ঝান্সি আক্রমণ করে বসলেন এবং নিজেকে বঝান্সির 
মহারাজা বলে ঘোষণ! করলেন। রানী তাঁকে ঝান্দির দুর্গে বন্দী করে রাখলেন। 
মারাঠা রাজ্য ঝাম্সির সঙ্গে দতিয়া! ও অরুছা রাজপুত রাজ্যগুলিরও কলহ 
অনেক প্রাচীন। এ'রাও নিঃসহায় ঝাম্সিকে গ্রাস করায় জন্যে একসঙ্গে আক্রমণ 
করলেন। এরক্কিন ভারত দরকারকে ২রা অকটোবর লিখলেন : “রানী নাষে 
মাত্র ঝান্সির শাসক । সেখানে সর্বআ ব্যাপক অরাজকত1 চলছে । তেহরিক্র 
€ অরছ! ) রানীর সেনাপতি এবং দতিয়ার রাজ। ছু'দিক থেকে ঝান্সি আক্রমণ 
করার ফলে বিপন্ন রানী সাহাষা চেয়ে পাঠিয়েছেন” 

বল। বাহুল্য, ইংরেজর। রানীকে কোনে! সাহাধ্য পাঠায় নি এবং তখন তারের 

সাহাষ্য পাঠাবার ক্ষমতাও ছিল না। আরে! একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, রানী 
তখনে। বিব্রোহ ঘোষণ1 করেন নি, স্থতরাং আইনত ঝান্সি তখনো ইংরেজ 
সরকারের এলাকাতৃক্ত । তা সত্বেও আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, ইংরেজ দরকার 
তেহরির রানীকে কিংবা দতিয়ার রাজাকে ঝান্সি আক্রমণে বাধাও দেয়নি, 
স্বাদের কোনোরকম হুমকি পর্যন্ত দেয়নি। 

ইংরেজ সরকারের এই অস্বাভাবিক কাজ সম্বন্ধে এরস্কিন নিজেই তাঁর একট 
গুপ্ত সুরকারি রিপোর্টে ব্যাখ্যা লিখেছিলেন : “ঝাদ্সির বিদ্রোহী রানী বানপুরেন 
রাজার লন্গে আমাদের একট! জোট পাকাবার জন্তে কথাবার্ত। চালাচ্ছেন এবং. 
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তেহরির রানীকে আক্রমণ করার জন্ঠে গোয়ালিয়ার বাহিনীকেও দলে টানবার 
চেষ্টা করেছেন-যে তেহরিয় রানী আমাদেরই হ্থার্থে ঝান্পি আক্রমণ করে- 
ছিলেন।”১ 

অবস্ঠা শেষ পর্যন্ত নিজেষের শক্তির ওপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে লক্ষীবাঈ 
ইংরেজ সমথিত ঘবছিয়া ও তেহরির আক্রমণকারীদের পরাস্ত করে ঝান্সি রাজ্য 
মুক্ত করলেন। এই আত্মরক্ষার কাজেই রানীকে ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাঁস 
প্স্ত সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। 

১৮৫৪ সনে ইংরেজরা ঝান্সিরাজার যেসব সৈম্কদ্দের বরখাস্ত করেছিল, 
রানী ভাদ্র ডেকে আবার তার বাহিনী গড়ে তুললেন। সেই বাহিনীতে 
অনেক বুন্দেল, রাজপুত, পাঠান, মকরানি মুসলমানদেরও নিলেন। রানী 
একটি নারী-বাহিনীও গঠন করলেন; তাদের বন্দুক ছুঁড়তে, তরবারি চাঁলন। 
করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে নাসিং করতেও শেখালেন । রানী এই সময় কতকগুলি 
কামান তৈরি করিয়েছিজেন। তেহরি ও দতিয়ার বাহিনীর বিরদ্ধে যুদ্ধের 
সময়ই রানী তার সংগ্রাম-চেতনা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি 
নিঃসংকোচে হিন্দু-মুদ্লমান সৈন্যদের সঙ্গে সমানভাবে মিশ্তেন, বিপদের সময় 
পাশে গড়িয়ে তাদের সাহাধ্য করতেন এবং আহতদের অনেক সময় নিজের 
হাতে গুশ্রষা করতেন । একদিকে এই মানবিকতা, অন্যদিকে দুর্দমনীয় সাহস 
ও অসাধারণ কর্মক্ষমত1- এইসব গুণের ছারাই তিনি প্রতিটি সৈনিকের 
ও প্রতিটি নাগরিকের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন। 

১৮৫৮ সনের জান্রয়ারি পর্যস্ত রানী ইংরেজ সরকারের আনুগত্য শ্বীকার 
ফরেই কাজ চালিয়ে মাচ্ছিলেন এবং কর্তৃপক্ষকে অনেকগুলি চিঠিও লিখে- 
ছিলেন । এইসব চিঠিগুলি ও আরে] কিছু নথিপত্র বিশ্লেষণ করে এবং অনেক 
কৃটতর্কের অবতারণা করে ভ. র়মেশচন্দ্র মজুমদার “প্রমাণ? করেছেন : রানী 
১৮৫৮ জনের জানুয়ারি পর্যস্ত নিজেকে নির্দোষ বলে ও ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য 
জানিয়ে পরিফার ভাষায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে করুণ আবেদন (1১90১৩010 
8009৪15 ) পাঠিয়েছিলেন, সম্ভবত (1) পরেও পাঠিয়েছিলেন। 

“এমনকি ১৮৫৮ সনের মার্চ পর্ষস্ত, ফখন শ্যার হিউ রোজ মধ্যভারতে তার 
অভিযান শুরু করে দিয়েছেন, রানী স্থির করতে পারেন নি, তিনি ব্রিটিশের 
বিরুদ্ধে লড়বেন, ন। তান্বের সঙ্গে একট] সমঝোতা করবেন। যদি তার বিরুদ্ধে 
ব্রিটিশের সন্দেহ দূর করতে সমর্থ হতেন, তাহলে তিনি দ্বিতীয় পন্থাটিই অবলম্বন 
করতেন | ষে মময় তিনি নিঃসন্দেহে জানতে পারলেন ষে, বিদ্রোহের হত্তে ও 


১,:818810 : 1601 07 10806860152 (৮ 077177899$075? 0) 92201” 
2714 1৫ 2177522 1080858019 70? 8712 76252772176 25711771855. 
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ঝান্সিতে ইংরেজদের হত্যার জন্তে ব্রিটিশ সরকার তাকেই দায়ী করছে এবং এই 
অভিযোগে তাঁকে একট। বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, সেই সময় তিনি যুদ্ধ 
করাই স্থির করলেন, -ফাসিকাঠে ঝোলার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মানজনক মৃত্যুই 
তিনি বেছে নিলেন।*২ 
সহজ ভাষায় ভ মজুমদারের উক্তির অর্থ হচ্ছে এই যে, রানী লক্্মীবাঈ দেশ- 
প্রেমিক ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি ইংরেজ-ভক্তই ছিলেন, ইংরেজরাই তাকে 
বিদ্রোছের দিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিল। বাহাছুর শাহকে যেমন 
সিপাহিরা জোর করে, ভয় দেখিয়ে বিদ্রোহে ঘোগ দিতে বাধ্য করেছিল, নেই- 
রকম লক্ষমীবাঈও অনিচ্ছায় বিদ্রোহে ষোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেখা 
ষাচ্ছে ভ. মজুযদারের নিকট মানুষের সাধারণ ইতিহালটাও ষেমন সহজ, 
বিদ্রোহ করাটাও তেমনই 'জলবৎ তরলম্‌”। এই বি্রোহের জন্তে প্রয়োজন নেই 
দুঃসহ অন্তর-বিক্ষোভের ব! দেশপ্রেমের | বস্তত, একটা ছুঃসহ বাস্তব পরিস্থিতিতে 
বিদ্রোহী দেশপ্রেমিকর্দের যানসিক গঠন ও অন্তরাত্মার ঘথাষথ আন্তরিক পরিচয় 
1 পেলে, তা উপলব.ধি না! করতে পারলে বিদ্রোহীদের দেশপ্রেমের বা তাদের 

বিক্ষোভ-বিদ্রোহের বিশ্লেষণ করা যায় ন। এর জন্তে ইতিহাসবিদ্দকে যাকস্ত্রিক 
হলে চলে না, তার চেয়ে বেশি কিছু হতে হয়। 

্থন মাসে ঝান্দির পিপাহির1 বিদ্রোহ করেছিল। কিছুদিন পরে যদিও 
গোয়ালিয়ারের সিপাহিরা ঘোষণ! করেছিল, কিন্তু তারা নভেম্বর মাস পর্যস্ত 
সম্পূর্ণ নিক্ষিয় হয়ে বসেছিল । ঝান্সির চারপাশের মারাঠ1, রাজপুত ও মুসলমান 
রাজারা, গোয়ালিয়ার, ইন্দোর, তৃপাল, তেহরি, অরছ। ইত্যার্দি -সকলেই 
ব্রিটিশের অনুগত | মধ্যভারতের জনসাধারণও বিদ্রোহের দিকে তখনে। অগ্রপর 
হুয়নি। সেই প্রতিকূল অবস্থায় একটি ক্ষুত্র রাজ্যের নিঃসহায়, নিঃসম্বল ও শক্র- 
পরিবেষ্টিত ২১-২২ বছরের একজন বিধব] স্ত্রীলোকের পক্ষে বিভ্রোহ ঘোষণ। 
করা ষে সম্ভব নয়, ত। বিদ্রোহ করার ভাৎপর্য কি, বিজ্রোহ করার অর্থ কি, সে 
সম্বন্ধে ধার্দের কিছুমাত্রও ধারণ আছে তারাই স্বীকার করবেন। এই অবস্থায়, 
প্রস্তুতির জন্তে রানীর সর্বপ্রধান প্রয়োজন ছিল সময়। তাই শত্রর চোখে ধুলে| 
দেবার জন্যেই হয়তো রানী এই শঠতাপূর্ণ চিঠিগুলি লিখেছিলেন এরূপ ক্ষেত্রে 
কূটনীতির কোনো স্থান নেই, রানীর চিঠিগুলিকে সরল অর্থেই নিতে হবে - 
একথ। সরলপ্রাণ ভ. মজুষ্দার অবধারিত বলে মেনে নিলেও, ঝিটিশ শাসকশ্রেণী 
নেনে নিতে রাজী হয়নি। তার প্রথমে রানীকে নির্দোষ ভেবেছিল _ কিন্ত 
তাদের সে ভূল ভাঙতে এতটুকু বিলম্ব হয়নি । রানীর আনুগত্য প্রকাশে ভার? 
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লক্ষ্ীবাঈ: মেরিবাদ্দিনেহি দেউঙ্গি/ ৩৫৭. 


এতটুকু বিভ্রান্ত হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই রানীর বিস্োহের প্রস্ততি সম্ব্ধে 
ধেনব সংবাদ তার! পেয়েছিল, ভাতে ভার] নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিল যে, 
ষধ্যভারতে তাদের প্রধান শক্র হচ্ছে ঝাদ্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ। 

এই প্রবঙ্গে আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে: যে-ব্যক্তি ইংরেজের এত অন্থগত, 
মিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা কোনোদিন চিস্তাও করেন নি, সেই 
ব্যক্তিই এবং ধিনি একজন অল্পবয়স্ক! বিধবা দ্রীলোক মাত্র, ইংরেজদের ভুলের 
জন্তে হঠাৎ একদিন বিদ্রোহ করে বসলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে অত্যস্ত কৃতিত্বের 
সঙ্গে হাজার হাজার সেম্ত নিয়ে বাহিনী গঠন করলেন ও কৃতিত্বের সঙ্গে তাদের 
চালন! করতে লাগলেন, কামান-বাহিনী গঠন করলেন, প্রচণ্ড শক্তিশালী শক্রর 
বিরুদ্ধে একট] বড় অবরুদ্ধ শহরকে দিনের পর ধিন রক্ষা করলেন এবং তারপর 
একজন অভিজ্ঞ সেনানায়কের মতে! সন্ুখযুদ্ধে অশ্বীরোহণে বারবার শক্রর সম্মুখীন 
হয়ে আশ্চর্য রকমের সাহন ও বারত্বের পরিচয় দিলেন, এমন অত্ভতপূর্ব ঘটনাবলী 
একমাত্র আরব্য-উপন্তাঁস ছাড়। মান্ছষের বাস্তব জীবনে ষে ঘটতে পারে না, তার 
জন্যে ষে বহু -পূর্ব-প্রস্ততির প্রয়োজন হয়, একথাটা বিজ্ঞ ইতিহাসবিদবের মনে 
কি একবারও আসেনি? 

বিদ্রোহী সিপাহির। ঝান্দি ত্যাগ করে যাবার পর রানী তার রাজ্য পুনর্গঠনের 
জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পর্ন একজন ভারতীয় ইতি- 
হাসবিদের পক্ষে সহজ সত্যটা স্বীকার করা সম্ভব হলে। ন। বটে, কিন্তু ইংরেজ 
ইতিহাসবিদ ম্যালিঘন অকুঞ্ঠচিত্তে লিখে গেলেন : “নিজেকে তিনি (রানী 
লক্্মীবাঈ ) খুব স্থযোগ্য শাসক হিসেবে প্রমাণ করলেন। একটি ট1কশাল 
স্থাপন করলেন। দুর্গ ও শহরের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিকে সামরিক সরঞ্জামের 
দ্বার! দুর্ভেদ্য করলেন । কামান ঢালাই শুরু করলেন এবং নতুন সৈম্যবাহিনী গঠন 
করতে লাগলেন । স্থর্শন। তেজস্বিনী তরুণী জনসাধারণের সামনে খোলাখুলি- 
ভাবে বেরুতে এতটুকু কু্ঠাবোধ করতেন ন। বলে তার প্রজাবর্গের ওপর অতি 
শীঘ্র গ্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলেন। এই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার ক্ষমত। ও 
চরিত্রের দৃঢ়তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তার অনন্য সাধারণ সাহস | এমন বিভিন্ন 
গুণাবলীর সমাবেশের ফলেই রানী হিউ রোজের সৈন্যদের অত্যন্ত শক্তিশালী 
প্রতিরোধ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন । হিউ রোজের চেয়ে অযোগ্য কোনে। প্রতি- 
পক্ষ যদি ব্রিটিশ সৈন্তবাহিনীর নেতৃত্বে থাকতেন, তাহলে রানীর পক্ষে সফল 
হয়! অসম্ভব হতো না।” 

সর্বপ্রথম বানপুরের রাজ! ঠাকুর মর্দনসিং জুলাই মাসে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ললিতপুর, বালাবেহুত, চান্দেরি দখল করেন। 
শাহুগড়ের রাজা বখতার আলি মর্দনষিং-এর সঙ্গে মিলিত হলেন । ঝান্সির 
রানী এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাষোগ স্থাপন করলেন। ১৮৫৭ শেষ হতে না-হতে 


৩৫৮/ ভারতীয় যহাবিম্তরোহ 


মধ্যভারতের প্রায় সর্বত্র -গোয়ালিয়ার, মালোয়া, ইন্দোর, বান্দা, গড়কোটা, 
চিরখরি ও রাখগড় ইত্যার্দি অঞ্চলে আগুন জলে উঠন। গোয়ালিয়ার, ইন্দোর, 
বরোদ। ও তুপালের ইংরেজের আশ্রিত রাজার। শত চেষ্ট1! করেও বিদ্রোহ দমিয়ে 
রাখতে পারলেন ন! | রানীও জানুয়ারি মানে খোলাখুপিভাবে বিদ্রোহ ঘোষণ! 
করলেন এবং হুর্গের উপর উড়িয়ে দিলেন, ক্ষম! ও ভাগের প্রতীক মারাঠ। 
গৈরিক-পতাকার পরিবর্তে, নাকাড়। ও চার চিদ্বিত সংগ্রামের প্রতীক 
লাল-পতাকা। 

উত্তর-ভারতের বিদ্রেহ দমনের জন্তে যেমন ভার দেওন। হয়েছিল কলিন 
ক্যান্বেনকে, যমুন। নদী ও বিভ্ধা পর্বতের মধাবতা অঞ্চলের বিজ্ঞোহ দমনের ভার 
পড়ল হিউ রোগের ওপর । ক্যান্বের যেমন পেয়েছিলেন পাতিদ্বালা, নাতা, 
ঝিন্দের রাজাদের এবং শিখ ও গুর্থাদের, তেমন রোজও পেলেন তৃপাল, ইন্দোর, 
গোয়ালিয়ার, হায়দ্রাবাদের রাজাদের এবং বোম্বাই, মাত্র/জ ও হায়দ্রাবাদের 
সিপাহিদের | বিজ্রোহীরদদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্তে রোজ তার বাহিনীকে 
ছুইভাগে ভাগ করে নিলেন - একটি তার নিজের নেতৃত্বে যাত্রা করল মৌ থেকে, 
আর একটি যাত। করল জব্বলপুর থেকে ব্রিগেডিয়ার হুইটলারের নেতৃত্বে । রোজ 
ছিলেন ক্রাইমিগ্ার যুদ্ধের একজন বিচক্ষণ সেনাপতি এবং আলমা ও ইংকার- 
যানের বিখ্যাত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 

রোজ ১৫ই জানুয়ারি ভূপালে পৌছলেন। “ভূপালের বেগম, ধিনি বিদ্রোহে 
যোগ দেবার জন্তে উদগ্রীব জনসাধারণকে এতদিন ধাগ্সা- দিয়ে ঠেকিয়ে 
রেখেছিলেন এই বলে ঘষে, ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার গ্িক মূন্ূর্ত এখনে। 
আসেনি, তিনিই ইংরেক্জ বাহিনীকে অভ্যর্থন। জানালেন এবং রোজকে ৭** 
সৈন্য ও প্রচুর রলদপআ দিজেন ।”৩ 

বীণ] নদীর তীরে পাহাড়ের উপরে রাখগড়ের শক্তিণালী দুর্গ তার চতুর্দিকে 
দুর্গম বনজঙগল। রাথগড় ছুর্গ প্ররুতির দ্বারাই স্থ্রক্ষিত-_পূর্ব থেকে পশ্চিষে 
নদী বয়ে গিয়েছে, আর পূর্ব ও দক্ষিণে খাড়া পাহাড় । উত্তরে ২০ ফুট চওড়। 
পরিখা । শহরের অবস্থান পশ্চিমে, সেদিক থেকেই ছূর্গে প্রবেশের প্রধান গেট | 
গেটের দুই পাশে ছূর্তেদ্য বুরুজ | ইংরেজদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যার! এই ছূর্গ 
রক্ষা করেছিল তার্দের মধ্যে সিপাহির সংখ্য। ছিল খুবই কম, সামরিক শিক্ষা- 
বিহীন সাধারণ লোকই বেশি) এদের বন্দুকের সংখ্যা ছিল খুবই কম, 
তলোয়ারই ছিল প্রধান অস্ত্র। রোজের ছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং সুশিক্ষিত 
সৈম্তদল 7 তা সত্তেও রাঁখগড় ছুর্গ জয় করতে তার ৩ দিন লেগেছিল । 
রাখগড়ের মতোই আর একটি শক্তিশালী ছুর্গ - গড়াকোট। এ ছূর্গও রোজ 
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জয় করলেন। ১৮১৮ সনে পিগারি যুদ্ধের সময় ইংরেজর] ১১ হাজার সৈন্ত ও 
১৮ট কামান ব্যবহার করেও এই ছুর্গে এতটুকুও ফাটল ধরাতে পারেনি । 
(কিন্ত ১৮১৮ ও ১৮৫৭ সনের মধ্যে অনেক তফাৎ- এই সময়ের মধ্যে বন্ধ 
বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বিদ্রোহ ঘর্দি ১৮৫৭-তে না ঘটে ১৮১৮-তে 
ঘটত, তাহলে ভারতীয়দের জেতা সম্ভব হতো)। নারুৎ গিরিসংকট এবং চান্দেরি, 
বারোদিয়া, মেদিনপুরের ছুর্গগুলি একটার পর একট। ইংরেজর1 জয় করল এবং 
২১শে মার্চ ১৮৫৮ তারিখে রো ঝাদ্সির সামনে এসে দাড়ালেন। 

রাখগড় থেকে ঝান্দি পর্যস্ত সমস্ত যুদ্ধগুলির (এবং তার পরবর্তী যুদ্ধগুলিরও ) 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হলে। এই ষে, প্রতিটি স্থানে ইংরেজদের আক্রমণের বিরুদ্ধে 
তারতীয়র। প্রচণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে লড়েছিল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক শিক্ষার 
অভাব থাক সত্তেও বিদ্রোহীর্দের এই প্রচণ্ড প্রতিরোধ ভারতের ইতিহাসে 
একটি গৌরবময় অধ্যায়। জনসাধারণ ও রাজা-নবাবরা যে শৌর্যবীর্য ও 
আজ্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা প্রতিটি ভারতযাসীরই গর্বের বিষয় 4 
ফিন্ক তার্দের সামন্ততাস্ত্রিক পদ্ধতি ও নিকৃষ্ট অস্ত্শস্্, ব্রিটিশর্বের আধুনিক 
ও উৎকষ্টর অন্ত্শস্ব এবং সংগঠনের নিকট পরাজিত হতে হয়েছিল। 

ঝান্সির বিশাল ছুর্গের পশ্চিম দিকে খাড়া পাহাড়, দক্ষিণ দিকে মাঝামাঝি 
গ্রকাণ্ড বুরুজ। এই বুরুজ থেকে নগর প্রাচীর শুরু এবং যা শেষ হয়েছিল ছূর্গের 
রক্ষিণতম অংশে অবস্থিত একটি বিশাল হ্দুঢ় নিরেট পাথরের গাথনিতে । এই 
গাঁথনির সামনে ছিল একটি গোল বুজ্ররু, যার বিস্তৃতি ও পরিসর এত বেশি 
ছিল যে দেখানে «টি কামান বসানো চলত | এই বুরুজটি খবরে ছিল পাথরের 
একটি গভীর পরিখা, ষার অবস্থিতি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঝান্সির প্রধান 
চারটি গেট - অরছা, সাগর, লছমি, সইয়ার। 

অবরোধের সময়কার ঝান্সির সামরিক শক্তি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। 
মোটামুটিভাবে তা ছিল কতকটা এইরকম _বান্সি রাজ্যের পুনর্গাঠিত ৩ হাজার 
সৈন্য (তাদের মধ্যে বহু পাঠান গোলন্দাজ ও সওয়ার ছিল), ঝান্সি রাজ্যের 
বুন্দেলাদের নিয়ে গঠিত ১ হাজার সৈন্ত, 'আর ছিল বানপুর রাজার ২ হাজার 
সৈন্ত | এইসব সৈন্যদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল আধুনিক যুদ্ধবিদ্ায় অশিক্ষিত। 
বনদুকও সকলের ছিল না, তলোয়ারই ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র। রোজের লে 
ছিল ১০২টি আধুনিক কামান। ঝান্সি অধিকার করার পর ইংরেজ-দরকারের 
বিবৃতি অনুযায়ী সেখানে তারা ৩৫টি কামান পেয়েছিল (রানী বখন বাদ্দি 
ত্যাগ করেছিলেন তখন একটি কামানও সঙ্গে নিয়ে ঘেতে পারেন নি )। রোজের 
নেতৃত্বে ঝান্সি অবরোধের জন্তে আরে] ছিল ১৫ হাজার ইংরেজ, ৬ হাজার 
সিপাহি ও ৫০* এঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার প্রভৃতি । 

রানীর প্রধান গোলন্দাজ ছিলেন গোলাম ঘোৌস খান ও তার সহকারিদের 


৩৬০/ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


মধ্যে ছিলেন খুদ্দাবক, পীর আলি, লালাভাও বল্পী, রধুনাথ সিং ও ছুলহাজ। 
রানীর বিখ্যাত কামানগুলির নাম কড়কবিজলী, ঘনগর্জ, অজু, ভবানীশংকর, 
সমুদ্রসংহার, নলদার। গোলন্দাজদের সাহাধ্য করেছিলেন মেয়ের। তাদের 
মধ্যে হ্থন্দর, মোতিবাঈ, মান্দার, কাশী, ঝলকারী মাত্র এই কটি নামই পাওয়া 
ষায়। 

আটদ্দিন ধরে ছুই পক্ষের অবিরাম কামানযুগ্জ চলল। রোজ তীর শিবির 
থেকে প্রেরত একটি রিপোর্টে লিখেছিলেন, ২৬শে মার্চ -“বিক্রোহীদের 
কামানগুলি একজন স্থদক্ষ গোলন্দাজের হবার চালিত হচ্ছিল। দূরবীন দিয়ে 
আমরর। দেখছিলাম ষে, তিনি তার কামানগুলি এমনভাবে লক্ষ্য স্থির করেছিলেন 
যে, ত1 আমাদের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হচ্ছিল ।” 

ঝান্সি-অবরোধ সম্বদ্ধে একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ এইভাবে বর্ণন। দিয়েছেন : 
“বিদ্রোহীর্দের অনেক কামান আমর! বিকল করে দিয়েছিলাম । কিন্তু তার! 
সেগুলিকে তাড়াতাড়ি মেরামত করে আবার ব্যবহার করছিল। যখন ছাদের 
দেওয়ালগুলি আমর! ভেঙে দিচ্ছিলাম, তখন আমর! দেখেছিলাম, শ্রীলোকেরা। 
সেগুলি মেরামত করছিল। বিদ্রোহীর! অবিচলিতভাবে মৃত্যুবরণ করছিল।-.. 
বিদ্রোহীদের যথেষ্ট ক্ষতি হও সত্বেও আমার্দের বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা ও 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! তার্দের একটুকু কমেনি । অধিকন্ত বলা যেতে পারে যে, বিপদ যত 
ঘনিয়ে আসছিল, তার্দের সাহস তত বেড়ে যাচ্ছিল ।%8 

২৯শে মার্চ সাইয়া-গেটে কামান চালাবার সময় শত্রর গুলীতে খোদাবঝ 
নিহত হলেন । তার কিছুক্ষণ পরে গোলাম ঘৌসের বুকে গুলী লাগল, তিনিও 
সারা গেলেন । গোলাম ঘৌসের স্থানে মোতিবাঈ কামান চালাতে লাগলেন । 
তিনিও কিছুক্ষণ পর নিহত হলেন। লক্ষ্মীবাইঈ-এর প্রভাবে এই রাজনতকী 
ষোদ্ধাক় রূপান্তরিত হয়েছিলেন । ৮ দিনের এই অবিশ্রাস্ত যুদ্ধের ফলে ঝান্সির 
বহু সৈম্ত হতাহত হলো! এবং শ্রেষ্ঠ সেনানায়করাও নিহত হলেন । তাছাড়া, 
৬*শে মার্চ ইংরেজের গোলায় হূর্গের জলাশর ধ্বংস হলো । নিদারণ গ্রীষ্মে জলা- 
ভাবে দুর্গে অনেক বিশৃংখল। দেখা দিল । গোলাবারুদও ফুরিয়ে আসতে লাগল। 

হিউ রোজকে এরকম সর্বাত্মক প্রতিরোধের সম্মুখীন আর কখনো হতে 
হয়নি। সে সমক্সে তিনি তার রিপোর্টে লিখলেন : “সর্বত্র জনসাধারণ সব- 
কিছুতেই ষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বেশ 
ঈবোঝ। যাচ্ছিল।*''এত লোক অক্ষম, মৃত ও আহত হওয়া সত্বেও শত্রু সমানে 
যুদ্ধ করে ষাচ্ছে। 

৩১শে মার্চ রোজ ঘখন শেষ আঘাত হানবার জন্তে ঝান্সির ওপর ঝাঁপিয়ে 
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পড়তে প্রস্তত' হচ্ছিলেন, এমন সময় খবর পেলেন তাতিয়। টোপি উত্তর দিক 
থেকে রেওয়। নদীর ধারে এসে পৌছেছেন। তাতিয়ার সঙ্গে ছিল কানপুর ও 
গোয়ালিয়ারের দিপাহিদিল এবং বান্দা, শাহগড় ও বানপুর নৃপতিদের সৈশ্যদলের 
২০ হাজার লোকের এক বিশাল বাহিনী আর প্রচুর কামান ও অন্ত্শস্ত। 

পরের দিন তাতিয়া নদী পার হয়ে রোজের বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। 
রোজের নিকট এটা ছিল একটা ভীষণ সংকট মুুর্ত। কিন্তু বিচক্ষণ ইংরেজ 
জেনারেল শীঘ্রই তাতিয়ার দুর্বলত। ধরে ফেললেন । তিনি দেখলেন ষে, তাতিয়ার 
বাহিনীর মধ্যস্থল খুবই শক্তিশালী ও স্থশৃংখল, কিন্তু তার ছুই বাহু খুবই দুর্বল 
ও বিশৃংখল | রোজ এই ছুই দুর্বল স্থানেই. আক্রমণ করলেন। মিপাহির1 পিছনে 
হঠতে লাগল । তাঁতিয়ার সমগ্র বাহিনীর মধ্যে বিশৃংখল। শুরু হয়ে গেল। 
তার কোনে৷ বিকল্প পরিকল্পনা ছিল ন।। তিনি তার সৈন্যর্দের পশ্চাদদপমরণ 
থামাবার চেষ্টা করলেন না এবং তার বাহিনীকে পুনরায় সুসংগঠিত করে শত্রুকে 
প্রতি-আক্রমণের চেষ্টাই করলেন না। অনেক স্থানে বিদ্রোহীদের কোনে। 
কোনে দল ভীষণভাবে লড়ল, কিন্তু তাতে কিছু ফল হলো! না। যে যেদিকে 
পারল পালালো এবং তাতিয়াও পালালেন। বেতোয়ার যুদ্ধ সামস্ততান্ত্রিক 
নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতারই নিদর্শন | বিদ্রোহীরা অনেক যুদ্ধেই পরাজিত হয়েছিল, 
কিন্ত বেতোয়ার পরাজয় সবচেয়ে লজ্জাকর ও মর্মান্তিক | 

বেভোয়ার যুদ্ধে তীতিয়ার এরকম শোচনীয় পরাজয় ও তার আচরণের 
কারণ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন । এটা ঠিক যে, কোনো সামনাসামনি যুদ্ধে কুমার 
সিং-এর মতে! তাঁতিক্া। কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি $ এবং এটাও ঠিক 
যে তখনে তার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। কিন্তু এসব যুক্তির দ্বারা, এত 
সৈন্তদল কামান ও গোলাবারুদ থাক সত্বেও তাতিয়া যুদ্ধক্ষেত্্র ছেড়ে কেন 
পলায়ন করলেন, তার ব্যাখ্য। হয় ন1। তিনি নিজে বা তার সৈন্যর। যে কাপুরুষ 
ছিলেন ন! এবং তাদের অনেকেই যে বেতোয়ার যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিলেন, 
তারোজ ও অন্ান্ত ব্রিটিশ অফিসারর! শ্বীকার করে গিয়েছেন। ছু-একদিন 
পরে তাতিয়। তার বাহিনী পুনর্গঠন করে পুনরায় রোজকে আক্রমণ করতে 
পারতেন। কিন্ত ত। করার তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নি। তাহলে কি ধরে 
নেওয়। যায় যে, রানীর প্রতি সামস্ততান্ত্রিক ঈর্যাই তাতিয়ার অস্বাভাবিক 
আচরণের কারণ ? 

বেতোস্ধার যুদ্ধ সথদ্ধে আর একটি প্রশ্ন হলে! _ ধখন রোজের বাহিনী তাতিয়ার 
বাহিনীকে আক্রমণ করছিল, সেই সময় রানী দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ 
করলেন না কেন? শত্রুকে "ধ্বংস করার এই স্বর্ণ সুযোগ তিনি ছেড়ে দিলেন 
কেন? এই ্থযোগ ছেড়ে না! দিয়ে রানী যদি আক্রমণ করতেন, তাহলে রোজ 
তার সমস্ত শক্তি তাতিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে পারতেন না এবং তাতিয়াকেও 
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হয়তো যুন্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে হতে] না। 

তাতিয়। যেদিন বেতোয়। ত্যাগ করলেন, সেই রানেই ( ১ল। এপ্রিল ) 
ইংরেজরা দুর্গের উপর অনবরত গোলাবর্ষণ করতে লাগল । রানী প্রাসাদ ত্যাগ 
করে ছুর্গে চলে এলেন। প্রতিটি জায়গ৷ নিজে পরীক্ষা করলেন ও 
প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তত হলেন । ঝান্দসি-বাহিনী পুনরায় উৎসাহিত হয়ে উঠল 
এবং পূর্ণ উদ্যমে শত্রুকে বাধ! দিতে লাগল। 

ওরা এপ্রিল অবরোধের পালা শেষ করে রোজের বাহিনী ঝাঁন্সির ওপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ল; এবং প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্তে তাদের লড়তে হলো। ইংরেজ 
ইতিহাসবিদ এই যুদ্ধের নিক্ললিখিত বর্ণন। দিয়েছেন : 

"বাম দিককার আক্রমণকারীর। ষে মুহুর্তে গেটের.দ্বিকে যাবার রাস্তায় প1 
বাড়াল সেই মুহুর্তে শক্রর বিউগল বেজে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছূর্গপ্রাচীর থেকে 
বোষা, গোলাগুলীর ভয়ংকর ঝড় বইতে লাগল ।---২** গজ আন্দাজ আমাদের 
যেতে হলেো। এই আগুনের বন্যার মধ্য দিয়ে । দুর্গে ওঠার জন্যে ৩টি জায়গায় 
আমাদের স্যাপারর। মই স্থাপন করল। কিন্তু বিজ্রোহীর। গ্রাচীরের উপর থেকে 
গোলাগুলী, গামলাভতি বারুদ, পাথর, গাছের গুড়ি ইত্যাদি মারাত্মক জিনিস 
আমাদের উপর নিক্ষেপ করতে লাগল। অনেক আক্রমণকারীই ধরাশায়ী 
হলে! এবং জীবিতরা পাথরের পেছনে আশ্রয় গ্রহণ করল । কিন্তু আমাদের নেটিভ 
স্তাপারর। তাদের অফিসারদের বীরত্বে উৎসাহিত হয়ে মইগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে 
থাকল।".আরে। নতুন সৈন্য যখন এসে পৌছল, আক্রমণকারীরা মইগুলির দিকে 
ধাবিত হলে।। বোন্ধে এপ্রিনিয়ারদ্ের লেফটেনাণ্ট ডিক একট। মইয়ের সামনে এসে 
পৌছল। মই বেয়ে দেওয়ালে উঠবার সময় গুলীর আঘাতে সে নিহত হলে|। 
লেফটেনাণ্ট মাইকেল জন ও আর একজন যখন দেওয়ালে উঠতে পারল, তখন 
তাদ্দের মই ভেঙ্গে গেল এবং সেই অবস্থায় তাদের টুকরো৷ টুকরো৷ করে কেটে 
ফেলে দেওয়! হলো । লেঃ বোনাস যখন আর একটা মই বেয়ে উঠলেন একটা 

পাথরের আহাঁতে তিনি পড়ে গেলেন, এবং সেই চেষ্টায় লেঃ ফক্মের ঘাড়ের মধ্য 
দিয়ে গুলী চলে গেল। *.* লেঃ কর্নেল লিডেল যখন দেখলেন মই দিয়ে কাজ 
হচ্ছে না, তখন ভিনি লেঃ গুভফেলোকে এক বস্তা বারুদ আনতে বললেন । 
ভীষণ গোলাগুলীর মধা দিয়ে নেটিভ স্তাপারদের সাহায্যে বারুদের বস্তাটা 
একটা গেটের পাশে রেখে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দরজাটা৷ চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেল। 
' সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবার জন্তে আমাদের সৈহ্যর। ধোয়ার মেঘের মধ্য 
দিয়ে ধাবিত হলো কিন্তু তাতে তার ব্যর্থ হলে! । কারণ দরজার পিছনেই ছিল 
স্ুপাকৃতি পাথর, ইট-পাটকেল ইত্যা্দি। এখন হতাহতদের উদ্ধার কর ছাড়া 
আর কিছু করার রইল ন1।”€ 
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এরকম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে সমর্থ হলে! । 
“রাজপ্রাসা্ধে যার! ছিল তার্দের সংখ্যা ছিল খুবই কম, কিন্তু তাঁরা মরীয়। হয়ে 
শেষ পর্ধস্ত লড়ল। প্রচণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে তার! প্রতিটি কাষর। রক্ষা করেছিল। 
বেয়নেটের মুখে তাদের একটা কামর! থেকে আর একট] কামরায় হঠিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল ? তারা দয়! চায়ও নি, কেউ দ্বেখায়ও নি। তার। খন পিছনে হঃছিল, 
তখন তার। বাক্ষদের ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিল, যার ফলে তারা ও তারের 
শত্রুর! উভয়েই ধ্বংস হচ্ছিল ।”৬ 
. রানীর আফগান রক্ষী-বাহিনীর্দের মধ্যে ৩০-৪০ জন প্রাসাদের আন্তাবল রক্ষা 
করছিল। তার] তার্দের তলোয়ারের দ্বারা ইংরেজ আক্রমণকারীদের এমন 
আঘাত দিচ্ছিল ষে একজন উপস্থিত ডাক্তার বলেছিলেন -“তরবারির এমন 
মারাত্মক আঘ্বাত আমি কখনে। দেখিনি । বেয়নেটের দ্বারা আন্তাবল থেকে 
বিতাড়িত হয়ে, তার ছু'হাতে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে পিছনে 
হঠছিল, ধতক্ষণ পর্যস্ত-না তাদের গুলী অথবা বেয়নেট দিয়ে হত্যা করা 
হয়েছিল । মরবার মুখে যখন তারা ভূমিশার়ী হচ্ছিল, তখনে। তারা আঘাত 
করছিল।"**কয়েকজন আফগান আস্তাবলের পাশে একটা ত্বরে আশ্রয় 
নিয়েছিল, সে ঘরেও আগ্তন লেগে গেল। জ্বলন্ত পোশাকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ঘর 
থেকে বেরিয়ে এসে তার। আমাদের আক্রমণ করল ।”৭ 

একটা স্থানে রানীর পিতাকে আহত অবস্থায় ইংরেজর। বন্দী করেছিল এবং 
তাকে জোকানবাগের বাগানে ফাসি দিয়েছিল। 

এইভাবে পাঁচদিন ধরে অবিশ্রাস্তভাবে যুদ্ধের পর «ই এপ্রিল ইংরেজর! 
ঝান্সির প্রাসাদ ও দুর্গ দখল করেছিল । 

ছর্গ ও প্রাসাদ দখল করতেই যুদ্ধ শেষ হলে! না। পরের দিন ৬ই এপ্রিল 
সারাদিন ধরে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ও বাঁড়ির মধ্যে সাংঘাতিক যুদ্ধ চলল। 
“অনেকগুলি চূড়াত্ত লড়াই ছলে! । আফগান ও রোহিলাদের সঙ্গে যে হাতাহাতি 
যুদ্ধ হলো, সে এক ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড । তাদের:-৪০ জন একট! বাড়ির ভিতরে 
ঢুকে পড়ে ও তাঁর উঠান ও চোরাঘর দখল করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তত হয়। তাদের 
সংখ্যা না জেনেই আমাদের কিছু সৈল্ত- তাদের আক্রমণ করতে ছুটে ষায়। কিন্ত 
আফগানর। ঠাও। মাথায় .গুলী ছুড়তে থাকে এবং প্রত্যেকটি গুলীই অব্যর্থ 
ছিল।...আমাদের আরে! অনেক সৈন্য এলো, বড় বড় কামান এলো, বাড়িটাকে 
চু বিচুর্ণ করে দেওয়া হলো, কিন্ত তবুও আফগানরা আনাচে-কানাচে দীড়িয়ে 
লড়তে লাগল । তার] তাদের অনেক শক্র ধ্বংস করার পর তার নিজেরাও 
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সকলেই ধ্বংস হলো । ঝাম্দি অবরোধের এটাই হলে! শেষ যুদ্ধ ।”৮ 

বিদেশী শক্র যোক্ধা-অযোছ্ধা!। কাউকেই বাদ দেয়নি ১ দিলি, লখনৌ, কানপুর 
ও অন্তান্ স্থানের মতে। ঝাম্সিতেও ইংরেজর1 সকল ভারতীয়কেই পাইফারিভাবে 
হত্যা করেছিল। ইংরেজ ইতিহাসবিদরাই বলেছেন, ঝান্সিতে ইংরেজরা খুব 
কম করে ৫ হাজার লোককে হত্যা করেছিল। “যার পালাতে পারেনি, তারা 
তাদের শ্তরীলোকদের ও শিশুদের কুয়ায় নিক্ষেপ করেছিল ও তারপর নিজেরাও 
তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।”৯ 

এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লজেই চলেছিল তাদের অবাধ লু$ন, 
অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসের তাগ্ুব। সংস্কৃত ও অন্তান্ত বই ও পাগুলিপি সমন্থিত 
ঝান্সির বিখ্যাত গ্রন্থাগারটিও বিদ্বেশী আক্রমণকারীর] ধ্বংস কৃরে দিয়েছিল। 

গভীর রাত্রে কয়েকজন বিশ্বস্ত সওয়ার নিয়ে রানী ঝান্সি ত্যাগ করলেন। 
ইংরেজরাও ত৷ টের পেয়ে তাঁর পশ্চান্ধাবন করল। এক স্থানে রানীর ৪* জন 
সওয়ার ফিরে দাড়াল, যুদ্ধে তার অনেককে খতম করল এরং নিজেরাও প্রত্যেকে 
নিহত হলো । একসময়ে অন্ুরণকারীদের মধ্যে লেফটেনাণ্ট ভাউকার রানীর 
খুব নিকটে এসে পড়েছিল, কিন্ত রানীর গুলীতে সে নিহত হুলে]। তারপর থেকে 
সুদক্ষ অশ্বারোহী রানীর অনুসরণ করা ইংরেজদের পক্ষে আর সম্ভব হলে। ন1। 

এইভাবে রানী বান্দি থেকে ১৫* মাইল দূরে কাল্লিতে এসে পৌছলেন। 
কাল্পিতে তখন নান। সাহেবের সবচেয়ে বড় ঘাটি তৈরি হয়েছে। ষমুনাতীরে 
ষে খাড়া পাহাড় উঠেছে তারই উপর কাল্লি দুর্গ অবস্থিত। তার সামনে পর পর 
৫টি দুর্তেছ্য বাধ] । প্রথমত বহু গিরিগহবর তাকে ঘিরে আছে, তারপর শহর ; 
শহরকে আবার ঘিরে রয়েছে একটি গিরিখাত ১ তারপর আবার পূর্বে পশ্চিমে 
ও দৃক্ষিণে, চতুর্দিকে বহু গিরিথাত। কাল্লির সামরিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । যতক্ষণ পর্যস্ত কাল্লি বিদ্রোহীদের হাতে থাকবে ততক্ষণ পর্যস্ত 
অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে ইংরেজদের অবস্থা বিপজ্জনকই থাকবে। 
এই কাল্লিতেই তখন অনেক বিদ্রোহী সিপাহ্দিল এসে সমবেত হয়েছে__ 

গোয়ালিয়ার কর্টিনজে্ট, কোটা কর্টিনজেপ্ট, ৫২-তম নেটিভ ইনফ্যানট্রি, ৫ম 
বেঙ্গল ইরেগুলার ক্যাভালরি। বান্দা, বানপুর ও শাহগড়ের রাজারাও তাদের 
সৈন্্দল নিয়ে উপস্থিত। কুমার সিং-ও কার্লির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। নান। 
সাহেবের প্রতিনিধি রাওসাহেব সেখানে হ্বয়ং উপস্থিত। তীতিয়। এই কাল্পিতে 
১৪টি কামান জোগাড় করে রেখেছেন, কামান ঢালাই করার একট। কারখানা 
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তৈরি করেছেন, গোলাবারুদের কারখানা স্থাপন করেছেন ; বনু তাবু? সাজ- 
সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছেন । তাতিয়! সামরিক শক্তি সংগঠনে অর্যদাই অসাধারণ 
নৈপুণ্য দ্বেখিয়েছেন। 
ঝান্সি জয় করার পর রোজ কার্ির দিকে অগ্রসর হলেন। কাল্পি থেকে 
রোজকে বাধ দেবার জন্তে রানী কুচে গেলেন ; সেখানে তীঁতিয়াও এসে তার 
সঙ্গে যোগ দিলেন। ১জা মে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর রানীকে কিছু না৷ বলেই 
তাতিয়া কুচ পরিত্যাগ করে চিরখারি চলে গেলেন। তাতিয়ার এই রহন্যময় 
আচরণে স্বভাবতই রানী ভীষণ বিপদে পড়লেন ) তিনি পিছু হঠতে বাধ্য হলেন। 
এই ঘটন। সম্বন্ধে রোজ তার রিপোর্টে লিখেছিলেন : “একদিকে শক্ররা যেমন 
কুচ থেকে হড়মূড় করে পালাচ্ছিল, অপরদিকে স্বীকার করতেই হয় ষে তাদের 
পিছু হঠার মধ্যে বৈশ দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত। দেখ যাচ্ছিল। প্রধান বাহিনীর পিস 
হঠার নিরাপত্তার জন্তে পশ্চাত্বর্তীরা ভালোভাবেই যুদ্ধ করছিল এবং আক্রাস্ত 
হলে বন্দুক ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে মরীয়। হয়ে লড়ছিল।” 
কাল্লিতে ফিরে রানী সৈন্তবাহিনী পুনর্গঠনে মন দিলেন। ইতিমধ্যে 
বান্দার নবাব ৯ হাজার স্থশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে কাপ্পিতে পৌছেছেন। ১৯শে 
এপ্রিল ১৮৫৮. জেনারেল হুইটলক বান্দ।৷ আক্রমণ করেছিলেন। তাকে ভীষণ 
প্রতিরোধের সন্মুখীন হতে হয়েছিল। হুইটলক তার রিপোর্টে লিখেছিলেন : 
“শক্র পশ্চাতে হঠে কয়েকটি জায়গা দখল করে লড়তে লাগল এবং ভাদ্দের 
হঠাবার জন্তে আমাদের কামানগুলি থেকে অনবরত গোলাবর্ষণ করতে হলে11” 
বান্দার যুদ্ধে হুইটলকের এত ক্ষতি হয়েছিল ষে প্রচুর পরিমাণে নতৃন সৈন্য ও 
রসদ না আস। পর্যস্ত তিনি বান্দ। ত্যাগ করতে পারেন নি। 
রানী যখন বিদ্রোহী বাহিনীগুলির পুনর্গঠনের কাজ শুরু করলেন তখন 
সৈম্তদের মধ্যে নতুন উত্সাহ ও উদ্দীপনার স্ষ্টি হলে! । রানীর যুদ্ধনৈপুণ্যে ও 
শৌর্যবীর্ধে সকলেই তখন মুগ্ধ । কিন্ত রানীর এই জনপ্রিয়তা রাওসাহেবের 
পছন্দ হয়নি। পূর্বে ভিনি রানীকে সৈন্তাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। এখন তিনি 
জানালেন যে তিনি নিজেই সৈম্তাধ্যক্ষ থাকবেন। 
নানাসাহেব কানপুরে নিজেকে পেশোয়া! বলে ঘোষণা করেছিলেন, 
সামস্ততান্ত্রিক পেশোয়াশাহি পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তার উদ্দেশ্য ছিল। রাওসাহেব ছিলেন 
নানার প্রতিনিধি ও তার ভ্রাতৃপ্পুত্র। রাওসাহেবও সিপাহি ও জনসাধারণকে 
মধ্যযুগীয় পেশোয়াশাহি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই দেখতেন এবং সেইভাবেই তাদের 
সঙ্গে আচরণ করতেন। সৈম্ পরিচালনা, যুদ্ধ পরিকল্পনা! ও কৌশল (30:90585 
৪110 09০1০9) সম্বন্ধে এদের ধারণ। ছিল মধ্যযুগীয় এবং রাজনৈতিক ভাবেও 
এ'রা ছিলেন পশ্চাৎমূখী। উনিশ শতকের মধ্যভাগে স্বভাবতই এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 
বেখাগ্প। ও প্রতিক্রিয়াশীল । 
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পক্ষান্তরে, রানীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্য ধরমের । সাধারণ মানুষের ঘরেই তার 
জন্ম এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন ; তিনি সন্্রাস্ত 
বংশজাত নন। তাছাড়া, তিনি ছিলেন একট। ছোট রাজ্যের রানী, তাই একট 
বড় রাজ্য স্থাপনের কল্পন তার মাথায় কোনোদিনই আসেনি । সাধারণ মানুষের 
দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্য থেকে নষ্ট হয়ে যায়নি | বিশেষ করে যুদ্ধের সময় তাঁকে সাধারণ 
মানুষের সঙ্গে, সৈন্তদ্বের সঙ্গে খুবই নিকটতর হতে হয়েছিল। এইজন্যে তিনি 
সাধারণ মান্ষের সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলেন। সেইজন্যেই তার 
আদর্শে অন্থপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার মানুষ জাতি-ধর্ম, স্্রী-পুরুষ নিবিশেষে 
প্রাণ দিতে পেরেছিল । 
জনসাধারণ ও সিপাহিরা ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল একটা 
মহৎ আদর্শের জন্তে, কোনে! একট! বিশিষ্ট রাজবংশের নতুন প্রতিষ্ঠার জন্যে 
নয়। তার। চেয়েছিল ৰিদেশীর পরাধীনতা থেকে তাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত 
করতে। দেশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য । দেশ স্বাধীন 
হবার পর কার। দেশের শাঘনভার গ্রহণ করবে, কি ধরনের শাসনতন্ত্র স্থাপিত 
হবে, এসব প্রশ্ন তাদের মনে তখনো আসেনি। 
দেশপ্রেমের এই আদর্শের উদ্বোধনই ছিল জনসাধারণ ও সিপাহিদদের শক্তির 
প্রধান উৎস। এই যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে কোনো মহৎ আদর্শ ছিল না, এবং 
এটাই ছিল তার্দের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা । অস্ত্রশস্ত্রে ও সংগঠনে বিদ্রোহীরা 
তার্দের শত্রর সমকক্ষ ছিল না, কিন্তু আরশের শক্তির দ্বারাই তার। এইসব 
সমন্তার সমাধান করে জয়লাভ করতে পারত, ঘদ্দি তারা নেতৃত্বের শক্তিকে 
সংহত করার ক্ষমত] দেখাতে সমর্থ হতে|। 
এই বৈপ্রবিক অনুপ্রেরণার দ্বার উদ্দ্ধ হয়েই রানী বিদ্রোহী বাহিনীকে 
নতুনভাবে গড়তে চেয়েছিলেন । সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রানীর মধ্যে যে পরিবর্তন 
ঘটেছিল, রাওসাহেব, তাতিয়। টোপি ব! অন্তান্ত বিভ্রোহী নেতাদের মধ্যে তার 
বিশেষ পরিচয় পাওয়। যায় ন1। 
১৪ই মে কার্পসির নিকটে যমুনার ধারে গোলৌলিতে রোজ তার বাহিনী নিয়ে 
এসে পৌঁছলেন, এবং এই ঘটনার গুরুত্ব বর্ণন। করে তিনি তার সরকারকে 
জানালেন : “আমাকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশগুলি দেওয়। হয়েছিল, তার মধ্যে 
একটা আজ সমাপ্ত হলে! । আমার ৰাছিনী বোম্বে থেকে মার্চ করে যমুনার 
তীরে এসে পৌছে গিয়েছে এবং বেঙ্গল আধিরসঙগে সংযোগ স্থাপন করেছে $ 
তার ফলে কান্লির বিরুদ্ধে সংযুক্ত অভিযান সম্ভব হয়েছে ।” 
১৬ই মে থেকে-রোজ কাল্লির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু. করলেন। ঘমুনার অপর 
পারে শক্তিশালা কামানের তিনটি ব্যাটারি স্থাপন করা হলে| একটির লক্ষ্য 
হলে। কালির হুর্গ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির লক্ষ্য কাল্লি শহর । 


লক্মীবাঈ: মেরিঝান্সি নেহি দেউজি / ৩৬৭ 


গ্রীষ্মকালে এইসব স্থানে ইংরেজদের পক্ষে এই অভিযান চালানো যে কত 
কঠিন হচ্ছিল তা রোজের বাহিনীর প্রধান চিকিৎসক ডাঃ আর্টের ১৯ 
মের রিপোর্ট থেকেই কতকটা অনুমান কর! যায়: “সব শ্রেণীর সৈন্যদের 
স্বাস্থ্যের অবস্থা বর্তমানে কিরূপ অবস্থায় আছে তা ছু*একটি উদ্দাহরণ থেকেই 
বোবা যাবে - গত সপ্তাহের মধ্যে সর্দিগমিতে ২১ জন ইয়োরোগীয় মরেছে, আর 
হাসপাতালে আছে ৩১* জন ; এবং স্টাফের মধ্যে এমন একজন অফিসার নেই 
ধিনি সামরিক কর্তব্যের জন্যে উপযুক্ত। এই সুদীর্ঘ ও কঠিন অভিযানের ফলে 
এবং উপরিউক্ত ক্ষতির জন্তে আমাদের বাহিনী এতই দুর্বল হুয়ে পড়েছে ষে আতি 
আমার একটা আশংক1 প্রকাশ না করে পারছি না-তা হচ্ছে ঘি কাল্লির 
যুদ্ধ বেশিদিন ধরে চলে তাহলে এই প্রচণ্ড গরমে আমাদের বাহিনী ধরাশায়ী 
হয়ে পড়বে 1১০ 

২* মে বিদ্রোহীর] কার্পি থেকে বেরিয়ে এসে রোজের ৰাহিনীর দক্ষিণ দিক 
আক্রমণ করল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পরই তার! তাদের শিবিরে ফিরে গেল। 
এইভাবে ভারা আরে কয়েকদিন আক্রমণ করেছিল । ২১ মে গুপ্তচররা রোজকে 
জানালে। যে ছু'একদিনের মধ্যেই বিদ্রোহীরা ইংরেজদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ 
করবে, তার! প্রতিজ্ঞা করেছে, হয় তার! শক্রকে যমুনার জলে ভাসিয়ে দেবে, 
নয়তো৷ তার! নিজেরা মরবে । রোজের সৌভাগ্যৰশত ইতিমধ্যে ২* তারিখেই 
একটা নতুন ইংরেজ ও শিখ বাহিনী তাঁর শিবিরে এসে পৌছল ; আরো। 
এলে। ৬৮২ জন শিখের একট উটের বাহিনী । 

রাঁওসাহেৰ ৮ দিন ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে ইংরেজদের আক্রমণ করতে পারলেন 
না; এতর্দিন ধরে শত্রুকে প্রস্তত হবার এবং সর্বতোভাবে সাহায্য পাবার সময় 
দিলেন। ২৩ মে বিদ্রোহীর। সদদলবলে বেরিয়ে এসে রোজকে আক্রমণ করল । 
কান্মির গাঙ্ষণে সারাদিন ধরে যুদ্ধ হলো । রোজ তাঁর উটের বাহিনী বিভ্রোহীদ্দের 
বিরুদ্ধে ভালোভাবেই প্রয়োগ করেছিলেন । যমুনার অপর পার থেকে কারির 
দুর্গ ও শহরে যেভাবে কামানের গোলা এসে পড়ছিল, তাঁতে রাওসাহেব 
সেখানে ফিরে ষেতে ভরসা পাননি । তিনি তার বাহিনী নিয়ে সালাউনের দিকে 
চলে গেলেন। 

কাপ্পসির পতনের পর গোয়ালিয়ারের ৪৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গোপালপুরে 


১০. 7601168% : 901. ]]া, 0. 243. ভাতিয়া ইংরেজ বাহিনীর এই ছূর্বলতা 
ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি হুকুম দিয়েছিলেন : “রৌন্রতাগে 
ইংরেজদের যুদ্ধ করতে হলে হয় তারা সর্দিগমিতে মরে, নয়তো তাদের 
হাসপাতালে যেতে হয় । স্থতরাং তাদের আক্রমণ করতে হবে বেল। ১০টার পর 
যাতে তার' কুর্যের তাপ ভালে! করে অনুভব করে।' 


৩৬৮ / ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


বি্রোহী নেতার] ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ের জন্যে মিলিত হলেন ; উপস্থিত ছিলেন 
রাওসাহেব, রানী, ততিয়া ও বান্দার নবাব। স্থির হলো গোয়ালিয়ার দখল 
করতে হবে, এবং তাই কর] হলো । এই পরিকরনার জন্যে কৃতিত্ব দেওয়1 হয় 
তাতিয়াকে, কিস্ত' আসলে এ ছুঃসাহমিক পরিকয্পন। ছিল রানী লক্মীবাঈয়ের | 
কেই ও ম্যালিসন বলেছেন : “পূর্ববর্তী কার্ষকলাপ থেকে বিচার করে আমরা! 
রাওসাহেব ও বান্দার নবাবকে এক কথাতেই বাদ দিতে পারি। এমন বৃহৎ ও 
ছুঃসাহসিক পরিকল্পন! সংগঠন করার মতো মানসিক গঠন বা প্রতিভা কিছুই তাদের 
ছিল না। বাঁকি ছৃ'জনের মধ্যে তাতিয়। টোপিকে বাদ দেওয়া চলে। তিনি যে 
এরকম পরিকল্পন। প্রণয়নে অক্ষম ছিলেন তা৷ নয়, কিন্তু তার জবানবন্দী আমাদের 
হাতে আছে। তার নামের সঙ্গে জড়িত সবচেয়ে সার্থক কাজটির জন্যে জবানবন্দীতে 
তিনি নিজে কোনে কৃতিত্বই দাবি করেন নি। মহৎ কীতি স্থাপনের পক্ষে যে 
প্রতিভা শৌর্ধবীর্য ও অসম সাহসের প্রয়োজন, তা কেবলমাত্র চতুর্থ ব্যক্তিরই 
ছিল। ম্বণা, প্রতিশোধস্পৃহ! ও যথাসময়ে প্রচণ্ড আঘাত করার দৃঢ় সংকয্পে তিনি 
অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং আশা করেছিলেন, প্রথম আঘাত সার্থক 
হলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গিয়ে ভাগ্য প্রসন্ন হতে পারে। -*.এট শুধু অনুমানই নয়, 
নিশ্চিতভাবেই বলা যাঁয় যে, গোপালপুরে নেতারা যে ছুঃসাহপিক পরিকল্পন। 
কার্ধে পরিণত করতে দৃঢ়মংকল্প হয়েছিলেন, তার উদ্ভাবক ছিলেন ঝান্সির রানী 
এবং তিনিই তার সঙ্গীর্দের ওপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে 
রাজী করিয়েছিলেন।” 
কাল্লি হারাবার পর এক সপ্তাহ যেতে না-ষেতেই বিদ্রোহীরা ১ল! জুন তারিখে 
বিনা যুদ্ধে গোয়ালিয়ার দখল করল । গোয়ালিয়ারের মহারাজ! তার বাহিনী নিয়ে 
বিদ্রোহীদের বাঁধা দিতে এসেছিলেন, কিন্ত সেই বাহিনী যখন বিদ্রোহীদের সঙ্গেই 
যোগ দিয়ে বসল, তখন মহারাজ] ভর্বশ্বামে ঘোড়। ছুটিয়ে ঢোলপুরে গিয়ে 
ইংরেজদের আশ্রয় নিলেন। 
বি্রোহীদের দ্বারা গোয়ালিয়ার দখল ইংরেজদের মনে হয়েছিল বিনা মেঘে 
বজ্জপাতের মতো।। এই ছুঃসংবাদে ক্যানিং এতই চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন যে 
তিনি বলেছিলেন : 1? 9010019 10109 0105 15915 | 11] 109০: ০ 
(0100150জ., যদি সিদ্ধিয়া বিদ্রোহে যোগ দেন, তাহলে কালই আমাকে 
তন্মিতল্লা গোটাতে হবে। ইংরেজদের শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণই ছিল। 
* প্রথমত, গোয়ালিয়ারের ভৌগোলিক অবস্থান সার ভারতের পক্ষে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । গোয়ালিয়ার থেকে উত্তর-ভারতে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভারতে যাবার 
ব্হু রাস্তা চলে গিয়েছে; দিল্লির সঙ্গে বোষ্ধের যোগাযোগ গোয়ালিয়ার দিয়ে। 
প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে গোয়ালিয়ার একট! 
শ্রেষ্ঠ কেন্ত্র। বিক্রোহাদের পক্ষে পশ্চিমে ও দক্ষিণে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ 


লক্্মীবাঈ: মেরিঝান্সি নেহি দেউঙ্গি/ ৩৬৯ 


হ্াপনের পথ উদ্মুক্ত হয়ে গেল। মহারাষ্ট্রে বিজ্রোহ তখন সবে আত্মপ্রকাশ কর- 
ছিল। অযোধ্যায় ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে জনসাধারণের বিদ্রোহ ভখনো পূর্ণ- 
সক্র্িয়। জনসাধারণের মধ্যে তখন রানীর ও তাতিয়ার স্থনাষ চতুর্দিকে ছড়িয়ে 
মাআয় পড়েছে। গোয়ালিয়ারে সেই সময় প্রচুর পরিমাণে কামান, অস্ত্রশস্ত্র, 
গোলাবারুদ, খাস্প্রব্য ও অনেক ধনরত্ব ছিল এবং তা সবই বিদ্রোহীদের হস্তগত 
হুয়েছিল। তাছাড়া তখন বর্ষ সমাগত - সেই অবস্থায় পর্বতাকীর্ণ দুর্গম পথে 
ইংরেজ সৈন্য-বাছিনীর চলাচল একট! কঠিন সমস্যা | মধ্যভারতের বিদ্রোহী- 
নেতার্দের পক্ষে গোয়ালিয়ার দখল ছিল একটা স্বণ স্থুযোগ। সর্বোপরি, 
'গোয়ালিয়ার হুর্গ ছিল সারা ভারতের একট। শক্তিশালী হূর্গ। এই ছূর্গ 
বিদ্রোহীর্দের হস্তগত হওয়। ইংরেজের পক্ষে ভীষণ বিপদের কারণ। 

গোয়ালিয়ার দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজর। কাঁলবিলম্ব না করে সেখানে 
আক্রমণ করবে, তা নকলেরই একরকম জান। ছিল । কিন্তু রাওসাহেব গোয়ালিয়ার 
রক্ষা করার জন্যে কোনে ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন না, ভবিস্তৎ কর্মপন্থা 
গ্রহণের জন্তেও কোনো তৎপরতা। দেখালেন ন]। প্রথমেই জাকজমকের সঙ্গে 
সামস্ততাস্ত্রিক কায়দায় বিজয়োসৎসবে কাটিয়ে দেওয়া হলো! | লক্ষ-লক্ষ টাঁক। 
খরচ করে দরবার হলো, বাজী পোড়ানে। হলো, ব্রাহ্মণ-ভোজন করানে। হলে।। 
অনেক তামাশা! হলে এবং ঢাকঢোল পিটিয়ে পেশোয়াশাহি ঘোষণ। করা হলো, 
নানাসাহেব পেশোয়া, রাওসাহেব তার প্রতিভূ, তাতিয়া সেনাপতি ইত্যাদি 
ঘোষিত হলো৷। সম্ভবত রানী লক্ষীবাঙ্কে এই উৎসবে নিমন্ত্রণ কর] হয়নি,৯১ 
অথব। যেট। আরো সম্ভব তা হলো, কর্তব্যকাজে অবহেলা করে এই রকমের 
ক্ষতিকারক জাঁকজমক তিনি সমর্থন করতেন না। নানা বিষয় নিয়ে, বিশেষ 
করে যুদ্ধের পরিকরপন1 নিয়ে তার সঙ্গে রাওসাছেব ও তাতিয়ার মধ্যে তীব্র 
মতানৈক্য ছিল? তা৷ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। গোয়ালিয়ার রক্ষা প্রশ্নেও 
তাদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছিল । 

১লা জুনে গোয়ালিয়ার বিদ্োহীদের দখলে এলো । ৬ই জুন. রোজ কাল্লি 
থেকে রওন হয়ে ১৬ই তারিখে গোয়ালিয়ারের পাশে মোরারে এসে পৌছালেন। 
চার দিন ধরে অনেকগুলি তীব্র সংঘর্ষ হবার পর গোয়ালিয়ার পুনরায় ইংরেজদের 
হস্তগত হলো এবং গোয়ালিয়ারের মহারাজ! আবার সিংহাসন দখল করলেন। 

গোয়ালিয়ারের এই যুদ্ধে ১৭ই জুন ১৮৫৮ তারিখে কোটা-কি-সরাইতে 
প্রচণ্ড একটা যুদ্ধ হয়। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর তাতিয়া পিছু হঠতে লাগলেন, শেষে 
ফুলবাগে তিনি থামলেন। রানী তখন ইংরেজদের অগ্রগতির পথরোধ করে 


১১. হাশ্থেতা ভ্টাচার্ধ : বান্দীর রানী, পু ২৭৯। কিন্ত লেখিকা এই 
উক্তির সমর্থনে কোনে! নজির দেননি । 
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দাড়ালেন। এই দিনকার যুদ্ধেই রানী জক্ষ্ীবাঈ শত্রর গুলীতে নিহত হুলেন। 

গভর্নর-জেনারেল ক্যানিং সবচেয়ে ভীত হয়েছিলেন মধ্যভারত সম্পর্কে ও 
বিশেষ করে বঝান্সির রানী সন্বন্ধে। মধ্যভারতের অন্তান্ত নেতাদের তুলনায় 
ল্্মীবাঈ-এর রাজনীতিই ছিল সবচেয়ে বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ। রানী নিজে 
মারাঠ1 হলেও ষারাঠ। রাজ্য পুনঃগ্রতিষ্ঠা করার কোনে আওয়াজ তোলেন নি। 
নানাসাহেৰ ও তাতিয়া টোপি পেশোয়াশাহিয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণ1 করে তুল 
করেছিলেন। লক্্মীবাঈ এমন অদূরদ্শিতার পরিচয় দেননি । মধ্যভারতের 
অধিকাংশ লোকই ছিল বুন্দেলা, রাজপুত, বধেয়। ও পাঠান, আর সিপাহিদের 
অধিকাংশই ছিল অযোধ্যাবাসী + মারাঠাদের সংখ্য। ছিল খুবই অল্প । পেশোয়া- 
শাহির আওয়াজ মধ্যভারতের জনসাধারণের নিকট কোনো সহানুভূতি জাগিয়ে 
তুলতে পারেনি। এমনকি, মধ্যভারতের মারাঠ। রাঁজারাও এতে সাড়া দেননি । 
মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের মধোও নান। সাহেবের পেশোয়াশাহির দাবি গ্রহণ- 
যোগ্য ছিল কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহে আছে। তাতিয়। ষর্দি এই তুল রাজ- 
নৈতিক আদর্শ বর্জন করতে পারতেন, তাহলে তিনি 'মধ্যভারতের বিল্রোহী 
জনসাধারণের মধ্যে আরে! অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারতেন। 

লক্ীবা এরকম কোনো রাজনৈতিক ভূল করেন নি। এই কারণেও বটে 
এবং তার যোগ্যতার জন্তেও বটে, তিনিই ছিলেন মধ্যভারতে নেতৃত্ব দেবার 
একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। এই কারণেই বুন্দেলা, রাজপুত, পাঠাঁন, মারাঠ1_ 
সকলেই সমান আগ্রহ নিয়ে তার পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। ঝান্দি 
অবরোধের নময় কাপ্সিতে বিদ্রোহী নেতার স্থির করেছিলেন, ষধ্যভারতের বুদ্ধের 
নেতৃত্ব থাকবে রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের হাতে । বেসামরিক নারী হয়েও লক্্মীবাঈ ষে 
সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, ভার তুলন। সমস্ত ছুনিয়ার ইতিহাসে 
একক্বাত্র জোয়ান-অফ আর্ক-এর মধ্যেই পাওয়! যায়। রানীকে কেন্ত্র করেই 
সমগ্র মধ্যভারতের বিদ্রোহ একটা বিরাট এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামে রূপান্তরিত হবার 
সম্ভাবন! দেখা দিয়েছিল । 


তাতিয়! টোপি 


রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর মৃত্যুর পর গোয়ালিয়ারের যুদ্ধ চালানো তাতিয়ার পক্ষে 
আর সম্ভব হলে। না । ২*শে জুন ভাতিয়। আর রাওসাহেব সামান্য কয়েকজন 
নোক নিয়ে গোয়ালিয়ার ছেড়ে চলে গেলেন, কোনে কামান কোনো রসদ 
কিংবা কোনে। বাহিনী, কিছুই সঙ্গে নিতে পারলেন ন1। 

গোয়ালিয়ার জয় করার পরই জেনারেল রোজ ২৯শে জুন ভগ্ন-স্বাস্থ্যের কারণে 
পদত্যাগ করলেন এবং জেনারেল নেপিয়ার তার স্থানে নিযুক্ত হলেন। 

বিদ্রোহীদের অবস্থা তখন অতান্ত শোচনীয় ; তার! দিল্লি, কানপুর, লখনৌ: 
বেরিলি, ঝান্সি, কাল্লি, গোয়ালিয়ার সবই হারিয়েছে? তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় 
ও শ্রেষ্ঠ নেতারা _ ফৈজাবাদের মৌলভি,কুষার সিংঝান্সির রানী সকলেই নিহত 
হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয়, যখন আশা-ভরস। আর বিশেষ কিছুই নেই, 
ঠিক সেই সময়েই ভারতীয় শ্বাধীনতা-যুদ্ধ ষেন একট! নতুন জীবন লাভ করল, 
এবং আরো! এক ৰৎসরের অধিককাল ধরে নতুন উদ্যমে ও নতুন কায়দায় 
অযোধ্যা, মধ্যভারত ও পশ্চিম-বিহারে, সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সাধারণ মানুষ 
পর্বত প্রমাণ বাধাবিস্ব উপেক্ষা! করে চালিয়ে গেল। 

ইংরেজর1 তখন ইংল্যাগ্ড থেকে বহু নতুন সৈন্সবাহিনী,কামান, বন্দুক, গোলা- 
বারুদ পাঠিয়ে ভারতে ইংরেজ সরকারকে শক্তিশালী করে তুলেছে। তাতে 
নিরূৎসাহ না হয়ে তভীঁতিয়া টোপি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে শিবাজীর গেরিলা 
ুদ্ধনীতি অবলম্বন করে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হলেন । 
এখন থেকে তাঁদের প্রধান নীতি হলে! ৩টি : (ক) শক্রর সঙ্গে সম্মৎযুদ্ধ 
এড়িয়ে চলতে হবে ; (খ) শত্রর ওপর স্থঘোগ বুঝে হঠাৎ আক্রমণ করে, 
বিশেষত তার পশ্চাদ্ভাগে সর্বদা হামলা চালিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে 
হবে ) (গ) নিজের বাহিনীর জন্যে কামান, অস্ত্শস্ত্র, রসদ ও টাকা-পয়সা 

গ্রহের জন্তে মধ্যভারতের অসংখ্য ধনী, রাজা, নবাব ও জমিদার- যার 
প্রজাদের লু$ন করে প্রভূত ধনসম্পদের মালিক হয়ে ইংরেজের দাসত্ব বরণ করে 
বিদ্রোহীদের বিক্ষদ্ধাচরণ করছিলেন _তীর্দের ওপর অনবরত হামলা চালাতে 
হবে। 

এই নীতি অবলম্বন করে তাতিয়৷ ষে গেরিলা-বাহিনী সংগঠন করেন, তা' 
খুব অল্প মালপঅ নিয়ে যাতায়াত করতে পারত ; ইংরেজ বাহিনীর মতো প্রচুর 
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মালপত্র, রসদ, তাবু ইত্যাদির বোঝায় ভারাক্রাস্ত হয়ে পড়ত না। এই কারণে 
তাঁতিয়ার গতিবিধি খুব ক্রুত হয়ে পড়ল এবং এই নীতি অবলম্বন করার ফলেই 
তার পক্ষে ইংরেজের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে আরে প্রায় এক বৎমর কাল ধরে 
যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া! সম্ভব হয়েছিল। তাতিয়ার পক্ষে আরে। একটি অঙন্থকৃজ 
অবস্থা! ছিল এই যে, মধ্যভারতে প্রচুর পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন-জঙ্গল থাকার 
জন্যে গেরিলাযুদ্ধ চালন৷ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র তিনি পেয়েছিলেন। 
কিন্তু কেবলমাত্র রণকৌশল (8০০৪) বদল করেই তাতিয়া ক্ষাস্ত হলেন না। 
তাকে একটা নতুন রণনীতি (3119:58)) গ্রহণ করতে হলে! । পূর্বে তার রণনীতি 
ছিল কানপুর, গোয়ালিয়ার ও ঝান্সিকে কেন্দ্র করে সমস্ত দক্ষিণ-ভারতের দিকে 
অগ্রসর হওয়া। এখন এইসব প্রধান শক্তিকেন্জ্র গুলি হস্তচ্যুত হওয়ায় তাতিয়ার 
প্রধান লক্ষ্য হলে! _ নর্যদ নদী পার হয়ে, মহারাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে নতুন করে 
বিদ্রোহের প্রধান শক্তিকেন্্র নির্মাণ করা। কিন্ত এমন একটি দুঃসাহসিক 
পরিকল্পনা করা এক কথ।, আর তাকে কার্যকরী কর! আর এক কথা। তাতিয়! 
নিঃস্ব অবস্থায় নানা স্থানে পলাতক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর তার চারিদিকে 
ইংরেজ বাহিনী তাকে ঘেরাও করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা 
করছে- এই অবস্থায় শত-শত মাইলব্যাপী পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদ-নদী 
অতিক্রম করে নর্মদ্রা পার হওয়া একট অসাধ্য কর্ম বলেই সাধারণ লোকের 
কাছে মনে হওয়। স্বাভাবিক। 
তাতিয়! ঘখন দক্ষিণ দিকে রওনা হবার জন্তে প্রত্তত হচ্ছেন, ঠিক সেই সময় 
-২৯শে জুন আগ্রা থেকে একটি বাহিনী তাঁকে গোয়ালিয়ার থেকে ২* মাইল 
পশ্চিমে জৌরা আলিপুরে আক্রমণ করে। ইংরেজ জেনারেল রবার্ট নেপিয়ার 
ভেবেছিলেন, তাতিয়াকে আচমকা আক্রমণ করে তাকে খতম করে দেবেন। 
কিন্ত শিকারকে ফাদে ফেলা গেল না। তাতিয়া ইংরেজের ব্যহভেদ করে 
নিজেকে মুক্ত করলেন। তবে দক্ষিণাভিমুখে যাওয়া! আপাতত তার পক্ষে সম্ভব 
হলে না, কারণ ইংরেজর। তখন সেখানে তার পথরোধ করে দাড়িয়েছে 
তাতিয়। তখন ঠিক করলেন, তিনি জয়পুর অধিকার করবেন। সেখান থেকে 
বিশ্বস্তক্থত্রে তনি খবর পেয়েছিলেন যে, জয়পুরের মহারাজ। ইংরেজের গোলামি 
স্বীকার করে নিলেও তার প্রজা, সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী বিস্রোহের জন্তে প্রস্তত 
হয়ে রয়েছে। কিন্তু তাতিয়ার জয়পুরের দিকে রওন! হবার খবর পেয়েই সমগ্র 
র্বঁজপুতানার ইংরেজ পেনানায়ক রবার্টস্‌ (পরে তিনি ফিল্ড-মার্শাল লর্ড 
রবার্টস্‌ হয়েছিলেন ) নাপিরাবা? থেকে এসে জয়পুর দখল করে ফেললেন। 

তাতিয়। তখনে। জয়পুর থেকে ৬০ মাইল দূরে | জয়পুর দখল করার আশ 
ছেড়ে দিয়ে ভিনি দক্ষিণে টঙ্কের দিকে অগ্রসর হলেন । তার বিরুদ্ধে লড়বার 
“জন্তে টঙ্কের নবাব ৪টি কামান সমেত একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। কিন্ত এই 
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৩৭৪ /ভারতীক্ক মহাবিদ্রোহ 


গোটা বাছিনীটাই তাতিয়ার বিরুদ্ধে লড়বার পরিবর্তে সমস্ত কামান নিয়ে তাঁর 
দলভুক্ত হয়ে গেল। এইভাৰে নতুন করে তাতিয়া আবার কতকগুলি কামান, 
অস্ত্রশস্ত ও রসদ পেয়ে ১০ই জুলাই দক্ষিণাভিমুখে রওনা হলেন। ইতিমধ্যে 
'রবার্টস্‌ ও হোম্স দুইদ্দিক থেকে ছুটি ইংরেজ বাহিনী নিয়ে টঙ্কে পৌছে 
তাতিয়াকে ধারে কাছে কোথাও খুঁজে পেলেন না। তাতিয়। তখন অনেক 
দুরে ঘরে গেছেন। এইভাবে গোয়ালিয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিমে ২০* মাইল দূরে 
বিজ্রোহী গেরিলা-বাহিনী চস্বল নদীর ধারে ইন্দ্রগড়ে এসে পৌছল। 

চম্বল নর্দী পার হুতে পারলেই বিন! বাধায় তাঁতিয়! আবার নর্ম্ার দিকে 
অনেকখানি অগ্রসর হতে পারেন। কিন্ত ইতিপূর্বে কয়েকদিন ধরে প্রচুর বৃষ্টি 
হওয়ার ফলে চম্বল তখন ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। স্ফীত চম্বলের দ্রুত খর- 
লোতে সে নদী তখন পার হওয়া অসম্ভব । আবার এদিকে রবার্টস্‌ ও হোম্স 
তাঁর দিকে ধাওয়া করে আসছেন। তীতিয়! তখন বুদির দিকে রওন! হলেন 
এবং ভ্রুত মার্চ করে নিমচ নাসিরাবাদ অঞ্চলে এসে পৌছলেন । এক বছর 
পূর্বে এই অঞ্চলটি একটি বিখ্যাত বিদ্রোহ-কেন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। তাতিয়া 
এখান থেকে উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হলেন। এই রাজপুত রাজা ও জন- 
সাধারণ তাতিয়াকে অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রত্তত হয়ে ছিল | উদ্য়পুর শহরের 
মাত্র ৮০ মাইল দূরে খন তিনি পৌছেছেন, তখন রবার্টস ও হোম্স তার 
পথরোধ করে দাড়ালেন। এখানে বাধ্য হয়ে ভীলওয়ারা নামক একটি স্থানে 
তাতিয়াকে ইংরেজের সঙ্গে সন্মুখযুদ্ধ লড়তে হলে! । কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তিনি 
আবার দ্রুত মার্চ করে ইংবেজের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন । কিন্ত 
শেষ রক্ষা হলো ন|। ব্রিটিশ বাহিনী ধীরে ধীরে তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে 
ফেলল। যেদিকেই যাবার চেষ্টা করেন, সে্িকেই তার সামনে শক্র বাহিনী । 
আরাবল্ি পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত রাজসমন্দ হুন্রের ধারে কাক্রোলির নিকট 
ইংরেজ ৰাহিনী ১৩ই ও ১৪ই আগস্ট আবার বিদ্রোহীদের প্রচগ্ডভাবে আক্রমণ 
করল। এবার সত্য সত্যই তাতিয়। ইংরেজের ফার্দে পড়লেন। তাছাড়া, 
দিনের পর দিন ক্ুত মার্চ করার ফলে ও বছ বিনি্র রজনী যাপন করার ফলে 
বিদ্রোহী বাহিনী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। 

কিন্ত তা সত্বেও যখন তাতিয়া দেখলেন ষে ইংরেজদের হাত থেকে এবার 
আর নিম্ভার নেই, তখন তিনি মরীয়! হয়ে লড়বার জন্যে প্রস্তত হলেন। 
আর সঙ্গে মাত্র ৪টি ছোট ছোট কামান; আর তাকে লড়তে হবে ইংরেজের 
অনেকগুলি বড় বড় কামানের বিরুদ্ধে। তিনি পর্বতের এমন একটি স্থানে 
তার কাখানগুলি বসালেন যে, ইংরেজ বাহিনীকে তার ফলে অনেকক্ষণ ধরে 
তিনি একটি স্থানে আবদ্ধ করে রাখতে পেরেছিলেন ; ইংরেজরাও তাদের 
বড় কামান দিয়ে তার বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। সমস্ত দ্রিন এইভাবে 


তাতিয়া টোপি/ ৩৭৫ 


যুদ্ধ চলার পর মুষ্টিমেয় সৈন্তকে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে, অধিকাংশ 
সৈন্ত নিয়ে বান নদী সাতরিয়ে পার হয়ে তাতিয়া আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 

তাতিয়াকে আবার সবই হারাতে হুলো৷ | যে কয়টি কাঙান ছিল, সবগুলিই 
তাকে নদীর অপর পারে রেখে আনতে হলো, সবকটি বন্দুকও সঙ্গে আনতে 
পারেন নি। এইভাবে একরকম রিক্ত হস্তে তিনি আৰার ছুটে চললেন নর্মদা 
নদীর দিকে । এক মুহুর্তের জন্যেও তার বিশ্রাম করার স্থযোগ নেই। ইংরেজ- 
রাও চুপ করে বসে নেই। তারাও ছুটছে, নতুন সৈন্তর্দল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আবার 
তাতিয়াকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্যে । 

এইভাবে ২০* মাইল বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে, কোথাও ব1 
শত্রুকে পাশ কাটিয়ে, কোথাও ব। তার সঙ্গে খগ্ডুদ্ধ করে, ২০শে আগস্ট 
তারিখে তিনি”চম্বল নদীর ধারে এসে পৌছলেন। তার পিছনে ছুটি ও সামনে 
নদীর অপর প্রান্তে তিনটি 'ব্রিটিশ বাহিনী । নদী পার হলেই আবার তীঁকে 
ইংরেজদের ফাদে পড়তে হবে। তাছাড়। চস্বলের ষেরকম অবস্থা, ভাতে তা পার 
হওয়। ইংরেজর1] অসম্ভব বলেই ধরে নিয়েছিল। ভাতিয়া ইংরেজদের চোখের 
সামনেই বর্ধাকালের ভয়ংকর এই চন্বল নদী পার তো! হলেনই, তাদের মাঝখান 
দিয়েই তিনি ক্রুতবেগে চলে গেলেন এবং সোজা ঝালোয়ার রাজ্যের রাজধানী 
ঝালরাপতনে এসে উপস্থিত হুলেন। এখানকার অত্যধিক ইংরেজভক্ত রাজা 
রান] পথথীর্সিং তাতিয়াকে বাধ! দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু টঙ্কে যা ঘটেছিল 
এখানেও তাই হলো। ঝাঁলরাপতনের সৈন্তর1 ও জনসাধারণ তাতিয়ার সঙ্গে 
মিলিত হয়ে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিল। এ পর্যস্ত তাতিয়ার নিকট 
একটিও কামান ছিল না, কোনে রস্দ ছিল না, কোনে! টাকা-পযসাও ছিল 
না। ঝালরাপতনে তিনি পেলেন ৩০টি কামান, ১৫ লক্ষ টাক, এবং অনেক 
নতুন ঈৈন্যা, প্রচুর রসদ, হাতি, ঘোড়া, বন্দুক ইত্যাদি। এইখানে €দিন বিশ্রাম 
করে রাজগড় হয়ে ইন্দোর পৌছবার জন্যে সেপ্টেম্বর মাসের গ্রথম দিকে তাঁতিয়। 
আবার যাত্র। শুরু করলেন। 

ঝালরাপতন থেকে মালোয়] হয়ে রাজগড় পৌছতে তাঁতিয়ার ছুই সপ্তাহ সমস 
লাগল। ইতিমধ্যে নানার্দিক থেকে বিভিন্ন ইংরেজ-বাহিনী নিয়ে রবার্টস্‌, হোম্স, 
পার্ক, মিচেল, হোপ, লকহার্ট প্রভৃতি সেনানায়কর1 পুনরায় তাতিয়াকে রে 
ধরেছেন। তাতিয়ার সঙ্গে ৫ হাজার সৈন্য ও ৩টি কামানি। রাজগড়ের নিকটে 
জেনারেল মিচেলের বাহিনী বিওউড়াঁতে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাতিয়াকে ধরে 
ফেলল এবং বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ চালল। তীতিয়াও গ্রচগ্ডভাবে প্রতি- 
আক্রমণ করলেন । ইংরেজ-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের কামান ফেলে রেখে পিছু 
হঠতে লাগল। এই অবস্থায় তাতিয়া ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করে তাকে 
সম্পূর্ণ ধংস করে দিতে পারতেন । কিন্তু তিনি তা করলেন না| নিজের সৈম্ত- 


৩৭৬/ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


বাহিনীকে ৰাচাবার উদ্দেশে তাতিয়া! অনেক সময়-নুঘোগ পেয়েও শক্রকে 
আক্রমণ করেন নি -তার সমরনীতিতে এখানেই ছিল সবচেয়ে বড় ছুর্বলত1।১ 

তাতিয়া রাজগড়ে পৌছানোর ফলে এই যুদ্ধে একট] বৈপ্লবিক পরিস্থিতির 
কষ্টি হছলো!। আগ্রা খেকে গোয়ালিয়ার ও ইন্দোর হয়ে যে গ্রযাগু-ট্রীঙ্ন রোড 
বোম্বে পর্যস্ত চলে গিয়েছে, মেই রাস্তার ধারেই রাজগড় অবস্থিত। সেখান থেকে 
মাত্র ১৫০ মাইল দক্ষিণে ইন্দোর, এবং তার আরো! ৫*-৬০ মাইল দক্ষিণে নর্মদ। 
ইন্দোরের সৈম্তবাহিনী ও তার জনসাধারণ ত্াতিয়ার আগমনের জন্তে উদ্গ্রীক 
হয়ে উঠেছিল । ইন্দোরে তাতিয়ার আগমনের অর্থ_-সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশের দরজা 
তার কাছে সম্পূর্ণভাবে খুলে যাওয়া এবং জাতীয় বিপ্রবের একটা নতুন অধ্যায়ের 
চন হওয়া। 


১. রাজগড়ের পর থেকে তাতিয়। যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সে সম্বন্ধে 
একজন ইংরেজ লেখক 177789152০7 1795-তে লিখেছিলেন : “1360 
90102178006 01096 1081৬511003 961158 091 150:089 71101) ০9010011019 
101. 1700100098১ 99690890 10 12901 20 ৫96626১ 2100 10800 [:91101958 
181789 18016 [90011191 €0 99:06 (1021) 09৪ 01 10991 01 001 /4১1)610- 
[7018 06061215...5118005 &5 ৬০ 1085 10010 005 11021211118 
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10801) 1088 (0 0060) 29 110 00051 198৫6£ 06 1115 195০0161390 0017৩, 
নাও 50০968863 5916 [6১ ৫6165209 10810) ) 956 109 16100611990 
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তাতিয়া টোপি/ ৩৭৭ 


রাজগড় ছেড়ে বেতোয়। নদীর ধারে সিরওঁ-এর জঙ্গলে তাতিয়1 আশ্রয় নিয়ে 
৭ দিন বিশ্রাম করলেন। তারপর ইসাগড় আক্রমণ করে তিনি সেখান থেকে 
৫টি কামান সংগ্রহ করলেন। কিন্তু এখানেও তিনি দেখলেন, উত্তরে সিপ্রি 
থেকে এবং উত্তর-পূর্ব থেকে ছুইটি শক্রবাহিনী তাকে আক্রমণ করার জন্তে 
অগ্রসর হয়ে আসছে। | 

তাতিয়া৷ তখন তার বাহিনীকে ছুইভাগে ভাগ করলেন। একট। নিয়ে তিনি 
নিজে চান্দেরি দখল করার জন্তে অগ্রসর হলেন ; আর একটা অংশ রাওসাহেবের 
অধীনে বেতোয়। নী পার হয়ে তালবেছুত ঝান্সির দিকে যাবার জন্যে প্রস্তত 
হলে! । চান্দেরি তখন গোয়ালিয়ারের মহারাজার সৈন্যদের দ্বার অধিকুত। 
তাদের সেনাধ্যক্ষ তাতিয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন না, পক্ষাস্তরে তিনি তাতিয়াকে 
আক্রমণ করলেন। তীাতিয়া তখন ২ মাইল দূরে বান্দার নবাবকে সঙ্গে নিয়ে 
বেতোয়ার ধারে মাংগ্রৌোলি চলে গেলেন। 

১০ই অকটোবর তাতিয়াকে সেখানে মিচেল আক্রমণ করলেন এবং অন্যান্য 
ইংরেজ বাহিনীও তাঁকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর 
ইংরেজদের চোখে ধুলে। দিয়ে শত্রর বৃাহভেদ করে তাতিয়! ললিতপুরের দিকে 
চলে গেলেন। 

বেতোয়! নদী পার হয়ে তাতিয়া] ১৫ মাইল দূরে ললিতপুরে এসে রাও- 
সাহেবের সঙ্গে মিলিত হলেন । মাংগ্রৌলিতে তাতিয়াকে তার সব কামানগুলি 
রেখে আসতে হয়েছিল। রাওসাহেবের সঙ্গে তখনে। ৪টি কামান ছিল। কিন্তু 
ললিতপুরে থাকা সম্ভব হলে। না। সেখান থেকে তার] ১৮ই অকটোবর গেলেন 
সিন্দোয়াতে। এখানেও ইংবেজর। বিদ্রোহীদের ঘিরে ধরল, আবার তাদের লড়তে 
হলে।। সেখান থেকে বিভ্রোহীর1 গেল তালবেহুতে । 

এখানে তাতিয়ার অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে উঠল। ইংরেজর] চতুর্দিক 
থেকে পুনরায় তাকে ঘেরাও করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। তার সঙ্গে অস্ত্রশত্ত্রও 
বিশেষ কিছু নেই । এবার নরাসরি নর্ম্1। পার হবার জন্যে তালবেছুত থেকে যাত্র। 
শুরু করলেন। নর্মদ। স্খোন থেকে প্রায় ১৫* মাইল দূর, স্বভাবতই এটা একটা 
দুঃসাহসিক পরিকল্পনা । ইংরেজর। অনেক জায়গায় তাকে বাধ। দিয়েও তার পথ 
রোধ করতে পারেনি । ২৬শে অকটোবর তাতিয়া যখন নর্মদ্বার নিকটে এসে 
পৌছেছেন তখন কর্নেল বীচার তাঁর পথরোধ করে দীড়ালেন, কিন্তু তাতিয়। 
তাকে প্রচণ্ডতভাবে আক্রমণ করে ইংরেজদের হঠিয়ে দিলেন এবং হোসাঙ্জাবাদের 
৪০ মাইল দূরে তাতিয়। তার অবশিষ্ট ফৌজ নিয়ে নর্মদা পার হলেন। ইংরেজ 
ইতিহাসজ্ঞ ম্যালিসন বলেছেন : “নরম পার হবার ব্যাপারে তাতিয়া ষে 
দুর্দমনীয় সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাকে প্রশংস। না করে পার! 
যায় না।”? 

৪ 


৩৭৮/ভারতীয়মহাবিভ্রোহ 


তাতিয়ার সঙ্গে যে অন্নমংখ্যক সৈন্য ও অন্ত্রশন্্র ছিল ত। নিয়ে তিনি দেখতে 
পেলেন, শক্ত কর্তৃক ন্থরক্ষিত গিরিসংকট অতিক্রম করে মহারাষ্ দেশের 
অভ্যন্তরে পৌছানে। ল্ভবপর নয়। তাতিয়া ও রাওসাহেব মহারাষ্ট্রে পৌছানোর 
যে হ্বপ্ন এতদিন ধরে দেখে আসছিলেন, যার জন্তে এত অক্লান্ত পরিশ্র, এত 
অসাধারণ বীরত্ব, ত্যাগ ও অধ্যবসায় দেখিয়ে এসেছেন, তাদের সেই স্বপ্ন ষে 
মুহুর্তে বাস্তবে পরিণত হবার উপক্রম হলো, সেই মুহুর্তেই তা আবার শূন্যে বিলীন 
হয়ে গেল। 

নর্মদ1 পার হয়ে তাতিয়] যেখানে উপস্থিত হলেন সেট একট! গুরুত্বপূর্ণ 
চৌমাথ|। তার সামনে হায়ব্রাবাদ,ভান দিকে বোদ্ধে, পুন! ও মহারাষ্ট ও বাদিকে 
নাগপুর। হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজের গোলাম হলেও তার জনসাধারণ ছিল 
বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন ; কিছুকাল পূর্বে তা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। 
নাগপুরের মারহাট। রাজ্য মাত্র ১৮৫৩ সনে ব্রিটিশ সাআাজ্যের অন্ততৃক্তি 
হয়েছিল, এবং তার জন্তে নাগপুরের জনসাধারণের মধ্যে অসস্তোষের অভাব ছিল 
না। আর মহারাষ্ট্র তে] তাতিয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়েই ছিল। ইংরেজ শাসকরা 
এই বিপজ্জনক অবস্থার গুরুত্ব খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল।২ কিন্তু 
একট। পথও তাতিয়ার নিকট খোল] ছিল না সর্বত্র ব্রিটিশ গ্রহরী সজাগ এবং 
প্রত্যেকটি পথঘাট তাদের বাহিনী ছ্বার। সথরক্ষিত। 

তাঁতিয়। নর্মদ1 পার হবার অঙ্গে সঙ্গে হোসাঙ্গাবাদ থেকে একটা ইংরেজ 
বাহিনী তার পশ্চাদ্ধাবন করল। তাতিয়। নাগপুরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং 
ফতেপুর দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার জনসাধারণ তাকে অভার্থনা 
জানাল। সেখান থেকে, নাগপুর শহর হতে ৮৭ মাইল দূরে একট মালভৃমিতে 
অবস্থিত মুলতালিতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময়ে নাগপুর থেকে 
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তাতিয়া টোপি/ ৩৭৯ 


একটা ইংরেজ বাহিনী এসে তার পথরোধ করে দাড়াল। কিন্তু তাতিয়ার সঙ্গে 
তখন একটা কামান নেই ষে লড়াই করে তিনি তার পথ মুক্ত করে নেবেন। 
সেই স্থান ত্যাগ করে তাতিয়। পশ্চিমে মালঘাটের দিকে রওন। হলেন | মাল- 
ঘাটের পাহাড়গুলি অতিক্রম করতে পারলেই মহারাষ্ট্র, কিন্তু সেখানেও ইংরেজ- 
দের সতর্ক পাহার।। 

১৪শে নভেম্বর তাতিক়া। বোস্বে-আগ্রা। ও গ্র্যাগ্-ট্রাঙ্ক রোডের ২* মাইল দূরে 
কুরগগাওতে এসে পৌছলেন। সেখান থেকে খান্দেশ মাত্র ৩* মাইল দূরে, কিন্ত 
পেপথ বন্ধ । কুরগাওতে বিশ্রাম করে তাতিয়। তার পরবর্তী পরিকল্পন। ঠিক 
করে নিলেন। এই সময়ে ইন্দোর থেকে মহারাজার কিছু সিপাহি বিভ্রোহ করে 
ছুটি কামান নিয়ে তাতিয়ার সঙ্গে যোগ দ্বিল। 

মিচেল ও পার্ক ৭ই নভেম্বর হোসাঙ্গাবাদে এসে পৌছলেন। তারা ১০ দিন 

ধরে এর্দিকে-ওরদিকে তীাতিয়ার খোঞজ করলেন, কোথাও তার সন্ধান পেলেন 
ন|। তার। আবার হোসাঙ্গাবান্দে মিলিত হলেন ও খবর পেলেন যে তাতিয়া 
হারভাতে চলে গিয়েছেন ।. তার] ছুটলেন সেদিকে, অথচ তীতিয়। ৭ দিন পূর্বে 
হারভা ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন । এইসব ঘটন। থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, 
জনসাধারণ যখন তীাতিয়াকে শক্রর গতিবিধি সম্বন্ধে সঠিক খবর দিয়ে ও 
আরে। অনেক উপায়ে সাহাযা করছিল, তখন তার। ইংরেঙদের ভূল খবরাখবর 
দিয়ে ভূলপথে চালাবার চেষ্টা করছিল। জনসাধারণের এরকম সাহায্য ও 
সহযোগিত। পাওয়ার ফলেই তীাতিয়ার পক্ষে দীর্ঘকাল ব্যাপী এত বড় একটা 
ব্যাপক এলাকায় গেরিলাুদ্ধ চালনা কর! সম্ভব হয়েছিল। 

মেজর সাদারল্যাণ্ড উটের একট] বড় বাহিনী নিয়ে নর্মদার উত্তরে অপেক্ষা 
করছিলেন । তাতিয়। যে নর্ম্দ। পার হয়ে দক্ষিণে অবস্থান করছেন, এ খবর পেয়ে 
সার্দারল্যাণ্ড ৭ই নভেম্বর তাঁর উটের বাহিনী নিয়ে গ্র্যাগু-্্রাঙ্ক রোড যেখান 
দিয়ে গিয়েছে, সেখানে নর্মদা পার হয়ে থান নামক একটি স্থানে শিবির 
ফেললেন - যাতে তাতিয়া যেন খানেশের দিকে অগ্রসর হতে ন। পারেন, অথবা 
পুনরায় নর্মদ! পার হয়ে উত্তরে মধ্যভারতে প্রবেশ করতে না পারেন। 

২৫শে নভেম্বর শত্রুর মনে বিভ্রান্তি সুষ্টি করার জন্যে তাতিয়। একদল ৈন্তকে 
সিদ্ধ ঘ্বাটের দিকে পাঠিয়ে দিলেন । লার্দারল্যাণ্ড ছুটে গেলেন সেদিকে তার 
উটের বাহিনী নিয়ে এবং রাজপুরে তাদের পথরোধ করে দাড়ালেন। ইতিমধ্যে 
সেই রাত্রেই উল্টে! দিকে যাত্রা করে তাতিয়া থান পার হয়ে গেলেন ও একটা! 
জায়গায় সার্দারল্যা্ডের বাহিনীকে আক্রমণ করে তার্দের সামরিক সাজলরঞ্াম 
লুঠ করে নিলেন। 

তাঁতিয়ার অবস্থানের সঠিক খবর পেয়ে যখন সাদারল্যাণ্ড ২৬শে নতেম্বর 
প্রত্যুষে তাকে ধরবার জন্তে ছুটে গেলেন, তখন তিনি হতভথ্ হয়ে আবিষ্কার 
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করলেন ধে, তাতিয়। রাতের অন্ধকারে ৩৮ মাইল বনজঙ্গল অতিক্রম করে এক 
স্থানে নর্মদ। পার হয়ে বরোদ। থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে ছোট উদয়পুরে শিবির 
ফেলে বিশ্রাম করছেন। এরকম একট। অভাবনীয় কাণ্ড যে সম্ভব হতে পারে, 
ইংরেজর। তা ভাবতেও পারেনি । 

ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞ বলেছেন : “অন্তান্ত স্থান থেকে বরোদাকে রক্ষা করার 
জন্যে অতিরিক্ত সামরিক লাহাধ্য আসার পূর্বেই বর্দি বরোদার ওপর একট! 
অকনম্থাৎ, প্রচণ্ড আঘাত হান! হতো, তাহলে হয়তে। সমস্ত অভিযাঁনটারই গতি. 
বর্দলে যেতে পারত ।”৩ 

কিন্তু এইখানেই বোধ হয় তাতিয়া একট] বড় ভূল করে ফেললেন। সত্য 
বটে, তীর বাহিনীর বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এইরকম একট” 
সংকট মুহুর্তে খন প্রতিটি ঘণ্ট। সম্ভাবনাপূর্ণ, তখন ৫ দিন ধরে বিশ্রাম করাট! 
অত্যধিক বলেই গণ্য হতে পারে । ষাই হোক,এই কয়ট। দিনের মধ্যে ইংরেজর। 
ভালোভাবেই তৈরি হবার স্থযোগ পেল। ৩০শে নভেম্বর তার! ছৃ*দিক থেকে 
তাতিয়াকে ছোটনাগপুরে আক্রমণ করল। তাতিয়া এর জন্যে তখন মোটেই 
প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু ত। সত্বেও তাঁর বাহিনী প্রচণ্ডভাবে প্রতি-আক্রমণ' 
করল। উভয় পক্ষেই প্রচুর হতাহত হলে! | এইভাবে কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধের পর 
তাতিয়। তীর বাহিনীর প্রধান অংশ নিয়ে শত্রুর চোখে ধুলে। দিয়ে পাহাড়- 
পর্বতের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাতিয়ার বরোধার যাবার পরিকল্পন। ব্যর্থ 
হলো; তাঁকে ধ্বংম করার ইংরেজদের অভিপ্রায়ও তিনি ব্যর্থ করে দিলেন। 
এই যুদ্ধের পরই বান্পর নবাব রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার দ্বার? প্রলুব্ধ হয়ে 
ইংরেজদের নিকট আত্মপমর্পণ করলেন। 

১ল1 ডিসেম্বর তাতিয়। মাই নদীর তীরে লোনাওয়ারাতে পৌছলেন ; 
ভেবেছিলেন এখানে নদী পার হয়ে গুজরাটের দিকে যাবেন, কিন্ত তিনি জানতে 
পারলেন সেপথ দিয়ে রবার্টস্‌ তার দিকে আসছেন ; আর একটা পথ দিয়ে 
পার্কও আসছেন। তীাতিয়া তখন উত্তর-পশ্চিম দিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬০ 
মাইল অতিক্রম করে রাজপুত রাজ্য বাসওয়ারাতে এসে পৌছলেন। এখানে 
তিনি রাজার প্রাসাদ ও ধনী মৃহাজনদের লুঠ করে কিছু অর্থ, পোশাক- 
পরিচ্ছদ, ঘোড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করলেন। সেখান থেকে উদয়পুরের দিকে ষাত্র। 
করলেন, কিন্তু সের্দিকেও শত্রু, তাই ভীলম্দের দেশ ভীলওয়ারাতে চলে গেলেন 
এবং ২৪শে ডিসেম্বর প্রতাপগড়ে এসে পৌছলেন । 

প্রতাপগড়ের নিকট ইংরেজ বাহিনীর নিকট তাতিয়াকে লড়তে হলো, তার 
পরেই পুনরায় জিরাপুরে, আবার চাপর] বরসাঁদে। সেখান থেকে তিনি চলে 
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গেলেন কোটা রাজ্যের নাহারগড়ে। এইখানেই নারোয়ারের রাজপুত রাজ। 
স্বানসিংহ তাতিয়ার সঙ্গে এসে যোগ দেন। সেখান থেকে ১৩ই জাহুয়ারি ১৮৫৯, 
সাতিয়া গেলেন ইন্দ্রগড়ে, সেখানে ফিরোজ শাহ তার জন্তে অপেক্ষা করছিলেন। 

ফিরোজ শাহ দিল্লির মোগল বংশের একজন শাহজান্ন। | বিদ্রোহের সময় 
মোগলদের যধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি সামরিক দক্ষতা, কৌশল ও অধা- 
বসায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন দিল্লির বিদ্রোহের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত 
'খাকলে দ্দিপ্নি অথবা ভারতের ইতিহাস হয়তে। অন্যরকম হতো। | বিদ্রোহ যখন 
শুরু হয় তখন তিনি সবেমাত্র পারস্য থেকে ভারতে ফিরেছেন এবং বোম্বে থেকে 
মালোগাতে পৌছেছেন। ১৮৫৭ অনের জুলাই মাসে সেখানে তিনি বিদ্রোহের 
পতাকা উড়িয়ে দিলেন এবং ইন্দোর থেকে ১২০ মাইল দূরে মৃণ্ডেশখ্বর দখল 
করলেন। এই সময়ে ধর রাজ্যে যে বিদ্রোহ হয় তার সঙ্গে ফিরোজ যোগাঁষোগ 
পাপন করেন। উদ্তররদিকে যখন তিনি একট! বিদ্রোহী-বাহিনী নিয়ে ষাত্র। 
শুরু করেন, তাকে ইংরেজদের সঙ্গে অনেক স্থানে লড়তে হয়েছিল। তার 
মধ্যে উজ্জয়িনীর ১* মাইল দূরে মেহিদপুর ও গোরারিয়ার যুদ্ধ বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য । 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ফিরোজ রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যার যুদ্ধে অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন । ১৮৫৮ সনে ৬ই ডিস্ম্বের এটোয়! জেলার হরঠাদদপুরে ইংরেজ 
বাহিনী ত্বাকে ঘেরাও করে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। তার বাহিনীতে তখন 
১ হাজার সৈন্ত ছিল এবং তার মধ্যে বেশ কবেকজন শিখও ছিল । এই যুদ্ধে 
ফিরোজের হাতে ইংরেজরা পরাজিত হয়েছিল ? ইংরেজদের কম্যাগাঁর ভয়েল 
নিহত হয়েছিলেন এবং এটোয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হিউম খুব সামান্তের জন্তে বেঁচে 
[গয়েছিলেন (এই হিউমই পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনে 
একজন প্রধান উদ্োক্তা৷ হয়েছিলেন )। এটোয়! থেকে ইন্ত্রগড় পৌছতে 
ফিরোজ শাহকে অনেক নদ-নদী পাহাড়-পবত অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং 
শক্রর সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তিনি যখন তাতিয়ার সঙ্গে মিলিত 
হলেন তথন তাদের উভয়ের মিলিত সৈন্ত সংখ্যা হয়েছিল ১,৫**। 

জয়পুর ও ভরতপুরের মাঝে দেওস। নামক স্থানে ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্স তাদের 
১৪ই জানুয়ারি আক্রমণ করে ঘেরাও করে ফেললেন। বিদ্রোহীদের এই সময়- 
কার ছুরবস্থা সন্বদ্ধে কর্নেল সমারসেট তার ১ল! জাহুয়ারির রিপোর্টে 
লিখেছিলেন : “নব সময় বিক্রোহীর্দের পেছনে লেগে থাকার ফলে ও অনবরত 
যুদ্ধের জন্যে তাদের সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল। বান্তবিকই, এটা খুবই আশ্চর্য 
যে, নেতার্দের ঘোড়াগুলির এখনে দাড়াবার জন্যে পাগুলে। আছে, কিংবা 
তাদের আরোহীদের জিনের উপর বসে থাকার শারীরিক সামধ্য এখনে। আছে। 
*."অনেক ভালে। ভালো যুদ্ধের ঘোঁড়! রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়! 
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গিয়েছে; তাদের পিঠ পোকায় ভি হয়ে গিয়েছে, আর তাদের খুরগুলি 
একেবারে ক্ষয়ে গিয়েছে ।”8 

খুব অল্প শক্তি নিয়েই তাতিয়া ও ফিরোজ শাহকে শক্তিশালী ইংরেজ 
বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হলে! । তাদের ৩০* জন নিহত হলো । কিন্তু এবারও 
তাতিয়, রাওসাছেব ও ফিরোজ শাহ শক্রকে ফাকি দিতে সমর্থ হলেন। আবার 
৭ দিন পরে আর একটা নতুন ইংরেজ-বাহিনী' জয়পুর থেকে ৬৪ মাইল দূরে 
শিকার নামক একটা স্থানে বিদ্রোহীর্দের আক্রমণ করল। এবার৪ ইংরেজরা 
বিদ্রোহী নেতাদের ধরতে পারল না। এই সময়ে তাতিয়া মানসিংহের সঙ্গে 
দেখা করার জন্বে চলে গেলেন। 

কিছুদিন পর, রাওসাহেব ও ফিরোজ শাহ মার্চ মাসে সেরঞ-এর জঙ্গলে 
প্রবেশ করলেন । ৬টা ইংরেজ-বাহিনী চতুর্দিক থেকে ৪* মাইল পরিধির সেরগ- 
এর জঙ্গল দ্বেরাও করে অগ্রসর হতে লাগল । বিদ্রোহীদের ঘঙগে কতকগুলি 
যুদ্ধও হলে। ; ছু'পক্ষেই অনেক লোক নিহত হলো। কিন্তু এবারও বিদ্রোহী 
নেতাদের ইংরেজর] ধরতে পারল ন1। সেরঞ-এর যুদ্ধের পর রাওসাহেব ও 
ফিরোজ শাহ আবার পৃথক হলেন। ছস্মবেশে রাওসাহেব চলে যান উজ্জয়িনী, 
সেখান থেকে উদদয়পুর | সেখান থেকে তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি হয়ে জন্মুভে 
চেনানি নামক স্থানে বাস করতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি ইংরেজের 
হাতে গ্রেপার হন এবং ২০শে আগস্ট ১৮৬২ তার ফাসি হয়। ফিরোজ শাহ 
কান্দাহার, কাবুল, তেহেরান ও ইস্তাম্বুল হয়ে মক্কায় পৌঁছান এবং ১৭ই ডিসেম্বর 
১৮৭৭ তারিখে সেখানে তার মৃত্যু হয়। 

তাতিয়। ছু'জন সঙ্গী নিয়ে চলে গিয়েছিলেন মানসিং-এর সঙ্গে পেরনের 
জঙ্গলে | এই সময়ে মানসিংহ একদিন তাতিয়াকে বললেন, তার পক্ষে যুদ্ধ 
করা আর সম্ভব হচ্ছে না; তিনি ইংরেজর্দের নিকট আত্মসমর্পণ করবেন। 
মানপসিংহ ষে বিশ্বাসঘাতকতা! করবেন, তাতিয়। ত1 বুঝতে পারেন নি। তখনো 
তিনি আগামী দিনের অভিষানের পরিকয্পন৷! করছেন ।৫ 

২রা এপ্রিল ১৮৫৯ তারিখে মানসিংহ ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন ॥ 
“পাচদিন পর মানসিংহ তার মহান জাতির আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা? 
করে, তার অতিথি ততিয়! টোপিকে ধরিয়ে দিতে রাজী হুলেন। ৭ই এপ্রিল 
একজন বুদ্ধিমান নেটিভ অফিসারের নেতৃত্বে বোস্বাই নেটিভ পদ্দাতিক বাহিনীর 
একদল সিপাহিকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলেন । সেখানে রাত টা, পর্যন্ত তারা 
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তাতিয়া টোপি/৩৮৩ 


লুকিয়ে রইল। তারপর ত্াঁতিয়। যেখানে ছু'জন লোকের সঙ্গে খুমিয়ে ছিলেন, 
মাঁনসিংহ তাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। মানসিংহ গিয়েই তাতিয়ার অস্ত্র ধরে 
ফেললেন, আর সকলে তাঁকে বন্দী করল। হুর্যোদয়ের সময় তার বন্দীকে 
ক্যাপ্টেন মীভের ক্যাম্পে নিদ্বে এলো ।”৬ সিপ্রিতে ১৫ই এপ্রিল সামরিক 
আদালতে তাতিয়ার বিচার হয়; ১৮ই এপ্রিল ১৮৫৯ তারিখে “জঘন্য 
অপরাধের” (10510009 11016 ) জন্যে তার ফাসি হয়। তাতিয়ার মৃত্যুতে 
ভারতীয় যহাবিদ্রোহেরও ষবনিকা-পতন হলে1। 

রাজপ্রোহ ও ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্তে ভাতিয়াকে 
বিচার করার অধিকার ইংরেজের একেবারেই ছিল না। তাতিয়া ব্রিটিশ 
সরকারের প্রজা ছিলেন না। বাজিরাও-এর স্বাধীন রাজ্যে তিনি জন্মেছিলেন । 
সেই রাজ্য ইংরেজর অন্যায়ভাবে কেড়ে নিয়েছিল, স্থতরাঁং ইংরেজ সরকারের 
গ্ররতি আন্গত্য স্বীকার করতে আইনসংগত ভাবে বা নৈতিকভাবে তাতিয়া 
বাধ্য ছিলেন ন|। 

বিচারের পূর্বে তাঁতিয় হিন্দিতে লিখিত একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। 
তাতে তিনি বলেছিলেন : “আমি যা কিছু করেছি, তা আমি আমার প্রভুর 
হুকুমে করেছি। কাল্লি পর্যস্ত আমি নান। সাহেবের হুকুমে চলেছি, কাল্লির পর 
থেকে রাওসাহেবের । ন্যায়সংগত যুদ্ধ বা লড়াই ছাড়া আমি বা নানাসাহেব 
কোনে ইয়োরোপগীয় স্ত্রী, পুরুষ, শিশু কাঁউকেই হত্যা করি নি। এই বিচারে 
আমি আর কোনে অংশ গ্রহণ করতে চাই না।*৭ 
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৭, সাভারকর, পৃ. ৫৩৮। বিচ্দরের সময় তাভিয়াকে জিজ্ঞাসা করা 
হয়েছিল, তিনি তার পক্ষ সমর্থন করবেন কিন1| তাতে তিনি তার শৃংখলিত 
হাত তুলে জবাব দিয়েছিলেন : “আমি বেশ ভালে! করেই জানি যে আমি 
যেভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছি তাতে আমাকে মৃত্যুর জন্য তৈরি হতে হবে। 
আমি এই বিচারালয় শ্বীকার করি না, আমি এই বিচারে কোনে। অংশ গ্রহণও 
করতে চাই না।”- (4)। তীতিয়। নাকি ঘ্েচ্ছায় আরে। একটি দীর্ঘ বিবৃতি 


৩৮৪/ ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


মহাবিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে রানী লক্ষ্মীবাঈ, তাতিয়৷ টোপি, কুমার সিং 
ও ফিরোজ শাহই সবচেয়ে বেশি সামরিক উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন, যর্দিও 
বিদ্রোহের পূর্বে তাদের কারো কোনোরকম সামরিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা 
ছিল ন1। ধার্দের বিরুদ্ধে তাদ্দের লড়তে হয়েছিল, তার] ছিলেন ইংল্যাণ্ডের 
শ্রেষ্ঠ পেশাদার সামরিক অফিসার ) তাদের সকলেরই পেছনে ছিল ২০-৩০- 
৪ বছরের যুদ্ধের অভিজ্ঞত1। তারা প্রায় ঘকলেই ক্রাইমিয়! ও অন্তান্ত যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন ; কমাগডার-ইন-চিফ লর্ড ক্লাইভ যুদ্ধ শুরু করেছিলেন 
নেপোলিয়ানের সময়ে -তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধগুলিতে যোগদান করে। তাছাড়। 
তাদের পেছনে ছিল ভারত সরকারের, ইংল্যাণ্ডের ও ব্রিটিশ সাম্রাজোর অর্থবল, 
লোকবল ও যুদ্ধের অন্যান্ত সকল রকমের লাজসরঞ্তাম এবং তখনকার দিনের 
সর্বাধুনিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন ও অন্ত্রশস্ত্র। তা সত্বেও এইসব অনভিজ্ঞ বিব্রোহী 
নেতারা ষে এতদ্দিন ধরে এইরকম দুর্ধর্ধ শত্রর বিরুদ্ধে এত কৃতিত্বের সঙ্গে লড়তে 
পেরেছিলেন, ৷ প্রত্যেক ভারতবাসীরই গর্বের বিষয়। 

তাতিয়ার যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে ফরেস্ট বলেছেন : “সিপাহি বিদ্রোহের সময় যেসব 
নেতার! বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে 
বেশি সাংগঠনিক কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ও নতুন প্রচেষ্টার উদ্োক্ত। ছিলেন। 
কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তার তৎপরত। ও সিদ্ধান্তের অভাব ছিল এবং রণক্ষেত্রে তার 
জাতি মারাঠ-সুলভ সাহস তিনি দেখাতে পারে নি। বেতোগ্জার যুদ্ধে তিনি 
খুব কৃতিত্বের সঙ্গেই আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন; স্যার ইউ. রোজকে 
সেরকম প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়নি । কিন্ত যুদ্ধ শুরুর প্রথমেই তিনি 
রণে ভঙ্গ দিলেন। শ্যার রবার্ট নেপিয়ারের নিকট চূড়াস্তভাবে পরাজিত হবার 
পর ৯০ মাস ধরে কতকগুলি বিস্ময়কর যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব 
সেনানায়কর। লড়েছিলেন তারাই তার কৃতিত্বের প্রধান সাক্ষী। তিনি সামরিক 
গুরুত্বপূর্ণ নতুন নতুন জায়গা! দখল করেছিলেন, শহর দখল করেছিলেন, নতুন 
কামান, সৈম্ত ও রসদ সংগ্রহ করেছিলেন এবং তিনি তার বাহিনীকে সর্বদাই 
গতিশীল করে রেখেছিলেন ।**একটা বন্য দেশের মধ্য দিয়ে হঠাৎ ক্ষিগ্রগতিতে 
তিনি নর্ষদার দিকে ছুটে গেলেন ও সেই নদী পাঁর হলেন। এট] ত্বার একট 
খুবই ছুঃসাহসিক ও কৃতিত্বপূর্ণ কৌশল হয়েছিল । একট। ভীষণ খরশ্রোতা৷ নদী 
তার অনুসরণকারীদের সামনে রেখে তিনি একটা নতুন যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নিয়ে- 
ছিলেন। তারপর থেকে তার মহান লক্ষ্যের ( মহারাষ্ট্রের ) দিকে ঘাওয়াই ছিল 


দিয়েছিলেন। ম্যালিসন সেটি উদ্ধত করেছেন (%০1. [যা 2. 514)। কিন্ত 
এই বিবৃতিটি প্রামাণিক কিন! সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। 


তাতিয়া টো পি/ ৩৮৫ 

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা ।”৮ 
অনেক ইংরেজ লেখকও তাতিয়ার গেরিলাযুদ্ধের কৌশল জন্বন্ধে উচ্চকঠে 
প্রশংসা! করেছেন । তার। তাতিয়াকে দুনিয়ার গেরিলা-যোদ্ধাদের মধ্যে একজন 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেন এবং" তার একথাও বলেছেন ষে, তীঁতিয়ার মতে! সে 


সময়ে আরে। একজন থাকলে ভারত-সাআজ্য থেকে ইংরেজদের বঞ্চিত হতে 
হতো।৯ 
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৩৮৬ /ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


কিন্ত গেরিল! যুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশলে ( ৪096989 ৪৫ (6৪০1০৪ ) 
তাতিয়ার চাইতেও কুমার সিং আরে] বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । শ্রেষ্ঠ 
গেরিলা-যোদ্ধা শিবাজীর রণকৌশল কুমার দিং-ই সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝাতে 
পেরেছিলেন । কুমার সিং-এর যুদ্ধ পরিকয্পন। ছিল অপূর্ব-_তাঁর আত্মরক্ষার 
দিকটাও ছিল যেমন কৃতিত্বপূর্ণ, তেমনই তার আক্রমণগুলিও ছিল অসাধারণ 
দুঃসাহসিক । স্থযোগ ও প্রয়োজন মতো। তিনি যেমন বারবার শক্রকে আঘাতও 
করেছেন, তেমনই আবার তাদের এড়িয়েও চলেছেন। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে 
একমাত্র কুমার সিং-ই গেরিলাযুদ্ধের এই প্রধান ছুটি রীতিকে তার অভিযানে 
প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন । স্থযোগমতে। কুমার সিং নিজে উদ্যোগী হয়ে 
শক্রকে প্রচগ্ডভাবে আক্রমণ করেছেন এবং তার্দের পরাজিতও করেছেন, কিন্তু 
তাতিয়া। সুযোগ পেয়েও ( গেরিলাযুদ্ধের পম্থা অবলম্বন করার পর ) শক্রকে 
নিজের উদ্যোগে আক্রমণ করেন নি; শক্র যখন তাঁকে আক্রমণ করেছে, কেবল- 
মাত্র তখনই তিনি বাধ্য হয়ে গ্রতি.আক্রমণ করেছেন।১০ 

তাতিয়া (এবং ফিরোজ শাহ) অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমত ও ছুঃসাহস 
দেখিয়েছিলেন । গোয়ালিয়ারের পরাজয়ের পর প্রায় এক বছর ধরে তাতিয়। 
'ষেরকম বিরামহীনভাবে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন? তার দৃষ্টাস্ত দুনিয়ার ইতিহাসে খুবই 
বিরল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বারবার বড় বড় শহর ও দুর্গ দখল করেছেন, 
বারবার কামান, লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র হারিয়েছেন, আবার ত] সংগ্রহ করেছেন ; 
পাহাড়-পর্বত ডিডিয়ে নদ-নদী, বন-জঙ্গল অতিক্রম করেছেন এবং অনেক সময় 
দৈনিক ৬* মাইল একনাগাড়ে অশ্বারোহণপে চলেছেন । বারবার ইংরেজ-বাহিনী 
তাঁকে ঘেরাও করে ফেলেছে, বারবার তিনি শত্রব্যুহ ভেদ করে ইংরেজের চেষ্টা 
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তাতিয়া টোপি/ ৩৮৭ 


ব্যর্থ করে দিয়েছেন। শক্তিশালী অগণিত শক্রর শত চেষ্টা সত্বেও তানের চোঁখে 
ধুলে। দিয়ে তিনি নর্মদা পার হয়েছেন। কিন্তু গেরিলা নেতার আর একটি 
কর্তব্যে তিনি নৈপুণা দেখাতে পারেন নি ;- অনেকবার স্থযোগ পেয়েও তিনি 
শত্রুকে আঘাত করার চেষ্টা করেন নি। 

যুদ্ধের সময় সর্বদ1 যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া, পিছু-হঠা, শক্রর গ্বার! আক্রান্ত হয়ে 
পলায়ন কর! - এসবের ফলে যোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃংখল। ঘটায়, তাদের মনোবল 
ভেঙ্গে দেয় ও পরাজয়ের মনোভাব এনে দেয়। দক্ষতার সঙ্গে পিছু-হঠ] এক কথা, 
আর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্তে পলায়ন কর। অন্ত কথ।।' 
গেরিল। যুদ্ধে সংঘর্ষ এড়িয়ে যাঁওয়া অথবা পিছু-হঠার কৌশলের সঙ্গেই অঙ্গালী- 
ভাবে জড়িত রয়েছে শত্রকে অকন্মাৎ চূড়ান্তভাবে আক্রমণ করার নীতি। 
এইরকম আক্রমণই শক্রর মনে ভীতির সঞ্চার করে, তার মনোবল ভেঙ্গে দেয়, 
এবং পক্ষান্তরে গেরিলাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে ও তাদের নৈতিক বল 
বাড়িয়ে দেয়। গেরিল! যুদ্ধের একট প্রধান নীতি হলো -শক্রর সৃবিধাঁমতে। 
তার নির্বাচিত ক্ষেত্রে লড়াই এড়িয়ে যাওয়া, এবং ্বনির্বাচিত ক্ষেত্রে শত্রুকে 
টেনে আন। ও সেখানে তাকে প্রচণ্ভাবে আছাত কর]। এই নীতি অম্থুদরণ 
করেই কুমার সিং তাঁর বাহিনীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন । তাঁর পিছু-ছঠা' 
পরিস্থিতির ওপর ক্ষমতা বজায় রেখেই হতো, কথনো তা আতঙ্কগ্রস্ত পলায়ন 
হতে ন1; প্রয়োজন হলে পিছু-হঠার সময় অনুসরণকারী শত্রুকে তিনি আঘাতও 
করতেন। তাতিয়। তার সৈন্যদের এইভাবে শিক্ষা দিতে পারেন নি- অনেকবার 
তাদের আতঙ্ক ও বিশ্ংখলার জন্যে তাঁকে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে হয়েছে। 
এই পলাতক, পরাজিত ও ভগ্নো্ম গেরিলাদের নিয়েই তাকে পুনরায় লড়াই 
শুরু করতে হয়েছে। 

ভাঁতিয়ার সবচেয়ে বড় তৃল হয়েছিল, নর্যদা। অতিক্রম করে মহারাষ্ট্রের ঘ্বার- 
দেশে পৌছাবার পর আবার সেখান থেকে মধাগ্রদেশে প্রত্যাবর্তন কর]। সেই 
সময়কার পরিস্থিতিতে মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করাই ছিল তার 
একমাত্র অবশিষ্ট আশা পূর্বে তাঁতিয়া অনেকবার মেরকম অসাধ্য সাধন 
করেছেন। এবারও ঘদি সেইভাবে মরীয়। হয়ে মহারাষ্ট্রে গ্রবেশ করার চেষ্টা 
করতেন, তাহলে তীর স্বপ্নকে মফল করার জন্তে একট] নতুন পথ উন্মুক্ত হয়ে; 
বেতে। 


মহাবিদ্রোহে গেরিলা যুদ্ধ 


বিদ্রোহের প্রথম দিকে দিল্লিকে কেন্দ্র করে যে লড়াই হয়েছিল, তার সমস্ত 
উদ্ঘোগ ও নেতৃত্ব ছিল দিপাহি বাহিনীর হাতে । ১৮৫৭ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর 
দিল্লির পতনের পর যুদ্ধের প্রথম পর্যায় শেষ হলো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহে 
সিপাহি-নেতৃত্বেরও অবসান ঘটল । দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদ্রোহের নেতৃত্ব বেসামরিক 
নেতাদের হাতে চলে গেল এবং সর্বত্র জনসাধারণের ফৌজ গঠিত হলে। এবং 
অবশিষ্ট সিপাহিরা সেইসব ফৌজে যোগ দিল। এই পর্যায় হলো গণযুদ্ধের 
পর্যায় । এই পর্যায়ে বিদ্রোহীরা লখনৌ, কানপুর, বেরিলি, ঝান্সি ইত্যাদি 
শহর কেন্দ্রগুলিকে রক্ষা করার জন্তেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল। ১৮৫৭ 
অক্টোবর থেকে ১৮৫৮ এপ্রিল পর্ষস্ত সাত মাস ধরে এই যুদ্ধগুলি চলেছিল। মার্চ 
মাসে লখনৌ এবং এপ্রিল মাসে ঝান্দির পতন ঘটল । তারপর থেকে শুরু হলো। 
মহাবিদ্রোহের তৃতীয় পর্যায় । এই পর্যায়ে বিব্রোহীর। সবত্র গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে 
পড়ল এবং হাজার হাজার কৃষক তাতে যোগ দিল | গণযুদ্ধের এই গেরিলা পর্যায় 
দেঁড়-বৎসরের অধিক কাল ধরে ১৮৫৯ সনের ডিসেখখর মাস পর্যস্ত চলেছিল। 

জওহরলাল নেহরু লিখেছিলেন - “মহাবিদ্রোহ কয়েকজন উৎকৃষ্ট গেরিল। 
যোদ্ধার জন্ম দ্রিয়েছিল। বাহাছুর শাহের আত্মীয় ফিরোজ শাহ ছিলেন 
তাদের মধ্যে অন্যতম, কিন্ত সবচেয়ে দীপ্তিমান ছিলেন ভাতিয়। টোপি ।”১ 

গেরিলাধুদ্ধং ভারতে নতুন কিছু নয়। শিবাজী যে গেরিল। যুদ্ধকৌশলে 
পিদ্ধহস্ত ছিলেন তা তে। সকলেরই জানা কথা। উপজাতি এবং গরিব ও 
স্বমিহীন কৃষকর্দের নিয়ে শিবাজী তার বাহিনী তৈরি করেছিলেন এবং গেরিলা 
ঘুদ্ধনীতি অবলম্বন করে কেক বছরের মধ্যে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে 
শক্তিশালী মোগল-বাহিনী ও মোগল-সাআজ্যকে বিধ্বস্ত করে দ্রিয়েছিলেন। 

১৮৫৭ সনে দিল্লি, লখনৌ, কানপুরের পতনের পর বিদ্রোহীরা গেরিল। যুদ্ধের 
ওপরেই বেশি নির্ভর করেছিলেন। এই যুদ্ধ কেবলমাত্র ভারতবর্ধই নয়, আস্ত- 
তিক ক্ষেত্রেও কম প্রভাব বিস্তার করেনি । ইংল্যাণ্ডের শাসকর। এর গতিবিধি 
অত্যন্ত উৎ্কঠার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । 
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২. কথাটার উৎপত্তি ফরাসিভাষার ৪£95:15 ( গের ) কথ থেকে, অর্থাৎ 
যুদ্ধ; আর £96111118 (গেরিলা) হলো যোদ্ধা। সন্মুখযুদ্ধ এড়িয়ে শক্রকে 
'অতকিতে আক্রমণের পন্থাকেই গেরিলাযুদ্ধ বল! হয়। 


মহাবিত্রোহে গেরিলা যুদ্ধ / ৩৮৯, 


লখনৌ এবং বেরিলি বিত্রোহীফের হস্তচ্যুত হওয়ার পর খানবাহাছুর খান, 
ফৈজাবাদদের মৌলভি আহমদউল্লা, হজরত বেগম, বেনীমাধ প্রমুখ নেতাদের 
গেরিলা-যুদ্ধের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনে উপায় রইল ন1। তাদের 
হাতে তখনো! রয়েছে ৬০-৭* হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা ও ৫*ট। কামান। তাছাড়া, নতুন 
করে বহু রাজা ও তালুকদার তাদের লোকজন ও অস্ত্শশস্্র নিয়ে বিদ্রোহে যোগ 
দিচ্ছেন । এক কথায়, লখনৌ হারানো সত্বেও বিদ্রোহীরা মোটেই নিকুৎসাহু 
হয়ে পড়েনি, তাদের উদ্যম তখনে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল। ইংরেজদের সামরিক 
শক্তিকে চ্যালেগ্ করার ক্ষমতা। তখনো বিদ্রোহীদের রয়েছে । এবং যুদ্ধের জয়- 
পরাজয়ের সম্ভাবন। তখনে। চূড়ান্তভাবে নির্ণয় হয়ে যায়নি । 

মার্চ মাসে ইংরেজরা লখনৌ দখল করল । তখন গ্রীক্ষকাল, তাঁর পরেই 
সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যস্ত বর্ধাকাল। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্তে এই সময়টাতে 
ইংরেজ-বাহিনীর পক্ষে ব্যাপকভাবে সামরিক অভিযান চালানে। সম্ভব ছিল না। 
এই সময়ট। ছিল নিজেদের সুসংগঠিত করার জন্যে বিদ্রোহীদের পক্ষে একটা স্বর্ণ 
ক্থযোগ। বিদ্রোহীদের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গঠন কর 
কিন্তু এ বিষয়ে তারা! কোনে! চেষ্টা করেছিল বলে কোনো গ্রহ্াণ নেই । তারা 
ষে যেদ্দিকে পারল তাদের বাহিনী নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারা পরস্পরের সঙ্গে 
বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকল এবং বিচ্ছিন্ন ভাবেই ১৫ মাস যাঁবত যুদ্ধ করে গেল, কিন্ত 
পরস্পরের সঙ্গে ফোগাধোগ স্বাপন করে সাধারণ শত্রর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জ্থে 
কোনে পরিকল্নন] গ্রহণ করল ন!। 

১৮৫৮ সনের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্ষস্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার 
মাঝখানে দিয়ে পশ্চিম থেকে পূ পর্বস্ত একট। কোমরবদ্ধের মতো কিছু এলাকা, 
বিশেষ করে শহর গুলি ইংরেজের অধীনে ; তার উত্তরে ও দক্ষিণে সমস্ত অঞ্ল- 
গুপিই ছিল বিপ্রোহীর্দের অধীনে - উত্তরে ছিলেন অযোধ্যার বেগম, মন্সুখান, 
ফিরোজশাহ, হরদৎ সিং প্রমূখ ; আর দক্ষিণে বেণীমাধো, হনুমস্ত সিং, হরিচাদ 
ও অন্যান্তর] ; এছাড়া, উত্তর-পূর্ব কোণে নেপালের সীমান্তে ছিলেন নানা- 
সাহেব ও তার অন্থগামীর]। 

বেরিলি হ্তচ্যুত হবার পর খানবাহাছুর খান আরো অনেকদিন ধরে গেরিলা 
কায়দায় লড়েছিলেন। তিনি এই সময়ে ঘে ঘোষণাপত্রটি প্রচার করে- 
ছিলেন ত] মহাবিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল । তিনি বলেছিলেন : “শক্ত 
বাহিনীর সঙ্গে সম্মুথযুদ্ধ এড়িয়ে চলবে, কারণ তার্দের বাহিনীগুলি তোমাদের 
চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং তাদের শৃংখলাও অনেক বেশি। তাছাড়া 
তাদের অনেক কামান আছে। কিন্তু তার্দের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখবে। 
নধ্ীর সব ঘাটগুলিতে ভালো করে পাহার। দেবে, তার্দের যানবাহন ধ্বংস করবে, 
তাদের সাজসরঞ্জাম, খাস্থপ্রব্য কেড়ে নেবে । তাদের পিকেট ও ভাকগাড়ি বিচ্ছিন্ন 


৩৯*/ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


করে দেবে, তাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি থাকবে) আর তাদের এক মুহর্তও 
'শাস্তিতে থাকতে দেবে ন1।” 
মোগল-বাদশাহ পরিবারের বংশধর ফিরোজ শাহ, বিদ্রোহ যখন শুরু হয় তখন 
তিনি ছিলেন মক্কায়। তার ভারতে ফিরে আসার পূর্বেই দিল্লি বিদ্রোহীদের 
হস্তচ্যুত হয়েছে । ফিরোজ শাহ বেরিলির যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন । তিনি 
পুনরায় মধ্যভারতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যস্ত তাতিয়া টোপির 
সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন । এই দীর্ঘ সময় ধরে একট। বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে তিনি 
গেরিলা-নীতি অনুসরণ করে অনেকগুলি যুদ্ধ করেছিলেন। বেরিলি থেকে 
মধাভারতে আসার পথে এটোয়। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট আলান হিউম ফিরোজকে 
বাধ! দেন ও তাঁকে ধরবার চেষ্ট৷ করেন। হিউমের বাহিনীকে ফিরোজ সম্পূর্ণরূপে 
পরাস্ত করেন এবং হিউম কোনোমতে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। ( এইসব 
ঘটনার ২৫ বছর পর খন ইংরেজ শাসকর1 আবার একট। বিদ্রোহের বিভীষিকা 
দেখতে শুর করেছিল, তখন এই হিউমই কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় 
ভারতের ক্রমবর্ধমান জাতীয় বিক্ষোভকে একট। নিরাপদ খাতে পরিচালিত করার 
জন্তে জাতীয় কংগ্রেস পত্তন করেছিলেন । ) 
অকটোবর মানের প্রথমদ্দিকে বর্ধাকাল শেষ নাঁঁহুতেই ফিরোজ ইংরেজ- 
বাহিনীকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিলেন । হীরাটাদ ৬ হাজার সৈন্য ও ৮ট1 
কামান নিয়ে গোমতী অতিক্রম করলেন। অনেক তালুকদার আরে। ৬ হাজার 
সৈন্প ও ৪ট1 কামান নিয়ে হীরাষ্ঠটাদদের সঙ্গে ফোগ দ্রিলেন। তিনি সান্দেলা 
শহরের নিকট ইংরেজদের আক্রমণ করলেন। কয়েকবার আক্রমণ করেও 
হীরাটাদ ইংরেজ-বাছিনী ধ্বংস করতে পারলেন না। উভয় পক্ষেই অনেক 
হতাহত হলো । 
ইংরেজ-বাহিনীরও অকটোবর মাস থেকে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। অধোধ্যার 
রাজাদের যেসব শক্তিশালী ছুর্গ ছিল, সেগুলি একে একে ইংরেজরা দখল 
করতে লাগল। প্রথমেই আক্রান্ত হলেন খানপুরিয়! রাজপুতদের শক্তিশালী 
রাজ] রামগোলাম সিং । প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর রামপুর কাশিয়াতে তার শক্তি- 
শালী হুর্গ ইংরেজর। দখল করে নিল । তারপর ১*ই নভেম্বরে আমেথির রাজ৷ 
লালমাধে। সিং-এর ছুর্গও শক্ররা দখল করল । যুদ্ধ চলাকালীন গভীর রাত্রে 
লালমাধো সিং পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন । 
* বিদ্রোহী রাজা ও তালুকদারর] যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন তাহলে তাদের 
জীবন ও ধনসম্পত্তির কোনে! ক্ষতি হবে নী, এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে তার্দের মধ্যে 
অনেকে সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করতে থাকেন। 
২৮শে নভেম্বর রাজ। বেণীমাধোর ৮ মাইল পরিধি ব্যাপী শংকরপুরের বিশাল 
শক্তিশালী দুর্গ ইংরেজর]! আক্রমণ করল। ইংরেজদের শক্তিশালী কামানের 


মহছাবিত্রোহে গেরিলা যুদ্ধ / ৩৯১ 


গোলার বিরুদ্ধে' আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। বেণীমাঁধেো! ১৫ হাজার 
তৈন্ত ও কয়েকটি কামান নিয়ে ছুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন । তিনটি ইংরেজ 
বাহিনী সর্বক্ষণের জন্তে তাকে অন্থসরণ করতে লাগল। ১৮৫৮ সনের ২৮ 
নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যস্ত অনেক চেষ্টা করেও বেণীমাধোকে ইংরেজর! 
ধরতে পারেনি। গেরিল1 কায়দা! অবলম্বন করে শত্রর চেষ্টাকে তিনি বারবার 
ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন ।৩ 

বাঙ্কির যুদ্ধে পরাজয়ের পর বেণীমাধো৷ নেপাল রাজ্যের পাহাড়ে আশ্রয় 
নিয়েছিলেন । কিন্তু সেখানে ইংরেজদের “বিশ্বস্ত কুকুর” জঙগবাহাছুর বেণীমাধোকে 
শাস্তিতে থাকতে দেয়নি। “বেণীমাধেো আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। 
ডাং উপত্যকায় গুর্খ! সৈন্যদের সঙ্গে তার লড়াই হয়। তাতে অনেক “সৈন্যসহ 
তার মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধে তার ভাই যোগরাঁজ িং-এরও মৃত্যু হয় 1৮৪ 

গেরিলা কায়দায় আরো ঘার। শেষ পর্যস্ত লড়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন 
গোলাম হোসেন, ধিনি জৌনপুরে ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করেছিলেন ; 
মহম্মদ হোসেন আমরোহ। ও হারিয়াতে শত্রদের কয়েকবার আক্রমণ করেন, 
এবং নিজাম আলি খান ও আলিখান সেওয়াতি পিলভিত আক্রম্ণণ করেছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে শ্মরণ রাখতে হবে যে, ১৮৫৮ সনের ১৭ই জুন গোয়ালিয়ারের যুদ্ধে 
ঝান্সির রানীর ৃত্যুর পর তাতিয়! টোপি ৯ মাস ব্যাপী মধ্যভারতে গেরিল! 
কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন । ১৮ই এপ্রিল ১৮৫৯ যেদিন তাতিয়ার 
ফাসি হয়_ সেইদিন মধ্যভারতের গেরিল। যুদ্ধের গৌরবময় অধ্যায়টি শেষ হয়। 

ফেব্রুয়ারি মাসে নেপালের যুদ্ধে বেণীমাধোর মৃত্যুর পর অমর মিং আরো 
কিছুদিন যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন “ছুর্দমনীয় কর্মোগ্যম নিয়ে যুদ্ধকে 
চালিয়ে নিয়ে যাঁধার জন্যে অমর সিং এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাচ্ছিলেন 
নানাপাহেব নেপালে চলে যাবার পর তেরাইতে অমর সিং নানার সৈহ্যদের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত জঙ্গ বাহাছুরের একটা বাহিনী :৮৫৯ সনের 
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তাঁকে ধরে ফেলে ।” গোরখপুর জেলে €ই ফেব্রুয়ারি 


৩. 169 [93901 18000 8100 1019 10910] 10906 5001191196 8090105 
00. 507811] 00109 01 3110191) 00009 ড1)6106৬$51 005% 10170 217 
92000100109) 200 15062060 0660915 96£0106 6106109 (01955 »/101)00 
06117188109 ৮৪৫616. 7 299805 ০0? 60986 910011)181)69 1176 
9685615951৩ 112123960 (106 7311681) 0০019, ০০৫ ৪1%1255 6105৫ 
0১৩10, (10151010021 2:7142657 7221010%/80)5 0. 574) 

6, 9911, 2, 368 


৩৯২ /ভারতীয় মহাবিপ্রোহ 


১৮৬* তারিখে রক্ত আমাশয় রোগে তার মৃত্যু হয়।৫ 

লখনৌর পতনের পর ভারতের গণযুদ্ধ যে একট] নতুন চরিত্র গ্রহণ করতে 
যাচ্ছিল, মার্কস তা৷ বুঝেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : “প্রথমে দিল্লি ও পরে 
লখনৌ, সিপাহি বিদ্রোহের পর পর এই ছুটি সদর ঘণাটি দখলে ইংরেজদের বিরাট 
সামরিক যুদ্ধকর্ম সত্বেও ভারতকে শান্ত করার কাজ সম্পূর্ণ করতে এখনে। অনেক 
দেরি আছে। বস্ততপক্ষে, ব্যাপারটায় আসল মুশকিল সবে শুরু হচ্ছে প্রায় এই 
কথায় বলা যেতে পারে । বিদ্রোহা সিপাহীর। যতক্ষণ বুহুৎ জনসংখ্যায় একত্র 
হয়ে থাকছিল, যতক্ষণ প্রশ্নট। ছিল বড়ে। আকারে অবরোধ ও সম্মুখ সমর, ততক্ষণ 
এব্প যুদ্ধকর্মে ইংরেজ সৈন্তদের বিপুল উতৎকর্ষের দরুণ সবকিছু স্থবিধ। থাকছিল 
তাদেরই । কিন্তু যুদ্ধ এখন যে নতুন চরিত্র নিচ্ছে তার সঙ্গে এ স্থবিধা বনু 
পরিমাণে খোয়1 যাবারই লম্াবন1।*** ইতিমধ্যে কিন্তু বিভিন্ন দিকে একট! 
গেরিল। লড়াই ষেন ছড়াচ্ছে। সৈন্য টেনে নেওয়া হচ্ছে উত্তরে, তখন বিন্রোহী 
সৈম্যদ্দের বিচ্ছিন্ন সব দল গঙ্গা! পার হয়ে ঢুকছে দৌরাবে, কলকাতার সে 
যোগাযোগ ব্যাহত করছে, এবং তদের ধ্বংসলীলার ফলে কৃষকর। জমির খাজনা 
দিতে পারছে না, অথব। অন্তত খাজন। ন। ধেবার একট। অজুহাত মিলছে 
তাদের। 

“এমনকি বেরিলি দখল করলেও এমব জ্রালাতনের প্রতিকার ঘটানে। দুরে 
থাক, ত1 বোধহয় বেড়ে ওঠারই স্ভ্ভাবন। | এই এলোমেলে] যুদ্ধেই দিপাহীন্দের 
স্থবিধ!। লড়াইয়ে ইংরেজর। তাদের যে পরিমাণে হারাতে পারে, ঠিক সেই 
পরিমাণেই তার। ইংরেজ পৈন্যদের হারাতে পারে মার্চে। একট] ইংরেজ বাহিনী 
দিনে কুড়ি মাইল যেতে পারে না; শিপাহী বাহিনী যেতে পারে চল্লিশ, এবং 
জোর তাগাদা থাকলে এমনকি ষাট মাইল। সিপাহী সৈন্যদের প্রধান মুল্যই 
হুল তাদ্দের গতিবিধির এই ক্রততা, এবং আবহাওয়া সহা করার ক্ষমত। ও 
খোরাকির অপেক্ষাকৃত সহজত। মিলে ত] তাদের ভারতীয় যুদ্ধ বিগ্রহে অপরি- 
হার্য করে তুলেছে।""" নতুন নতুন বিদ্রোহীর উদয় ন৷ হলেও রণক্ষেত্রে এখন 
সশস্ত্র লোকের সংখ্য। দেড় লক্ষের কম নয়, আর অগ্ত্রহীন অধিবাসীর। ইংরাজদের 
কোনে সহায়তাও করে ন।, সংবাদও দেয় না।”৩৬ 

এই প্রবন্ধের পাচ সপ্তাহ পরে এঙ্গেল্স লিখেছিলেন : “ভারতের যুদ্ধ ক্রমশ 
এলোমেলে। গেরিল। যুদ্ধের সেহ পধায়ে প্রবেশ করছে যা আমর। তার অতি 

€আনন্ন ও বিপজ্জনক পর্যায়ের বিকাশ বলে একাধিকবার উল্লেখ করেছি। সম্মুখ- 
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৬. মার্কস, এলেলস : প্রথম ভারতীয় গ্বাধীনতা যুদ্ধ: ১৮৫৭-৪৯, 
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মহাবিস্তরোহে গেরিল। যুদ্ব/ ৩৯৩ 


যুদ্ধে এবং শহর ও ঘণাটি-গড়া, শিবির রক্ষায় ক্রমাগত পরাজয়ের পর অত্যত্থানী 
সৈন্য ক্রমশ দুই থেকে ছয় কি আট হাজার লোকের ছোটে ছোটো দলে ভেঙে 
ষায়। কাজ করে কিছুট। স্বাধীনভাবে, কিন্তু কোনে বৃটিশ ডিট্যাচমেন্টকে 
আলাদাভাবে আচমক1 ঘায়েল করার সম্ভাবনা থাকলে একট! স্বস্লকালীন 
অভিযানে মিলিত হতে ভার] সদাই প্রত্তত।'-* এইভাবে হিমালয় থেকে বিহার 
ও বিদ্ধ্যপর্বত পর্যস্ত এবং গোয়ালিয়র ও দিল্লী থেকে গোরখপুর ও দানাপুর পর্স্ক 
এলাকাট। ছেয়ে গেছে সক্রিয় অভ্যুরখানী দলে, ১২ মাস যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় তার 
কিছুটা পরিমাণে সংগঠিত এবং কয়েকবার পরাজিত হলেও প্রতি পরাজয়ের 
অনির্ধারক চরিত্রের দরুণ ও বৃটিশদের স্বল্প স্ববিধা লাভের ফলে তার। উৎসাহিত । 
একথ! সত্যি যে, তাদের সমস্ত ঘাটি ও যুদ্ধকর্ষের কেন্দ্র তাদের কাছ থেকে 
কেড়ে নেওয়1 হয়েছে; তাদের রসদপত্র ও কামানের বেশির ভাগটাই খোয়। 
গেছে) গুরুত্বপূর্ণ শহর সবই শক্রর হাতে। কিন্তু অন্তদিকে এই সমগ্র বিপুল 
এলাকাটায় বৃটিশদের দখলে আছে কেবল শহরগুলে। এবং খোল মাঠের শুধু 
সেইটুকু যেখানে ভার ভ্রাম্যমাণ বাহিনী গিয়ে দাড়িয়েছে ) পাল। ধরার আশা। 
না রেখে তার! তাদের ভ্রতগতি শক্রদের পশ্চাঙ্ধাবন করতে বাধ্য এবং এই 
হয়রানি যুদ্ধ-পদ্ধতি তাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে বছরের সবচেয়ে মারাত্মক 


ঝতৃটায়।”? 


নিট িতিিরিযিারা টি এ মেরোজী 
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বিজ্রোহীরা বড় বড় শহরগুলি হারালেও, গেরিলা! যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে 
জয়ের সম্ভাবনা! যে তখনে। ভাদ্ের একেবারে লুগ্ত হয়ে যায়নি, তা! এঙ্গেল্স 
বুঝতে পারছিলেন। ইংরেজরা কতকগুপি শহর দখল করলেও এবং কতকগুলি 
যুদ্ধে জিতলেও, তাদের তখনো অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, এবং 
তাদের চূড়ান্ত বিজয় তখনো স্থনিশ্চিত ছিল ন1। এল্েল্‌স সে সময় লিখেছিলেন : 
“দেশজ ভারতীয় তার গ্রীষ্মের মধ্যদিনের গরম সইতে পারে অপেক্ষাকৃত 
অনায়াসে, অথচ ইউন্লোপীস্দের পক্ষে গায়ে রোদ লাগলেই প্রায় নিশ্চিত মৃত্যু 
এরকম খতুতে ৪* মাইল মার্চ করে যেতে পারে ভারতীয়, অথচ ১০ মাইলেই 
ভেঙে পড়বে তার উত্তর দেশীয় প্রতিপক্ষ ঃ তার পক্ষে এমনকি গুমট বর্ষা ও 
জল! জঙ্গনও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, আর বর্ধাকালে বা জল! এলাকায় 
ইউরোপীয়দের এতটুকু মেহনতে নাগে আমাশয়, কলেরা, ম্যানেরিয়! ।-"* 
জেনারেল রোজের সৈম্ভবাহিনীতে রৌব্রে পতিত ও শক্রর হাতে পতিতর্দের 
তুলনামূলক সংখ্যা থেকে - লখনৌ সৈন্তাবাস পীড়িত, ৩৮ নং রেজিমেন্ট গত 
শরতে এসেছিল সহম্রাধিক সৈল্সসহ, এখন তাদের সংখ্য। সাড়ে পাঁচশও নয়_ 
এই রিপোর্ট থেকে এবং অন্তান্ত লক্ষণ থেকে আমর এই সিদ্ধান্তও টানতে 
পারি ষে, গত বছরের অভিযানের পুরোন রোদ পোড়। ভারত সৈন্যদের জায়গ। 
নিয়েছে ঘষে সগ্ভাগত পদৈন্ত ও ছোঁকরারা, তাদের মধ্যে এপ্রিল ও মে মাসের 
গ্রীক্মতাপ তার যথ। কর্তব্য করছে। ক্যাম্পবেলের হাতে যে লোক আছে 
তাদের নিষে হ্াভলকের মতো। জোর মার্চ তিনি করতে পারেন না, এবং বৃটিশ 
সরকার দিও ফের জোরালো অতিরিক্ত সৈম্ত পাঠাচ্ছে, ত1 হলেও যে শক্র 
সর্বাধিক অন্কৃল সর্ত ছাড়া বুটিশদের সঙ্গে লড়তে চায় না, তার বিরুদ্ধে এই 
গ্রীষ্ম অভিযানের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেবার পক্ষে সে সৈন্য যথেষ্ট হবে কিন। সন্দেহ 
আছে।” 

এই সঙ্গে এঙ্গেল্স বিদ্রোহীদের ভবিশ্বৎ সম্ভাবনাটাও তুলে ধরলেন : 
“অতুযুতখানে ভাগ্য নির্ভর করছে তার প্রসারিত হতে পারার উপর | ছড়িয়ে 
বাওয়। দল গুলি ধর্দি রোহিলখণ্ড পেরিয়ে রাজপুতন। ও মারাঠা রাজ্যে ন। ঘেতে 
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মহাবিদ্রোহে গেরিলা যুদ্ধ / ৩১৫ 


পায়ে, আন্দোলন যদি উত্তরের কেন্জীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে তাহনে কোনো 
সন্দেহ নেই যে, সামনের শীতই দ্বলগুলিকে ছত্রভঙ্গ ও তাদের ডাকাঁতে পরিণত 
করার পক্ষে ঘথেষ্ট হবে-আর অরধিবাপীদের কাছে তার! অচিরেই শাদামুখো 
আক্ষমণকারীদের চেয়েও হয়ে উঠবে বেশি স্বণারহ।”৮ | 
লখনৌ পতনের সমন্ন একজন ইংরেজ অফিসার লিখেছিলেন : বিশ্বোহীর। 
তখনো পর্বস্ত খুবই শক্তিশালী ও দৃঢ়সংকল্প ) সমস্ত অযোধ্যাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
এবং ভাঙ্দের কামানের গোল। যতদূর পৌছয় ততটুকুই ইংরেজের অধিকার ।৯ 
লখনৌ পতনের পর বারি ইত্যাদি অঞ্চলে আহমদউল্লার নেতৃত্বে ষে যুদ্ধগুলি 
হয়েছিল, তাতে তিনি গেরিলাযুদ্ধের যে পারদশিতা দেখিয়েছিলেন ত। তার 
শক্রুপক্ষকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।৯০ মে মাসে পোভেইনের যুদ্ধে তার 
স্বত্যুতে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে! । 
দিল্লি, লখনৌ, কানপুর, বেরিলি, ঝান্দি ইত্যাদি স্থানে ইংরেজদের নৃশংসতার 
কথ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে জনসাধারণকে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে আরে! শক্ত করে তুলল। ফলে গ্রামাঞ্চলেও গণবিক্ষোভ তীত্র আকার 
ধারণ করল। স্বভাবতই এই পরিস্থিতি উত্তর-ভারতে, মধ্যভারতে ও পশ্চিম- 
বিহারে গেরিল। যুদ্ধের অঙ্কৃলে একট! চমৎকার আবহাওয়! স্প্টি করেছিল। 
করেকজন বড় বড় রাঙগার্দের কথ। পূর্বেই বল! হয়েছে । আরে। অসংখ্য বড়- 
ছোট-মাঝারি রাঁজা-তালুকদাররাও তাদের কৃষক-বাহিনী নিয়ে গেরিলাযুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য । 
স্থলতানপুরেনর যেন্দি হালন অযোধ্যার উত্তর ও পূর্বের জেলাগুলিতে শেষ পর্যস্ত 
লড়েছিলেন। নসরৎপুরের বেণীবাহাছুর সিং এলাহাবাদের চতুর্দিকে বহুর্দিন ধরে 
লড়েছিলেন। পৃরথ্ীপাল সিং কানপুর ও লখনৌ অঞ্চলে ইংরেজ-বাহিনীকে 
অনেকবার আক্রমণ করেছিলেন। এলাহাবাদ্দের মৌলভি লিয়াকৎ আলি, 
আকবরপুরের অমরেশ সিং, বিহারের মাধোগ্রসা্, উদ্দেদ সিং, রাজকুমার 
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৩৯৬) তার তীর মহাবিজ্রোহ 


চন্দ্রেশ সিং, ইন্দ্রাজৎ সিং প্রমুখ নেতার। গোগরা নদী পার হয়ে বহুদিন পর্যন্ত 
যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন যমুনার দক্ষিণে বারজোর সিং কুঞ্চ ও কান্পির. 
মধ্যবর্তী এলাকায় লড়াই করে এইসব অঞ্চল নিজের অধীনে রেখেছিলেন । 
সাগর প্রদেশের বিদ্রোহী নেতা দালাৎ সিং-এর জালাউন, ঝান্সি, হোসাঙ্গাবাদ 
ও রাজপুতানার গেরিল! যুদ্ষগুলি প্রসিদ্ধ। প্রত্যেকট। যুদ্ধেই গেরিলার! 
জনসাধারণের নিকট থেকে সর্বতোভাবে ও সক্রিয়ভাবে সাহায্য পেয়েছিলেন । 
তানাহনে এতদিন ধরে শক্তিশালী শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানে। সম্ভব হতো 
ন1 (৯১ 

তাতিয়া টোপি, কুমার সিং ও অমর সিং-এর গৌরবোছ্ল গেরিল! যুদ্ধগুলি 
সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা! কর! হয়েছে। কুমার সিংএর মৃত্যুর পর ঘন তার 
ভাই অমর সিং নতুন উদ্যম নিয়ে গেরিলাযুদ্ধের একট] নতুন অধ্যায় শুরু 
করলেন, তখন বিজ্রোহের প্রায় শেষ অবস্থা । যুদ্ধে অমর সিং-এর এরকম 
কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে মার্স আবার আশান্িত হয়ে উঠেছিলেন এবং মহা- 
বিশ্বোহের ওপর তার শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন ( ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ ) : 

“বাশ ও ঝোপবাড়ের এই ছূর্তেষ্ঠ জঙ্গল দখল করে আছে অমর সিং, সক্রিয়ত! 
ও গেরিলা যুদ্ধের জ্ঞান তার মধ্যে যেন দেখা যাচ্ছে বেশী। অন্ততপক্ষে, চুপ 
করে বুটিশদের জন্ত অপেক্ষা করে না থেকে যেখানে পারছেন সেখানেই তিনি 
'ওদের আক্রমখ করছেন। তার এ ঘাটি থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করার আগে বর্দি 
অযোধ্যার অভ্যুখানীদের একাংশ তার সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে ইদানীং ঘ। 
করতে হস্েছে ভার চেয়ে কঠিনতর কর্তব্ই আশ করতে হুয় বৃটিশদের ৷ এই' 
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মহাবিদ্রোহে গেরিলা যুহ/ ৩৯৭ 


ন্ঙ্লগুলি আজ প্রায় ৮ মাস যাবৎ অত্যুত্থানী দলগুলির পক্ষে আশ্রয়ের কাজ 
'কল্পছে, বৃটিশের প্রধান যোগাযোগ পথ, কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্যস্ত 
গ্যাও ট্রাঙ্ক রোডটাকে বিপজ্জনক করে তুলতে পেরেছে তারা ।”১২ 

গেরিলাযুদ্ধের একট। প্রধান. নিয়ম হলে। এই ঘে, গেরিলা-যোদ্ধাদের পেছনে 
একট ঘ1টি-এলাক। (9৪3০ 215৪) সংগঠন কর] নিতান্ত শ্রয়োজন। এই ঘাটি 
এষন হবে যেখানে কোনে! শক্র প্রবেশ করতে পারবে না। (শিবাজী গ্রথষ 
থেকেই তার ঘাটিকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়েছিলেন । তার সাফল্য 
লাভের এট! ছিল অন্যতম কারণ। ) গেরিলাযুদ্ধের মূল কাজ হলে! পরি কল্পনা 
অস্থায়ী ঝটিকা বেগে শক্রকে অতকিতে আক্রমণ কর]। মেরে পালিয়ে যাও, 
লুকিয়ে অপেক্ষা করো, আবার মারে। ও পালাও ; এইভাবে শক্রকে অতিষ্ঠ করে 
তোলো, ভার মনোবল (001216) ভেঙ্গে দাও, তাকে বিশ্রামের অবকাশ দেবে 
না এরই নাষ সচল যুদ্ধ ( 0১০)11৩ ৪1৩ )। এই সচল যুদ্ধকে সঠিকভাবে 
বিকশিত কর। বা ন1 করার ওপরেই নির্ভর করে বিদ্রোহের জয়-পরাজয়ের 
সম্ভাবন]। 

নিশ্চল যুদ্ধের কৌশল অনুসরণ করার অর্থ হলে। বিদ্রোহীদের পক্ষে আত্মহত্যার 
সাষিল। বিপ্রোহের প্রথম দ্বিকেই বিভ্রোহীর। দিল্লি, লখনৌ, কানপুর, বেরিলি, 
ফরাকাবাদ, মোরাদাবাদ, ঝান্সি ও আরে। অনেক ছোট-বড় শহর দখল করল। 
কিন্ত শহর দখল করার পর বিক্রোহীর। নিশ্চল-যুদ্ধনীতি (৪680০ 17৩ ) 
অবলম্বন করে শক্রদের আক্রমণের জন্তে অপেক্ষা করতে লাগল। ফলাফল এই 
হলে। যে কয়েক মাসের মধ্যেই বিদ্রোহীরা শহরগুলি হারালো! । অথচ এই 
সময়ের মধ্যেই বিদ্রোহীব্লা সচল-যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে এই শহরগুলিকে প্রচণ্ড 
শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করতে পারত। গেরিলা-বাহিনী গঠন করে এই 
শহ্রগলি থেকে একশো, ছশে। এমনকি ৫*০ মাইল পর্যস্ত যুদ্ধকে ছড়িয়ে দ্িন্ধে 
পারত এবং এইভাবে তার্দের ঘাটি থেকে বহ্ুদূুরেই শক্রর অগ্রগতিকে রোধ করে 
্াঁড়াভে পারত। এইভাবে গতিশীল রূপে যুদ্ধকে সংগঠিত করার স্থযোগ- 
স্থবিধাগুলি বিদ্রোহীদের ছিল, বিশেষ করে বিদ্রোহের প্রথমদিকে | খুবই 
দুঃখের বিষয় যে, বিদ্রোহী-নেতার! এইসব স্থযোগ-স্থবিধাগুলির সম্যবহার 
কন্পতে পারেন নি। আশ্চর্যের বিষয় ষে, ভারতে শিবাজীর মতে। এমন চমৎকার 
নজির থাকা সত্বেও কোনে বিদ্রোহী-নেতা বিশেষত নানাসাহেব, তাতিয়া টোপি 
অখব। বান্দির রানী গেরিলাধুদ্ধের নীতিগুলি বিদ্রোহের প্রথমদিকে একেবারেই 
প্রয়োগ করেন নি,-বিশেষ করে মধ্যভারত ধখন ভৌগোলিক অবস্থার দিক 
থেকে গেরিল। যুদ্ধের জন্তে একট] আদর্শ অঞ্চল ছিল । 


১২. মার্কস-এক্সেলস : এ, পৃ. ১৯৩ 


৩৯৮/ভারতীয় যহাবিজ্রোহ 


ঘিজি, লখনৌ, কানপুর ইত্যাদি বড় বড় শহরগুলি হারাঁবার পরও উত্তর-. 
পশ্চিম গ্রদেশে, অযোধ্যায়, পশ্চিম-বিহারে, ছোটনাগপুরে ও মধ্যভারতে শক্কি- 
শালী ঘাটি নতুন করে তৈরি কর! বিদ্রোহী-নেতাদের পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। 
কিন্ত একমাঅ কুমার মিং এ বিষয়ে কিছুটা! গুরুত্ব দিয়েছিলেন ; অন্ত নেভার 
এই সমস্যা নিয়ে একেবারেই মাঁথ! ঘামান নি। 

অধোধ্যায় অনেক নদ-নদী, খাল ও বন-জঙ্গল ছিল। তাছাড়া আরো ছিল 
বিস্রোহী রাজাদের অসংখ্য শক্তিশালী হুর্গ ।১৩ দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায়, আমেথি 
ও শংকরপুরের হূর্গগুলি ছিল ৮ মাইল পরিধির দেওয়াল, পরিখ। ও ছূর্ভেচ্চা বন- 
জঙ্গল দিয়ে ঘের] এই দুর্গগুলিকেই বিভ্রোহীরা তাদের ঘাঁটি এলাকার 
কেন্ত্ররপে তৈরি করে নিতে পারত এবং এইসব কেন্দ্রগুলি থেকেই স্থুপরিকর্ি্ 
ভাবে বহু দূরব্যাপী শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ চালাতে পারত এবং শক্রর পক্ষে 
এই কেন্্রগুলির নিকটে আসা অসম্ভব করে তুলতে পারত । কিন্ধু নেতারা তা! 
করলেন না। তার] তার্দের এই দুর্গগুলিকে আরো শক্তিশালী করলেন এবং 
তাদ্দের লোকজন নিয়ে শত্রুর আক্রমণের জন্তে সেখানে অপেক্ষ। করতে লাগলেন। 
শহরগুলিতে পূর্বে নেতার! যেমন আত্মরক্ষার (৫967091%৩ ) নীতি অবলম্বন 
করে স্থানিক যুদ্ধে (7১০91610081 811০ ) সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন, 
এ ক্ষেত্রেও তাই হলে1| বিদ্রোহীরা বীরের মতে। লড়লেন, তাদের মধ্যে বজন 
নির্ভীকভাবে প্রাণ দিলেন, কিন্তু শত্রর উৎকুষ্টতর কামান ও এনফিন্ড 
রাইফেলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা কর] তাদের পক্ষে সম্ভব হলে না। এই হুর্গগুলি 
হারাবার পরই বাধ্য হয়ে তার] গেরিলাধুদ্ধের দিকে জোর দিয়েছিলেন । 
ভখনে। তাদের হাতে যথেষ্ট জনবল রয়েছে, অস্ত্রশস্্ও ( শক্রর থেকে নিকষ 
হলেও ) কম ছিল ন|। 

মার্চ মানে লখনৌর পতনের পর গ্রীন্মের প্রথর 'রৌত্রের জন্তে ও ভারপর বধার 
জন্তে শক্রর শিবিরগুলিতে ইংরেজর! গ্রায় অচল হয়ে বসেছিল । নিজেদের মধ্যে 
কোনোমতে যোগাযোগ রক্ষা করা ও রসদ জোঁগানোর ওপরই তাদের সমস্ত. 
শক্তি নিয়োগ করতে হুচ্ছিল। অন্তদ্দিকে প্রায় সমস্ত গ্রামাঞ্লগুলি ছিল 
বিদ্রোহীদের হাতেই ॥ তখনে। তাদের মনোবল (2001915) কিছুমাত্র কষেনি। 
গেরিলাুদ্ধ সংগঠন করার এট! ছিল তাদের একট। অপূর্ব হুযোগ। 

এইসব বিষয়গুলি লক্ষ্য করে মার্কস তখন সঠিক ভাবেই লিখেছিলেন : “গরম. 
কালে বিশ্রাম নেওয়া যদি ইংরেজদের স্বার্থ হয়, তবে তাদের বথাসম্ভব জালাতন 
করাই ছিল অভ্যুত্খানীদের দ্থার্থ। কিন্তু সক্রিয় গেরিলাধুদ্ধ সংগঠন করে শব্র- 


১৩, বিজ্রোহীদের হাত থেকে অযোধ্যা জয় করার জন্তে ইংরেজদের ১১৫৭২টী, 
সুর্গ ও ৭১৪টি কামান দখল করতে হয়েছিল । ( 71017368, 0. 523 ) 


যহাবিজ্রোহে গেরিলা যুদ্ধ / ৩৯৮ 


অধিকৃত শহরগুলির যোগাযোগ ব্যাহত করার বলে, ছোট ছোট দলের ওপর 
হামলা করে খান্তসন্ধানী ঘোড়সওয়ারীদের জালাতন করার বদলে, রসদের 
জোগান অসম্ভব করার বদলে ধা নইলে বুটিশের দখলে কোনে। বড় শহর বাচতে 
পারে না- এ সবের বদলে দেশীয়রা কর বসিয়ে ও প্রতিপক্ষের দেওয়। অবসরটুকু 
উপভোগেই তুষ্ট থেকেছে । আরও আশ্চর্য তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবঝীটি 
করেছে বলেই মনে হয়। শান্ত কয়েক সপ্তাহের স্যোগে সৈম্ত পুনর্গঠিত গোলা- 
বারুদের গুদাম ভরে নেওয়! বা খোয়! ধাওয়া কামানাদির স্থান পৃরণও তার! 
করেছে বলে বোধ হয় না।'**ইতিমধ্যে বেশির ভাগ সর্দারের সঙ্গে একট। গোপন 
পত্রালাপ চলছে বুটিশ সরকারের, অযোধ্যার সমগ্র জমিট। পকোটস্থ করা এখন 
ইংরেজদের বিশেষ সম্ভবপর লাগছে ন', ন্যাষ্য সর্তে পূর্বতন মালিকদের হাতেই 
ত]। ছেড়ে দিতে তার বেশী রাজী । এইভাবে, বুটিশদের চরম সাফল্য এখন 
যেহেতু সন্দেহাতীত, তাই সক্রিয় গেরিল৷ যুদ্ধে প্রবেশ করার পূর্বেই অযোধ্যার 
অভ্্যুখান খুব সম্ভব মরে যাবে ।”১৪ 

মহাবিদ্রোহের গেরিল। নেতাদের মধ্যে ভীতিয়া টোপিই ছিলেন সবচেয়ে 
প্রসিচ্ধ। তার মহারাষ্ট্রে পৌছাবার লক্ষ্য রণনীতির (51180625 ) দিক থেকে 
ঠিকই ছিল, কিন্ত তার জন্যে যে রণকৌশল (1০:০3 ) অবলম্বন কর! প্রয়োজন 
ছিল তা তিনি করতে পারেন নি। তার বাহিনীকে ঠিক রাখাই ছিল তাতিয়ার 
প্রধান চেষ্টা এবং সেই অক্ষত বাহিনী নিয়ে মহারাষ্ট্রে পৌছানে। তার লক্ষ্য ; তাই 
তিনি সর্বদাই শক্রকে এড়িয়ে চলতেন। শক্রকে আক্রমণ করার স্থযোগ তিনি 
বহুবার পেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের উদ্যোগে তিনি তাদের আক্রমণ করেন নি। 
কেবলমাত্র খন তিনি বাধ্য হয়েছেন তখনই তিনি ইংরেজ-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ 
করেছেন৷ তার পরিকরনাগুলি ছিল দুঃসাহসিক এবং তিনি অসাধারণ নৈতিক 
সাহসেরও পরিচয় দিয়েছিলেন ; সংগঠন করার ক্ষমতাও তাঁর যথেষ্ট ছিল। 
গোয়ালিয়ারের শোচনীয় পরাজয়ের পর তাতিয়। প্রায় এক বছর ধরে যে 
বিরামহীন যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, তার নজির ছুনিয়্ার ইতিহাসে গুব বেশি নেই। 
এই সময়ের মধ্যে তিনি বারবার বড় বড় শহর ও ছুর্গ দখল করেছেন, বারবার বহু 
কামান, লোকবল, অস্ত্রশস্ত্র হারিয়েছেন, আবার তা সংগ্রহ করেছেন, পাহাড়- 
পর্বত ডিজিয়েছেন, বন-জর্গল অতিক্রম করেছেন, নঘব-নদদী পার হয়েছেন ; অনেক 
সময় টনিক ৬* মাইল অশ্বারোহণে চলেছেন । বারবার তাঁকে শক্রবাহিনী 
ৰিরে ফেলেছে, বারবার তিনি শক্রর গ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। 

কিন্ত একথাও উপেক্ষ। করা ধায় না যে, এতসব গুণ থাক। সত্বেও 
ভাগ্যনির্ণয়কারী যুদ্ধগুলিতে সংকট মূহুর্তে তিনি হূর্বলতা, অক্ষমতা, এষনকি 


১৪, মার্কস-এজেল্স : এ, পৃ ১৯২-০৩ 


3** /ভারতীয় মহাবিক্রোহ 


ভীরুতারও পরিচয় দিয়েছিলেন। বান্সির নিকট বেত্রবতী নদীর ধারে, 
কুঞ্চের যুদ্ধে ও গোয়ালিয়ারের যুদ্ধে _যে সময় যুদ্ধের ভাগ্য একটা স্থতোয় 
ঝুলছিল, সেইরকম. একট। গুরুতর মুহর্তে- কোনোরকম গুরুতর কারণ না৷ 
থাকা সত্বেও তিনি যেভাবে সদলবলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছিলেন, তা৷ একটা 
অমার্জনীয় অপরাধ | পরব্তাঁকালে তিনি ঘখন নিসার দিয়ে যাচ্ছিলেন (১৭ 
থেকে ২৮ নভেম্বর, ১৮৪৮), তখন তার ১৫ হাজার নৈম্ত ও অনেকগুলি কামান 
ছিল, সেইসময় তিনি ইংরেজদের ছোট ছোট দূলগুলিকে আক্রমণ করে ধ্বংস 
করে ধিতে পারতেন। ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্তে তার গেরিলার খুবই 
উৎস্ৃক ছিল, কিন্তু তা না করার ফলে তার হতোগ্তম হয়ে গিয়েছিল। এঁই- 
রকম আরে! কয়েকবার হয়েছিল। 
গেরিলা-নেত। হিসেবে তাতিয়ার চেয়ে কুমার সিং অনেক বেশি দক্ষতা! 
দেখিয়েছিলেন । প্রয়োজন মতো তিনি শক্রকে যেমন এড়িয়ে চলতেন, আবার 
স্থযোগ মতো ছিনি শক্রকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর এইসব 
আক্রমণগুলি ছিল অসাধারণ ছুঃসাহসিকতাপূর্ণ। মহাবিদ্রোহে একমাত্র কুমার 
সিং-ই গেরিল। যুদ্ধের প্রধান নীতিট। কার্ধক্ষেত্রে সার্থকতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে 
পেরেছিলেন। ইংরেজর। কুমার সিংকে যেখানে দ্বেখার একেবারেই আশা 
করেনি, তিনি সেখানে হঠাৎ এসে ইংরেজদের আক্রমণ করেছেন, অর্থ রসদ ও 
লোকজন সংগ্রহ করে আবার অন্তর্ধান করেছেন। কুমার সিং-এর গেরিলাদের 
হাতে আত্রাউলিয়ার যুদ্ধে ইংরেজদ্নের শোচনীয় পরাজয়, মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে 
একটি অবিম্মরণীয় ঘটন!। 
মধ্যভারতে তাতিয়া টোপি ছাড়া, আরে! ছু'জন গ্রসিদ্ধ গেরিলা-নেত। 
ছিলেন আদিল মহম্মদ ও আমানত খান। বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে জঙ্গেই 
আদিল ও আমানত ভূপাঁল রাজ্যের অন্তম প্রধান দুর্গ রাহাতগড় দখল করে 
ভূপালের বেগমকে লিখেছিলেন : “আমর! ধর্মের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি 
এবং রাহাতগড় থেকে বিধর্মী ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়েছি ।” তারা বেগমকে 
এই বিদ্রোহ যোগ দিতে অন্নুরোধ করলেন । বেগম বিক্রোহে যোগ দেননি, বরং 
ইংরেজদেরই সাহাষ্য করেছিলেন-_সেসৰ ঘটন৷ পূর্বেই বল! হয়েছে। 
রাহাতগড় ইংরেদরা পুনরায় দখল করার পর আদিল ও আমানত বহু স্থানে 
লড়াই করেছিলেন এবং গেরিলা পন্থাই অবলদ্ধন করেছিলেন। ১৮৫৮ সনের 
ধসেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ আক্রমণ করে তিনি সেরঞ্জের ছুর্গ দখল করেছিলেন । 
রাওসাহেব কিছুদিনের জন্তে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন । ২৩শে ফেব্রুয়ারি 
১৮৫৯, যখন তিনি ভিলস! ব্বাজ্যের একট! জঙ্গলে হাঙ্জার খানেক গেরিলাদের 
নিজ্কে অবস্থান করছিলেন, দেই সময় ইংরেজর! তাকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও 
করে ফেলে। বহুক্ষণ ধরে লড়াই চলে এবং অনেক গেনিলার হতাহতের পর 


মহাবিদড্রোহে গেরিলা যুদ্ধ/ ৪৯১ 


তিনি শক্রবেষ্টনী ভেঙ্গে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন । ১৫ই মে ভিলস! রাজ্যে 
পিপ্রিয়া নামক আর একটি ছুর্গ তিনি দখল করলেন। এবারও ইংরেজর। 
তাকে ঘেরাও করে ফেলল । এবারও অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর শক্রর চোখে ধুলো 
দিক্নে তিনি সরে পড়লেন। তারপর আদিল ইংরেজ-বাহিনীকে বহুবার আগ্রা- 
বোছে গ্র্যাগু-ই্রীঙ্ক রোডের ধারে আক্রমণ করেন । এই সময়ে ইংরেজ সরকার 
ঘোষণ! করে, কেউ ঘর্দি আদিল ব। তার গেরিলাদের সাহাধ্য করে তবে তাকে 
যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর ভোগ করতে হবে । ১৮৫৯ সনের ডিসেম্বর পর্যস্ত ইংরেজদের 
সঙ্গে তার আরো। কয়েকটা! লড়াই হয়েছিল। তারপর আদিল সম্বন্ধে আর 
কোনে খবরই পাঁওষ়। ঘায়নি ।৯৫ 

মোট কথ! হচ্ছে ঘষে, শহরগুলি হারাবার পরও বিজ্রোহীদের হে জ্বনবল ও 
যনোবল ছিল, তাতে তখনে। তার্দের জয়ের ষথেষ্ট সম্ভাবনা! ছিল। তাদের 
ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল - তার] গেরিলাধুদ্ধের নীতিগুলি সঠিকভাবে অন্থসরণ 
করেনি, তার! কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি ও মুক্ত অঞ্চল স্থাপন 
করতে পারেনি । মুক্ত অঞ্চল স্থাপন করতে পারলে _যা কর! এ অঞ্চলগুলির 
ভৌগোলিক অবস্থায় খুবই সম্ভব ছিল -বহুদ্দিন ধরে লড়াই চালিয়ে যাওয়। 
(0:00:8006৫ ৪1) সম্ভব হতো! । তখনকার অবস্থায় মুক্ত জঞ্চন স্থাপন 
করাই ছিল বিদ্রোহী নেতাদের প্রথম কর্তব্য, এবং এটাই ছিল তাঞ্বের পক্ষে 
চড়াস্ত বিজয়ের একমাত্র পথ । 
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উজ্জয়িনী ৩৮১-৮২ 

উট বাহিনী ৩৬৭, ৩৭৯ 

উদয়পুর ৩৭৪, ৩৮০-৮২ 

উদ্ধান্ত সাই ৩৪৯ 

উদ্ধান্ত সিং ৩৩৭ 

উদ্রেস দিং ৩৯৫ 

উমরাও খান ২৯৫ 


এএ ইয়ার্স কাম্পেনিং ইন ইপ্ডিয়া” ১৭৯, 
১৮১ 

এইয়, ষেজর ৩৩৮ 

এন্সেল্ন, [ ফ্রেডেরিক ] ৩৯২-৯৪ 

এটোয়া/হরটাদপুর ৩৩০-৩১,৩৮১, ৩৯০ 


এডওয়ার্ডম, কর্ণেল ২৪৩ 

এডওয়ার্ডস, হারবার্ট ২১৬ 

এডমগড সাহেব ৩৭ 

“এডিনবরে। রিভিউ? ১০১ 

এনমন, কম্যাগ্ডার ৬৭, ৬৮, ১০৪-৫, 
১১২১ ১২৩, ২৫৭ 

এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/রুরূকি ৩০০ 

এবটু, মেজর ৮৪, ৮৬, ২১৬ 

এভেলে, তরি ৩৩০ 

“এমাজন নিগ্রেস' ৩১৭ 

এরস্ষিন, লেঃ ৩৫৪ 

এলফিনস্টোন, লর্ড ৫০, ১৯৯ 

এলাছাবাদদ ২৮০-৮২, ২৯৩, ২৯৭১৩৯৩, 
৩০৬) ৩২৭, ৩৩৫১ ৩৪৯১ ৩৯৫-৯৭ 

এলাহাবার্দের মৌলভি ৩৯৫-৯৭ 

এলাহি/ইলাহি বক্স ১২৩, ১২৮-২৯, 
১৪০, ১৫২১ ১৯৪) ২৯৫-১০১ ২১৮ 

এলেনবরো, লর্ড ৪৬ 

এশিয়। ৪০১ ৪৬, ১৬৬-৬৭ 


ওমানি, কমিশনার ২৯১ 

ওয়াজির আলি ২৮২ 

ওয়াজেদ আলি ২৮৩, ২৯৫ 
ওয়ালপোল, জেঃ ৩২২-২৩ 
ওয়ালেস ২৯৪ 

ওয়াহাবি আন্দোলন ৩৩৪-৩৫ 
ওয়েদারঅল ৩২৮ 
ওয়েলেসলি, লর্ড ২৭) ২৯, ৯১১ ৯৫ 


কটন, স্যার হেনরি ২৬ 
কটার, মেজর ৩৪৯ 
কদম সিং ৭৯ 
কনস্টার্টিনোপল ৩** 
করাচি ১০২ 


শবসুচি/ ৪০৫ 
কর্নওয়ালিস, লর্ড ২৫) ২৭) ২৮৬ 


কলকাত। ৩৬১ ৪২১ ৪৯) ৫৭১ ৫৮১ ৬১, 
১০২) ২১৪) ২৫৩, ২৮৭১ ২৯৮, 
৩০৩-৫১ ৩৩৪১ ৩৯২ 

কলভিন, গভর্নর ৬৮১ ২৬২ 

কলিয়ার ২৭৬ 

কাইজারবাগ/পাঠাগার ৩১৪-১৫, ৩১৮ 

কাড়াল বিদ্রোহ ২৩৬-৩৭ 

কাদির বক্স ১৫২, ২৬২ 

কানপুর ২৯৮, ৩৯৮ ৩১৪০ ৩১৮, ৩৩৪) 
৩৪৭) ৩৬১১ ৩৬৪, ৩৭১-৭২১ ৩৮৮, 
৩৯৫-৯৮ 

কানপুর* ৩০১ 

কান্থ মাঝি ৩৪৮ 

কাপুরতল! বাহিনী ১৩১, ১৫৮-৫৯ 

কাবুল গেট/কাবুল ১৭৩, ১৮৩১ ১৮৫ 

কালান্দার খান ৭৯ 

কালীকিস্কর দত/ত. দত্ত ৩৪৭ 

কাশঈ/বারাণসী ২৪০, ২৯৩, ৩০৬, 
৩৩৫) ৩৩৮-৪১১ ৩৫২ 

কাশগ্রসা ১৩৯ 

কাশ্মীর গেট/কাশ্ীর ৮৪, ৯৬, ১*২-৩, 
১১৯৯ ১২১-২৩১ ১৫০১ ১৫৫১ ১৭৩, 
১৭৭৮০) ১৮৩) ১৮৪-৮৬) ১৯৭ 
২৯০, ২৪২১ ২৪৯, ২৬৭ 

কাহীখান ও গাম। ১৩৩ 

কিষেনগ্জ ১১৯, ১৬৩১ ১৮৬) ২৬০ 

কুইন, কর্নেল ২৭৬ 

কুকুরাকুমার ৩৪৮ 

কুধ ও কার্পির যুঙ্ছ ২৯৭, ৩৬৪-৬৭, 
৩৭১) ৩৮৩১ ৩৯৬১ ৪০০ 

কুনওয়ার সিং ২৫* (জ্র- কুমার সিং) 

৩২*-২১ 
কুপার সাহ্ব/কুপারইজ.ম ১৬৩, ২১৬, 


*৪০৬/ ভারতীয় মহাবিদ্রোহ 


২২৮) ২৩৭-৩৩৪ ২৪৭১ ২৬১ 

'কুমন্দ খান ১৬৩ 

কুষার দিং ৩৩৪-৪৫, ৩৪৮, ৩৬১১ ৩৬৪, 
৩৭১, ৩৮৪-৮৭১ ৩৯৬-৯৮ 
(স্তর 0০961 51081) ৩৪৪ পাটী, 
ঢ0125/81 9108) ৩৩৭ পাটা) 

কৃষক বিজ্ঞোহ/বাহিনী ৭৭, ৩৮৮, ৩৯৫ 

কেই/ইতিহাসবিদ ৩৩, ৪৭, ৪৮১ ৬৬১ 
৯১৪ ৪৮৮ ১১১-১২১ ১৮৬১ ১৮৯-৯০১ 
১৯৩) ১৯৮, ২০২, ২২৭১ ২৩০১ 
২৫৫-৫৬) ২৯০১ ২৭২ 

কেই ও ম্যালিসন ৩৫২, ৩৬৮ 

£কেপ অফ গুভছোপ” ২১৪ 

কেভ-ব্রাউন ২২৩ 

কের, লর্ড মার্ক ৩৪*-৪১ 

কোক, ব্রিং জন ৪৯ 

কোটা/নাহারগড় ৩০, ৩১ 

কোপ? ঠাকুরান ৩৪৮ 

কোরান ১২৪-২৫১ ১৩৮ 

কোল বিদ্রোহ ৩৩৪১ ৩৫০ 

-ক্যানিং, লর্ড ৩৮৪১১ ৪৬, ৬১, ৬৬১ 
৯৬, ১০০-১১ ১০৫১ ১২৩, ২০২, ২৮৯, 
৩১০-১২, ৩২৫-২৬১ ৩৪০১ ৩৬৮৭৪ 

ক্যাম্পবেল, শ্তার কলিন ৩৩, ১৪৫, 
১৮৩১ ২৯৪-৯৭, ৩১০১ ৩১৩-১৬১ 
৩২০১ ৩২৩) ৩২৬, ৩২৮১ ৩৫৮ ৩৯৪ 

ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ ৩৯, ৪০, ৫১৯ ১১৩১ 
১৬৮১ ২৯৪১ ৩০০) ৩২২১ ৩৪০১ ৩৫৮ 

ক্লাইড, লর্ড ৩২৮-৩২, ৩৩৭, ৩৮৪ 

ক্লাইভ, লর্ড ২৭, ৪৭, ১০৬, ২৫৭ 

ঈর্যারেনডন, লর্ড ২৪৮-৪৯ 


'খনর-ই-দেলিকে আফমান? ৮৯ 
খাজ। হাসান নিজামি ৮৯ 


খানবাহাছর খান ৩২০-২৪, ৩৮৯ 

খালস। বাহিনী ৬৪, ১০৮ ২১৮, ২৩০ 

খিজির খান ১১৩, ১২৯, ১৪৭ 

খিজির সুলতান ১২৮২৯, ১৩৮-৩৯১ 
২১০ 

খুতিয়াল বিদ্রোহ ২৩৭ 

খুর্দাবক্স/খোদ্। বক্স ১২৬, ৩৬৯ 

খুরুল বিদ্রোহ ২৩৭ 


গঙ্গ। নদী ২৮২, ২৯৭-৯৯, ৩৩০) ৩৩৪, 
৩৩৮-৩৯১ ৩৪২-৪৩) ৩৯২ 

গঙ্গাদীন স্থবাদার ৩০১ 

গঙ্গাধর রাও ৩৫২১ ৩৫৪ 

গভীর সিং, লেঃ ৩১৩ 

গয়। ও পাটনা। ৩৩৪-৩৬, ৩৪4৫-৪ ৭ 

গাইডকোর” ১১৬, ২০৬ 

গাজিয়াবাদ/গাজিউদ্দিন নগর ১. 

গাঁডিনার, জেনারেল ৩৩ 

গার্ডেনরিচ ৩১৮ 

গালিব/ঘালিব ৯*, ১৯৭ 

গিবন/ইতিহাসবিদ্দ ১৮৫ 

গিরবার ও গিরধারীলাল ১৩৫ 

গুভফেলো, লেঃ ৩৬২ 

গুরগাও/গুরুগাও ৬৮ 

গুরুগোবিন্দ সিংহ ২২০ 

গুরুমুখ সিং ২৩৩ 

গুর্থা বিদ্রোহ/গ্র্থ| ২৬৫-৬৭, ২৭২-৭৯ 

গেজেট/নরকারি রিপোর্ট ২১২, ২২৯ 

গেরিলাযুদ্ধ ২৯২) ৩৭৯, ৩৮৫-৪৬ ১ 

গোগারিয়া বিদ্রোহ ২৩৬-৩৭ 

গোমতী নদী ২৯১, ৩১৪-১৬, ৩৯০ 

গোয়ালিয়ার/সিদ্ধিয়া ২৯ 

গোয়ালিয়ার যুদ্ধ ৪৫, ৫১, ১৭৫, ১৯১, 
২৪৯১ ২৯৭১ ৩৫৫-৫৮১ ৩৬১১ ৩৬৭- 


৭৭) ৩৮৬১ ৩৯ ১-৯৩, ও৯৯ 
গোরখপুর/দঘা্থাপুর় ৩১২-১৩, ৩২৭ 
গোলাম সিং ১৮৫১ ৩১১ 
গোলাম আব্বা ২১৩ 
গোলাম দন খান ৩৫৯-৬* 
গোলাম সিং ৩২৭, ৩৯১ 
গোৌরীশঙ্কর ১২৭ ১৫৪) ১৬৪১ ১৬৯) 

১৭ও 
গ্ন্থাগার/পাঠাগার ২৭৪১ ৩১৮, ৩৬৪ 
গ্রাহাষ্ন, কমিশনার ৩৪৮ 
গ্রেটহেড, হাঁভি ১৯৩, ২০৭, ২৬৩ 
গ্রেভস, ব্রিগেডিয়ার ৮৩-৮৬ 
গ্রযাণ্ট, ব্রিগেডিয়ার ৫৭ 
গ্র্যাপ্ট, হোপ ১১৩-১৪১ ১৮৬, ২৬৯, 

২৯৭১ ৩২৮১ ৩৩১ 
গ্র্যাগু-ইীঙ্ রোভ ১০৬-৮১ ১১৩১৫, 

১১৮) ১৬৭, ২২৬-২৭% ২৪৩-৪৪, 

২৬*) ২৯৮, ৩৩৪১ ৩৩৮১ ৩৪৫ 
গ্রিফিধ.স সাহেব ২০১, ২৯৩, ২১১ 
ঘাউস মহম্মদ খান ১৫২১ ১৬২ 


চন্দ্রেশ সিং ৩৯৬ 

চম্বল নদী ৩৭৪-৭৫ 

চবি/টোটা ২২, ৪১-৪৪১ ৫৪-৬১, ৬৭- 
৭৪) ৮০) ২৭৪-৭৫১ ২৮৮১ ২৯৮ 

চান্দার যুদ্ধ/চান্দা ৩১৩ 

চিরস্থাদী বন্দোবস্ত ২৫, ২৮৫-৮৬ 

ঠিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ ১৬৪; ২১৫ 

চীন ধিপ্রব/চীন ২৭১ ৪০১ ৪১ ৪৮১ 
৬১১ ১২৯, ২১৩ 

চেঙ্গিস খান ৮৯ 

চেনানি/জন্দু ১৮৯, ৩৮২ 

চেম্বারনেন, মের ১৯১, ২১৬, ২৩৭ 


চুচুড়া ৬২ 


শ্বস্থাচি। ৪*৭ 


ছোটনাগপুর ৩৪৮, ৩৫১১ ৩৮০) ৩৯৮ 
ছিয়াতরের মন্বস্তর ২৫ 


জওয়ান বখত ৯৪, ১২৪, ১৩২১ ২৯৮৯১ 
২১২-১৪, ২৬৩ 

জগণ্লাপ্রসার্দ ৩০১, ৩৩২, ৩৩৯) ৩৪৬ 

জওহরলাল নেহরু ৩৮৮ 

জঙ্গবাহাতুর ৩১১-১৬, ৩২৪) ৩৩৩, ৩৯১ 

জন, লেঃ মাইকেল ৩৬২ 

জনমন ও নর্মান ১৮৮ 

জয়পুর ১৭৪ ৩৭২১ ৩৮১-৮২ 

জয়সল সিং ৩২০ 

জলম্ধর বাহিনী/জলম্ধর ১*৪-৫) ১৩৬, 
২২৩-২৫) ২২৫-২৯, ২৩৯১ ২৪৮, 
২৫২) ২৭১) ২৭ 

জাতীয় কংগ্রেম ৩৩১১ ৩৮১১ ৩৯০ 

জাতীয় চেতনা/নবজাগরণ ৩৯, ৪৮, 
৪৯১ ১৪৮১ ২৭৯ 

জাতীয় বিদ্রোহ/সংগ্রাম ৩৩, ৫৩, ৬৫, 
৭২১ ১৪৮) ২৭৯, ৩৭৬ 

জাহির ডেলভি ১৫ '১ ১৯৮ 

জিওধর সিং ৩৪৬ 

জিন্নংমহল বেগম ৯৪১ ৯৭, ১২৩, ১২৭- 
২৮, ১৪০১ ১৯৪) ২০১১২৯৫-১০১২১৪ 

জিয়াউদ্দিন আহম্মদ থান ১২৮, ১৩৫ 

জীতমল ও রামজীবন ১৩৭ 

জীৰনলাল, মুন্সি ১২০-২১,১ ১২৬-২৮, 
১৩৪, ১৩৭১ ১৪৩১ ১৪৮১ ১৫৪-৫৫) 
১৫৮-৫৯) ১৬৩১ ১৬৭, ১৭৪-৭৫, 
২২০১ ২৪-, ২৫৯১ ২৬২ 

জুৎসিপ্রসাদ ১৬০ 

জুম্মা! মসজিদ ১০২, ১৫৮, ১৮৫১ ১৯৩ 

“জেনারেল এন্লিস্টমেন্ট” ৪০১ ৪১ 


৪*৮/ভারতীয় ষহাবিভ্রোহু 


জেনিংস, পার্দরি ৮৪ 

জেলালাবার্দের যুহ্ধ ২৬৯ 

জোনস, ব্রিগেডিয়ার ১৮৩১ ২৮৩-৮৪ 
জোয়ান-অফ আর্ক ৩৭* 


ঝান্দি বাহিনী/ঝান্সি ৩০১ ৩১১ ১৩৬, 
২০৪১ ২৪০-৪২১ ২৫০১ ২৫৮১ ৩৫২- 
৬৪, ৬৭১-৭২১ ৩৭৭১ ৩৮৮১ ৩৯৫-৯৭ 


বিন্দ বাহিনী/বিন্দ ১৫৮-৫৯১ ২৪৬-৪৯ 


টন্সন ৩০৪ 

টাইলর, আালেকৃষস ১৮১, ১৯১ 

টাইলর, উইলিয়ামস ৩৩৫ 

টাকার, জেনারেল ৫৪ 

টীক। সিং ৩*১-২ 

“টু নেটিভ ন্তারেটিভস+/ন্তারেটিভ ১১৩, 
১৪৯, ১৭৪১ ১৮১১ ২৬৬ 

টুপ, ব্রিগেভিয়ার ৩৩. 

টেঁভারনিয়ের ১*২ 

টৌযাসন ২৮৭ 

টেম্পল, রিচার্ড ২১৬ 

চৌম্বস্‌, মেজর ২৫৬, ২৬৯ 

ঘ্রীভেনিয়ান, স্তার চার্লস ২৬, ৩৬, ৩০১ 

ঠাকুর মর্ঘনসিং ৩৫৭ 


ভগ লাস, জেনারেল ৮৩, ৩৪৩-৪৭ 
ভয়েল, কহ্যাগ্ডার ৩৮১ 

ভাউকার, লেঃ ৬৩৪ 

ভানবার ৩৩৭ 

ভাফ, আলেকজাগ্ডার ৩৩, ৩২৯ 
ভায়মণ্ড হারবার ৩১৮ 

ভায়ার, জেনারেল ২৩২ 

“ডায়েরি অক এ টুর ইন আউধ' ২৮৭ 
ভালহাউন্সি ২৭, ৩*-৩৩, ৪১১ ৯৪-৯৬) 


২০৬, ২১৬, ২৮৩১ ২৮৭১ ৩৩ 

ভালহাউসি-ডকট্রিন / 'ভকদীন অফ 
ল্যাপস' ৩৯-৩২১ ৩৫০3 তাজ- 
হাউসি-বয়/পন্থী ২১৬, ২৩২, ৩৩৪ 

ডিক, লেং ৩৬২ 

ভিজরেইলি ৪৩ 

ডেইমস, কর্ণেল ৩৪০ 

ভেভিস সাহেব ৩৪৯ 

ভোবিন, সার্জেপ্ট ৩১৮ 

ভ্যালি সাহেব ২৬৯ 

ঢাকা ২৬১ ২৭ 


ভফাজ্জল হলেন ৩৩২ 

ভাজমহল বেগম ২১৪ 
তালবেহুত/ঝান্সি ৩৭৭ 

তাহির বেগ ৩২৪ 

তিক্র সাওতাল ৩৪৮ 

তুলারাম ৭৭ 

তেহরির রানী ৩৫৪-৫৫ 

তৈমূরলজ ৮৯ 

তোরাব আলি ১৪১, ১৫২, ১৫৬ 
ভাতিয়! টোপি ২৯৭১ ৩৩১১ ৩৩৯, 


৩৬১১ ৩৬৩৫-৯১১ ৩৯২৪ ও ৬ 


খানেশ্বর ১০৮, ২২৫, ২২৮৩০, ২৪৬ 


থিওফিলাস্‌, স্তার ১২২ 


দন্দুপন্থ নান! ২৯৯ (জর. নানাসাহহব) 
দমদম ৫৪১ ৬০-৬২, ৬৯ 

দ্বলভঞ্জন সিং ৩*১ 

দলীপ সিং ২৪৮ 

'ঘস্তান-হ খাদর” ১৯৮ 

“বস্তা ১৯৭ 

দার! বখত ৯২১ ৯৪ 


দ্বালাৎ লিং ৩৯৬ 

“দ্দিজি গেজেট? ৮৬ 

দিলি বিভ্রোহ/যুদ্ধ ২২, ৬৯, ৭৯-১২৩, 
১৩২, ১৩৬-৪০১ ১৫৩-৫৯, ১৬৫-৭৩, 
১৮২-৮৬১ ১৯২১ ২০৯, ২১২-১৫, 
২২০-২২, ২২৬, ২৩৪১ ২৩৭১ ২৪১, 
২৪৬, ২৯৭১ ৩৮১১ ৩৮৮১ ৩৯২-৯৮ 

ছুর্ণভ জমাদার ৫৭ 

দেওয়ান নিহালচার্দ ২৪৮ 

দেওয়ান প্রেমনাথ ২৩০ 

দেওয়ান মুকুন্দলাল ১৪১, ১৯০ 

দেবী বক্স ৩৩২ 

দেবীদাস ১৬৪ 

দেবীমিং ১৪১ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৫১ ৩৭ 

দোস্ত মহম্মদ ৯৮১ ২১৫ 

ধর-বিদ্রোহ ৩৮১ 


নওয়াজিস আলি ১৬৭ 
নজফগড়ের যুদ্ধ/নজফগড় 
২৪৩১ ২৬০১ ২৬৯-৭১ 

নর্টন ৪৪ 

নরপত মিং ৭৯ 

নর্মযান, জেনারেল ১১৩, ১৬৬১ ১৮১, 
১৮৮১ ২৫২, ২৬৬-৬৭ 

নাজম সিং ৭৯ 

নাজিম ফেবেছুন ঝা/মনন্থর আলি ৫৯ 

নার্দির শাহ ১৯৯ 

নানাসাহেব ৩১১ ১৬০১ ২৫০, ২৯৩) 
২৯৬-৩১০১ ৩২৪, ৩৩১-৩৩১ ৩৩৯, 


১৬৭-৭৬১ 


৩৬৪-৬৫) ৩৬৯-৭০১ ৩৮৩, ৩৮৯-৯১ 

নিকলসন, জন ১১১, ২১৬ 

নিকলসন, জেনারেল ১৬৪১ ১৬৭ ১৮৩- 
৮৫) ১৯৪ 


১৬০৫ 


শবস্ুচি/ ৪০৯ 


নিজাম আলি খান ৩৯১ 

নিমখ/নিষক বাহিনী ১৫০-৫৬১ ১৬২, 

, ১৬৭-৬৯) ১৭২১ ২০৪) ২৪০১ ২৬* 

নিরপত সিং ৩২২-২৩ 

নিশান সিং ৩৪৬ 

নিহাল সিং ২৪৯ 

নীল, জেনারেল ১৯৮, ২৩১১ ২৯৩, 
৩০৪-৭ 

নীলকর ভেনাবেল ৩৪১, ৩৫১ 

নীলাম্বর ও পীতান্বর ৩৪৮-৪৯ 

“নেটিভ; সংবাদপত্র ২৩৩-৩৪ 

নেপিরার, চার্লম ৩০ 

নেপিয়ার, জেঃ রবার্ট ৩৭১-৭৪, ৩৮৪ 

নেপোলিয়ান ৯৫, ৩৮৪ 


পলাশির যুদ্ধ ২৩, ২৯, ৪৭, ৮০, ১৬, 
২৫৮১ ২৭১১ ২৮৪ 

পল্ট, শেখ ৬২, ৬৫ 

পাওয়ার (2০৬০: ) সাহেব ২৯৮ 

“পাঞ্জাব গাইডস' ২৬৯ 

“পাগ্তাব মিউটিনি রেকর্ডস” ২৩৯-৪০, 
২৭৪ 

পাঞ্জাবের যুদ্ধ/পাঞাব ৩০, ৪৫9 ৪৬৯ 
৫০5 ৫১, ৬৪১ ৮৬১ ১৩৪-৬১ ১১৭ 
১৭০) ২০৪, ২১৫-১৮% ২২২-২৩, 
২৩৩-১০১ ২৪৩-৪৪, ২৪৯, ২৫২-৫৪ 

পানিপথ ও শোনপথ ১০৬, ১৭০৪ ২৪৪ 

পিগ্তারি যুদ্ধ ৩৫৯ 

পিয়ামল, ব্যবসাদদার ১২৬ 

পীর আলি ৩২৫, ৩৬৯ 

গীল- ৪৯ 

পৃর্থীপাল সিং ৩৯৫ 

পেগ্ড রিপোর্ট/পেঞ্ড ৩৫১ ৩১১ 

পেনি, মেজর ২০২, ২৭৬ 


৪১০ /ভারতীয় মহাবিত্বোহ 


পেশোয়! বাজিরাও (২য়) ১১৬, ২৯৯ 
পোইস, লেং ৩৫৪ 
প্যাকৃস ব্রিটানিকা” ৩৩ 


“প্যাণ্ডতি' ১৭২১ ১৭৬) ১৮৯ 


ফক়া। লেঃ ৩৬২ 

ফকির আজিউদ্দিন ২১৮ 

ফকিরউদ্দিন ৯৪, ৯৫ 

ফজল হক ১৫২, ১৫৩৬ 

ফতে মহম্মদ ১৭৩ 

ফর্টার, কর্নেল ৩৫০ 

ফরেস্ট/ইতিহাসবিদ ৩৩, ৪১, ৭৪, ১১২, 
১৫৮, ১৮১-৮৩১ ১৮৭) ১৯৫১ ২৬০) 
২৬৬, ২৭০১ ২৯২) ৩০১১ ৩০৬৮) 
৩১৪, ৩২৩, ৩৪১-৪৩ 

'ফর্টি ওয়ান ইয়ার্স ইন ইণ্ডিয়া” ১৮ 

ফারগুমন ১০২ 

ফিরোজশাহ ১৮২, ৩২৩১ ৩২৬১ ৩৩৯- 
৩১১ ৩৮১-৯৭ 

ফিসান খান ১১৬ 

ফৈজাবাদের মৌলভি ২৯৬১ ৩৩১১ ৩৭১ 

ফোঁরবস্-মিচেল ২৯৮১ ৩০৯১ ৩১৮-১৯ 

ফোরসাইট, ভগলাস ২৪৫, ২৪৮ 

ফোর্ট উইলিয়াম ৫৭১ ৬১১ ২৮২, 

ফোর্ড, কালেক্টর ৬৮ 

ফ্রেজার, ক্যাপ্টেন ৮৩ 

ক্র্যাক, জেনারেল ৩১৪-১৬, ৩৩৯ 


বকৃসার বুদ্ধ ২৮ 

বখত খান ১৩৬-৩৮,১ ১৪৯-৫৩১ ১৬০- 
৬২, ১৬৭-৭২১ ১৯৪১ ২০৫) ২০৮) 
২১৪-১২১ ২৫১৪ 

বগ, লেঃ ৬২ 


ব্দরউদ্দিন খান ১৪১ 


বদলির যুদ্ধ ১১৩-১৫, ১১৮ 
বন্টিন, মেজর ৫৫ 


' বরবীকি যুদ্ধ ৩৩১-৩২ 


বগির হাঙ্গামা ২৮২ 

বল/ইতিহাসবিদ ৭৪, ৮৩ 

বল, চার্লন ৩৪৪ 

বহরমপুর ও বারাসাত ৫৮-৬০, ৬৩-৬৬ 

বাংল! সৈন্তদল, (দ্র. বেল আধি) ৫৪ 

বাংলাদেশ/বাংল। ২৫-২৭, ৩৬) ৫৯, ৬৪, 
৬৬, ২৩৪, ২৪৩১ ২৮০৮২, ২৮৬ 

বাজরাও ৩৮৩ 

বাবর শাহ ৯০১ ১৬৫, ২০৫) ২১২ 

বারজোর সিং ৩৯৬ 

বারনিয়ের ১০২ 

বার্কার, ব্রিগেডিয়ার ৩২৭, ৩৩* 

বার্ড ও টোমাসন ২৮৭ 

বান্নস, গভনর ২৬১ 

বাঁনার্ড, জেনারেল ৬৮, ১১২-১৫১ ১৬৮ 

বারনেস/বানেস, জি সি. ১৬৫১ ১৯০, 
২৩৮-৪০) ২৪৪-৪৭১ ২৭৮-৭৯ 

বালারাও ৩৩২ 

বাহাওয়াল ফতোয়ানা ২৩৭ ০ 

বাহাদুর আলি ১৭০ 

বাহাছুর খান ১৫৯ 

বাহাছর শাহ ৪৩, ৮১-৮৩১ ৮৭-৯০ 
৯৩-১০১১ ১০৯১ ১২০৫৫) ১৬০-৬২, 
১৬৯১ ১৭৪-৭৫১ ১৯৩১ ১৯৪) ২০৫. 
১৪১ ২২৯১ ২৪৭১ ২৫*-৫২, ২৫৯- 
৬৮, ৩৫৬১ ৩৮৮ 

বাহাছুর সিং ২৩৩ 

বিভন, সিমিল ২০৯, ২১৩ 

বিরজিশ কুদ্দর ২৯৫ 

বিষু সিং ৭৭ 

বীচার ৩৭৭ 


ব্গ্‌ট মেজর ২৭৫ 

বেঙ্গল আমি ৪০, ৪৫-৪৯, ৫৪, ৬৫, ৬৬, 
২১৫-১৮, ২৩৯-৪০ , ২৫৩, ৩৩৪, ৩৬৬ 

বেচারঃ জেনারেল ২৫৫ 

বেণীবাহাছুর সিং ৩৯৫ 

বেতোয়ার যুদ্ধ ৩৬১-৬২, ৩৭৭, ৩৮৪ 

বেরিলি বাহিনী/বেরিলি ১৩৬-৩৯, 
১৫০-৫২. ১৫৯, ১৬২, ১৬৭-৬৮, 
১৭২, ২০৪, ২৪*-৪২, ২৫০-৫৩১ 
২৬০১ ২৬৩ ২৭৩, ৩২০-২৪, ৩৯১, 
৩৮৮-৯৭ 

বোনাস, লেঃ ৩৬২ 

বোরে1, জর্জ ৩৪ 

বোলারাম/বোলারামের ঘটন। ৩৮ 

ব্যাহ্স, মেজর ২৯১ 

ব্যারাকপুর ২২, ৩৮১ ৫€৫-৬৭৯; ৭৬১ ২২২ 

ব্রিগস ২৭৫-৭৬ 

ক্রগলি, জেনারেল ১৬৮ 

ব্রেসফোর্ড, ম্যানেজার ৮৫ 

ব্র্যাগুরেথ সাহেব ১৯২, ২৩৪-৩৫ 

'ব্র্যাক লিস্ট” ২৩৩ 


ভারত বিভাগ ৩২, ২৭১, ২৯৪ 
ভারতমে আংরেজী রাজ” ১৭৫ 
ভিবার্ট, মেজর ৩০৩ 

“ভিলিং হাউসেনের যুদ্ধ” ১৬৮ 
তুটে বিত্রোহ ২৩৭ 


মইনউদ্দিন ২৫১ 

মইনউদ্দিন হাসান ১১০-২২১ ১২৫, 
১৫৩১ ১৯৯ 

মঙ্গল পাণ্ডে ৩৮, ৫৫ পাটা, ৬১-৬৫ 

মভ, কর্নেল ৩০৪, ৩০৭ 

মনক্রিফ, ক্যাপ্টেন ৩৫০ 


শবাক্ুচি/ ৪১১ 


মনস্থর আলি খা! ৫৯ 

মন্মুধান/মান্মুখান ২৯৫, ৩৩২, ৩৮৯ 

মহম্মদ খান ১৫২ 

মহম্মদ খোরাস ৯৬ 

মহণ্মা জাকারিয়া! ১৬৪ 

মহম্মদ বকির ১৫৬ 

মহম্মদ স্থফি ১৫২ 

মহম্মদ হাসান ৩১৩, ৩৩২ 

মহম্মদ হোপেন ৩৯১ 

মহাভারত” ১০২ 

মহারাণী ভিকৃটোরিয়া/সত্রাজ্জী ৩৫, 
২৪৮-৪৯) ৩৯৮০ 

মহারাষ্্র/মারাঠী। ২৯১ ৮৭, ৯০, ২০৪, 
২৮০১ ৩১০১ ৩৫৪-৫৮১ ৩৬৮৭০) 
৩৭৬-৭৯, ৩৮৪) ৩৮৭১ ৩৯৪) ৩৯৯ 

মাওয়াতি বিদ্রোহ ২৩৯-৪* 

মাধোপ্রসাদ ৩৯৫ 

মানসিংহ ২৮৪ 

মানছচি ১০২ 

মার্কল, [কার্ল ] ২৬, ৩০১ ৩৯২০ ৩৯৬, 
৩৯৮১ মার্স ও এঙ্গেলস ৩৯২,৩৯৭ 

মার্টিন, মণ্টোগোমারি ২৭, ২৮, ৮১, 
১৯৯১ ২১৬১ ২২১, ২৩২-৩৪, ২৩৮ 

মার্টিন, লেঃ ৬৭, ৮৪, ২৭৬ 

মার্সভেন, মেজর ২২৯ 

“মিউটিনি মেময়ার্স” ৭৩ 

“মিউটিনি সাহিত্য” ১২০ 

“মিউটিনিজ আযাগ্ড দি পিপল" ৪২ 

মিচেল, কনেল ৫৮, ৫৯ 

মিচেল, জেঃ ৩৭৫-৭৭, ৩৭৯ 

মিঞা রতন সিং ২৭৫ 

মিত্রবন্ধু সাই ৩৪৯ 

মির্জা আবছুল্লা ১৩৭ 

মির্জা খিজির খান ১১৩ 


৪১২/ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


মির্জা মোগল ১২৮-২৯১ ১৩২ ১৩৯-৪*, 
১৪৪-৫৬১ ১৬২, ২০৮১ ২১০-২১২) 
২৫১৫২, ২৫৯-৬০১ ২৬৪ 

মিরাট বিভ্রোহ/মিরাট ৩০, ৩৯, ৫৪, 
৬০১ ৬৭-৬৯, ৭৭, ৭৯১ ৮৩১ ১০৬-৯১ 
১১৩, ২১৫, ২৩৩, ২৪০, 
২৬৩১ ২৬৫, ৩৩৪১ ৩৫২ 

খিলম্যান, কনেল ৩৪০ 

মিছির বৈজনাথ ৩২০-২১ 

মীড/ইতিহাসবিদ্ব ৩৯, ৭৪ 

মীড, কর্নেল ৩৮২ পাটা, ৩৮৩ 

মীরকাশিম ২৮০ 

মীরজাফর ৬* 

মুইর, উইলিয়াম ৪৪১ ৮১, ১৬৩, ২০৩, 
২০৭১ ২০৯-১২১ ২৬৩ 

“মুক্তির সন্ধানে ভারত” ১০০ 

মুখুরুম খান ২৪৩ 

মুনরো, স্যার টমাস ৩৩, ৩৪, ৪৮ 

মুদ্সি মোহনলাল ৮০ 

মুদি সাদাত আলি ১৪১ 

মুশির্দাবাদ ২৭, ৫৯, ৬০ 

মুরীয় বিদ্রোহ ২৩৬ 

মুসাবাগের যুদ্ধ ৩১৭ 

মুসোলিনি ৯৭ 

মেকলে ৩৬ 

মেটকাফ, চার্লস ৫৭, ১২১-২২, ১৪৪ 

মেটকাফ, স্যার থিওফিলাম ৮৩১ ৮৪৪ 
৯৫ 

মেলি সাছেব ১৭৬১ ১৭৯, ১৮১ 

মেন্দি হাসান ৩৯৫ 

মেন্দি হছসেন ৩৩২ 

«'মেমরিজ অফ দ্দি মিউটিনি” ৩০৪ 

মেহবুব আলি ৯৮, ১২৩-২৫, ১২৯ 

মোতিবাঈ ৩৬, 


২৪৬, 


মোহন সিং ২৪৫ 

মোহাম্মদ আলি খান ৩০০, ৩০২ 

ম্যাকভোনেল, মেজর ৩৪৯ 

ম্যাকলিয়ড, জন ৩১৬ 

ম্যাকাখি, জানিন ৪৩, ৯৯ 

ম্যাকেঞ্জি, ব্রিগেডিয়ার ৩৯, ৭৩ 

ম্যাংগল্স ৩৬ 

ম্যান্সফিন্ড, জেঃ ৫* 

“ম্যাপ অফ লাইফ? ৪২ 

ম্যালিসন/ম্যালেসন সাহেব ৩১, ৩৩, 
২০৬-৭) ৩২৬১ ৩৪১১ ৩৫৭) ৩৭৭ 


যমুন1/3 00008 ৮০১ ৮৩১ ৮৬ ১০২-৩, 


১০৭-৯) ১১৩১ ১১৭-১৯১ ১৭৮১ 
২২৯, ২৪৪, ২৫১-৫২১ ২৬৭১ ৩৩১, 
৩৫৮) ৩৬৬-৬৭ 

বিশুশ্বীস্ট ৩৬ 


যোগরাজ সিং ৩৩৩১ ৩৯১ 
যোগেশচন্দ্র বাগল ১০০ 


রঘুনাথ সিং ২৯৫, ৩৬০ 

রংঘুর বিদ্রোহ ১৬৫, ১৭০* ২৪৪-৪৫ 

রজনীকাস্ত গুপ্ত ৬৩, ৯১, ৯৪১ ১১০ 

রজ্জব আলি/রজব ১২৩, ১৬০১ ১৬৩, 
২০৬-১৪) ২৪০ 

রণজিৎ সিংহ ৫১১ ১০৮, ১৬৪১ ১৮৫) 
২১৮৯ ২৪৮ | 

রণযোধ সিং ২২৭, ২৩৩ 

রবার্টস, ফ্রেড/আল ১১৭ 

রবার্টসঃ লর্ভ/রবার্টস সাহেব ১৭১, 
১৮০১ ১৮৮১ ১৯৮১ ২২১১ ২৩৮১ 
২৪৫, ২৪৮) ২৭০ 

রবার্টস, জেঃ ৩৭২, ৩৭৫ 


রবার্টস ও হোম্স ৩৭৪-৭৫, ৩৮০ 


রষেশচন্দ্র মজুমধার/ভ. মজুমদার ৩৭, 
৪২, ৮০১ ৮৮১ ১১১১ ১৩১৪ ১৪৮, 
২৪২১ ৩৩১ ৩৫৫-৫৬ 

রাইট, লে: ৫৫ 

রাউটন, কনেল ৩১৩ 

রাওসাহেব ৩৬৪-৭৮১ ৩৮২-৮৩১ ৪৩৩ 

রাজ। জয়সিংহু ১১৯ 

রাজ! দীননাথ ২৩২ 

রাজা মানসিংহ/মানসিং 
৩৮১৮৩ 


রানা পৃ্থী সিং ৩৭৫ 


রাঁন। বেণীমাধো/বেণীযাধব ২৮৪, ৩২৮- 


৩৩১ ৩৮৯-৯০৩ 

রামকৃষ্ণ মুখাজি ২৮ 

রামগোপাল সিং ৩৯, 

রাম্দয়াল ৭৭ 

রামপ্রসাদ ২৭৭ 

রামবানী ৩৪৮ 

রামমোহন রায় ২১, ৩৫১ ৯৩ 

রামসহায় লালা ৫৭ 

রাসেল (৬. ].) ৩৩, ৫১ 

রিকেটুস, কমিশনার ২২৪-২৯ 

“রিকেটস রিপোর্ট'/রিকেটুন ২২৬-২৯ 

'রিপলে, কনেল ৮৪ 

রীভ চার্লস/মেজর রীড, ১১২, ১১৫, 
১৭৬) ১৮৩-৮৫১ ২৫৫, ২৫৮, ২৬৭ 

কইয়ার যুদ্ধ/ দুর্গ ৩২২-২৩ 

রূপু মাঝি ৩৪৮ 

রুপুর বিদ্রোহ ২৪৪-৪৫ 

রুশ বিপ্রব/ রাশিয়া ৫ ১১ ৮৭১ ৯৮১ ১২০ 

“রেকর্ডস অফ দ্দি ইপ্টেলিজেন্স 
ভিপার্টমেণ্ট? ৮১ 

'রোক্রক ট, ব্রিঃ ৩৩১ 

রোজ, জেঃ/রোজ বাহিনী ৩৬১৬২, 


৬৩১ ২৮৪, 


শব্ধ কু চি/ ৪১৩ 


৩৬৫-৭১) ৩৭৯৪ 
রোজ, স্যার হিউ ৩৫৫-৬*) ৩৮৪ 
“রোমানী রাই” ৩৪ 


লক্ষীবাঈ/ঝান্সির রানী ৯০, ৯৭, ২৫০- 
৫১১ ২৯৮ ৩২০-২৩, ৩২৭, ৩৫২- 
৭১১ ৩৪৮১ ৩৯১) ৩৯৭ 

লখনৌ ৯৮, ২০৪১ ২৪২, ২৮৯-৯৬, 
৩৪০৬১ ৩১০-২০১ ৩২৫-২৭১ ৩৩৯- 
৪০১ ৩৬৪১ ৩৭১) ৩৮৮-৮৯১ ৩৯২, 
৩৯৪-৯৮ ) লখনৌর যুদ্ধ ৩১৭-২০ 

লংফিল্ড, ব্রিগেডিয়ার ১৮৩ 

“গুন টাইম্স”/"টাইম্স ৫১, ৩১৯১ 
৩২৩ 

লম্সভন সাহেব ১৬৯ 

লয়েড, জেঃ ৩৩৪ 

লরেন্স, জন ৬৮১ ১০০১ ১০৪-৬) ২০২, 
২১৫-১৮) ২২০) ২৩১১ ২৫৮১ ২৬৫১ 
২৮৯, ৩১১ 

লরেন্স, হেনরি ২*৬, ২৮৮-৯১১ ৩১১ 

লা-মার্টিনিয়ের ২৯৪, ৩১৬ 

লালকেলা ৮৪১ ৮৯ ১০২১ ১২০১ ১২৭ 

লাল খান ২৬৩ 

লালবাঙঈ ৮৯ 

লালমাধো সিং ৩৯০ 

লাল। মুকুন্দলাল ৮১, ৮৯১ ৯৮ 

লাল। হরনারায়ণ ১৭৩ 

লালাভাঁও বন্সী ৩৬, 

লাসিংটন, কমিশনার ৩৫০ 

লাছোর ১৬৩৪, ১২১, ১৩৩৪ ১৬৭) 
১৭৩১ ১৮৩-৮৬১ ১৯১-৯৩, ১৯৭) 
২১০) ২২১-২৩) ২৩৭-৩৮১ ২৪৫, 
২৫৮, ২৬৯১ ২৯৮ 


লিয়াকৎ আলি ৩৯৫ 


৪১৪/ভারতীয় মহাবিজ্রোহ 


লিয়েল, ড./1)1. 7,611 ৩৩৫ 

লিভেল, কর্নেল ৩৬২ 

লুগার্ড, শস্তার এডওয়ার্ড ৩৪১১ ৩৪৫-৪৬ 
লুধিয়ানার মৌলভি ২২৩-২৬ 
'লুধিয়ানা রিপোর্ট ২২৪-২৬ 

লেক, জেনারেল ৯« 

লেকি ৪১, ৪২ 

লেগ্রাণ্ড সাহেব ৩৪৩ 

লোয়ী, টমাস ৩৩ 


শশীভৃষণ চৌধুরী/অধ্যাপক চৌধুরী ৭৯, 
১২৯, ৩৫১ 

শামসউদ্গিন ৩০২ 

শাহ আলম (২য়) ৯০১ ৯১১ ৯৫-৯৮) 
২৮ 

শাহ জামান ও স্থজ। ২২৬ 

শাহজাহান, সম্রাট ৯১, ১০২-৩ 

শিখ যুদ্ধ/বাহিনী ৫১, ৬৪, ১৫৮-৫৯ 
১৬৫) ১৮৫১ ২২৪১ ২২৭১ ২৩৩-৩৫) 
২৩৯-৪০১ ২৭২১ ৩৩৪১ ৩৬৭ 

শিবাজী ৩৭১, ৩৮৬১ ৩৮৮১ ৩৯৭ 

শেফার্ড ৩০১ 

শোভারাম ৩২০ 

হ্যাষদাস ২২৯ 


সংবাদপজ ৩৯, ৪২১ ৮০) ৮৬১ ৯৮, 
১৩১১ ১৫৬১ ২৩৩-৩৪ 
সার সেন, রাজা ২৭৬ 
সতীন্দ্র সিংহ ১৪৩, ১৪৫-৪৭, ১৫৬ 
সদরউদ্দিন খান ১২৮ 
স্বাশিব রাও ৩৫৪ 
লফদদার জঙ্গ ২২৩৬ 
সমরু বেগষ ১২৭, ১৬৩-৬৪১ ১৭৪ 


লমসের সিং, কনেল ৩১৩ 


সষারসেট, কর্নেল ৩৮১ 
সরকারি রিপোর্ট ৭৭, ৭৯ 
সরফউদ্দৌল। ২৯৩ 
সরফরাজ আলি ১৩৩, ১৫২ 
সর্দার নারসিং ২৩৩ 
সর্দার পরতাব সিং ২৩* 
সর্দার বাহাদুর ২৬৮ 
সাওয়ার্স, ব্রিগেডিয়ার ১৭৯, ৩৮১ 
সাণ্ডার্স সাহেব ২০৯ 
সাত-বছরের যুদ্ধ ১৬৮ 
সাদদত/সাদীত আলি ১৪২, ২৮২ 
সাদারল্যাণ্ড, মেজর ৩৭৯ 
“সাধারণ সংমিশ্রণ প্রথা” ৪৬, ৫০ 
মাভারকর/58৬81091 ১৭৫, 
৩৭৬ 
সামশের সিং ২৩৩ 
সামুদ্দ খান ২৫১, ২৬৬-৬৮ 
সাহাবাদ বিদ্রোহ ৩৫১ 
সাহামল ৭৭, ৭৯ 
“সিজ অফ দিলি” ২৫৭ 
সিদ্দি কুম্বার ৯৮ 
সিন্ধু ৩০) ৩২ 
গসিপয় রিভোণ্ট? ৩৯ 
“সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস” ৬৩, ৯২, ৯৪» 
১১০১ ৩৪৪ 
সিরধারা সিং ১৬২, ১৬৭ 
সিরাজউদ্দৌল|, নবাব ৬০, ১০৬ 
স্থজাউদ্দৌলা, নবাব ২৮০, ২৮২ 
স্থবাদার ছথে৷ ১৫২ 
সথবানদার হরদৎ ১৫২ 
স্থবিস, জেনারেল ১৬৮ 
স্থভাষচন্দ্জর বোস ২১৪ 
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